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ভূমিকা 


্রাহ্মণ্য হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়গুলিকে সাধারণতঃ পাঁচটি ভাগে 
বিভক্ত করা হয়। ইহাদের নাম গাণপভা, বৈষ্ণব, শৈব, শীক্ত ও 
সৌর। আপেক্ষিক গুরুত্ব হিসাবে ইহাদিগের পধায়ক্রম তিন,-_ বৈষ্ণব 
ও শৈব প্রথম, শান্ত দ্বিতীয় এবং সৌর ও গাণপত্যা তৃতীয় পধায়ঙুক্ত। 
বিচ্ছিন্নভাবে এই সকল উপাসকগোষ্ঠী গণপতি, বিধু, শিব, শঞ্ডি ও 
সূর্য প্রভৃতি দেবতা বা তাহাদের বিভিন্ন প্রকাশকে ভবলম্বন করিয়। 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গড়িয়া উঠভিয়ছিল। উপাসকেরা বেমন পুথক্ভাবে 
নিজ নিজ ইঞ্টদেবতার একভক্ত পূজক ছি/লন, তেমন আবার তাহাদের 
ধ্যে অনেকে হিন্দ স্মৃতিশান্্র ছ।রা নিয়প্তিত স্ব স্ব বাবহারিক ও 
ধর্স-জীবনে একত্রে, উক্ত পঞ্চদেবতার পুভাপরারণ ছিলেন। স্টতরাং 
পঞ্চদেবতার উপাসকমগ্ডলা একৈকক্রমে গণপতা, বৈষধব, শব, শাক্ত 
ও সৌর বলিয়া! বণিত হইলেও, কালক্রমে তাহ।দের এক বিশিষ্ট অংশ 
স্ার্ত পঞ্চোপাসক নামে পরিচিত হন । 

বুদিন হইতে মাতৃভাব।র মাধ্যমে পঞ্চোপ।সন।র বেচিত্র্যময় 
এঁতিহ্ সম্পর্কে আলোচনামূলক একটি গ্রন্থ রচনা! করিবার আমার ইচ্ডা 
ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠ/লয়ে প্রাচীন ভারতায় ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগে নুদীর্ঘকাল বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপনা করিবার সময় ভারতীয় 
প্রত্থতত্ব ও প্রামাণিক পুরাতন সাহিত্য হইতে এতৎসলগগ্গীয় অনেক তথ্য 
সংগ্রহ করিয়াছিল!ম। 'াঁরতবনের ভিন্ন ভিন্ন অংশের পুরাকলের বনু 
দেবস্থান ও দেবমুতিনিচয়ের সহিত স।ন্ষাৎ পরিচয়ের সৌভ।গ্যগ আমার 
দীর্ঘ কর্মজীবনে হইয়াছিল । এত দ্ধাতীতত আখণ্ড ভারতের উল্লেখযোগ্য 
চিত্রশালাগুলির প্র।চীন মূতি ও অন্যান্য প্রত্ু-সংগ্রহ অনুশীলন করিবার 
স্বযোগও আমি পাইয়াছিলাম। আমার 19661017761 01 1517,1% 
100108721/,) নামক গ্রন্থের দুইটি সংস্করণে এবং ইংরাজী ও বাংলা 
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ভাষায় লিখিত অন্যান্থ প্রবন্ধাবলীতে আমি আমার সামান্য অর্জনের 
যকিঞ্চিং সদ্যবহার করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। মাতৃভাষার মাধ্যমে 
পঞ্চোপাসনার ইতিহাস প্রণয়নের ইচ্ছ| আমি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনের লক্ষৌ অধিবেশনে (১৯৫৪-৫৫) ইতিহাস শাখার সভাপতির 
অভিভাষণে প্রথম প্রকাশ করি। কিন্তু উহার পর ১৯৫৯ সালের 
আগষ্ট মাসের শেষ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিচ্ভালয়ের নানা কার্ষে ব্যস্ত 
থাকায় এযাবং সে ইচ্ছার পুর্ণ রূপদান করিতে পারি নাই। বিশ্ব- 
বিচ্য।(লয় হইতে প্রকাশমান 10719] 91 086 10200106160) 16625 
(৩ 921165 ) এর দ্বিতীয় সংখ্যায় এই গ্রন্থের মাত্র প্রথম ছুইটি 
অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯৫৯ সালের ৩১শে আগষ্ট অবসর 
গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রতিশ্রুত কাধ সম্পাদনে তৎপর হই। 
আরও দ্বাদশটি অধ্যায় লিখিয়া এবং পুর্ব প্রকাশিত প্রথম ছুইটি 
অধ্যায় পরিমাঞ্জিত ও পরিবধিত করিয়া চতুর্দঘশ অধ্যায়যুক্ত এই গ্রন্থ 
আমি কয়েক মাস পূর্বে প্রকাশকের হস্তে সমর্পণ করি। 

বাংল ভাষ।য় ভারতীয় উপ।সক সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ 
স্বর্গীয় অক্ষঞকুমার দত্ত মহাশয় প্রথম রচনা করেন। তাহার “ভারত- 
বর্ষায় উপাঁসক সম্প্রদায়” ন।মক গ্রন্থ ছুইভাগে বঙ্গীয়াব্দ সন ১২৭৭-৮৯ 
সালে ( ইং ১৮৭০-৮২ ), কিছু কম শত বৎসর পূর্বে, প্রকাশিত হয়। 
ইহা বঙ্গীয় বিদজ্জন সমাজের বিশেষ মনেযোগ আকধণ করে, এবং 
১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার আরও ছুইটি পরিবধিত সংস্করণ বাহির হয়। 
তখনকার দিনের পক্ষে ইহা সবিশেষ পর্যবেক্ষণমূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ 
ছিল। দন্ত মহাশয়ের গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের কিছু কম অর্ধশতাব্দী 
পূর্বে কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক সৌস।ইটির তদানীস্তন মুখপত্র 445120% 
7556210%05এর ষোড়শ (1828) ও সপ্তদশ (1828) সংখ্যায় হোরেস 
হেম্যান উইলসন মহোদয় [:6112:0%5 95০5 ০1 01১2 17770%5 সন্থন্ধে 
কয়েকটি তথাপূর্ণ বৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। এই প্রবন্ধগুলি 
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১৮৪৬ খুষ্টাব্ডে গ্রন্থাকারে & 51:20 0606 13611010%5 9৫05 ০ 0 
[71705 নামে আত্মপ্রকাশ কবে। বাংল! ও ইংরাভী ভাষায় লিখিত 
উপরোক্ত গ্রন্থছ্য় মনৌযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে ইহা প্রতীয়মান 
হয় যে দত্ত মহাশয় উইলসন-প্রদশিত পথই অনেকাংশে অনুসরণ 
করিয়াছিলেন, যদিও তাহার গ্রন্থে তিনি নিজের ব্যাপক অধ্যয়ন 'ও 
পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণার সদ্যবহ।র করিতে কার্পণা করেন নাই। এ 
প্রসঙ্গে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত স্বগীয় যোগেন্্রনাথ ভট্টাচাধ মহাশয়ের 
71170% 04565 0770 98০5এর নামও করা যাইতে পারে। এই 
গ্রন্থে হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়গুলির বিবরণ গৌণ এবং হিন্দু জাতি- 
বিভাগের বিবর্তনের আলোচনা মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। উত্ত 
গ্রন্থববলী বিশেষ তথ্যসম়দ্ধ ও সুলিখিত হইলেও ইহাদিগের রচনাশৈলী 
পূর্ণভাবে এযুগের আদর্শরূপে গণ্য হইতে পারে না। এ সকল চিস্তা- 
শীল গ্রন্থকারগণ প্রধানত; সাহিত্যগত প্রমাণপঞ্জীর এবং কখনও 
কখনও নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া স্বন্ব গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অনশ্ট তদানীস্ভন যুগে এই জাতীয় আলোচনায় 
বিংশ শতাব্দীতে অনুস্থত বিজ্ঞানসম্মত এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়েগ 
ব্যাপক ছিল না। এত দ্বতীত প্রন্থতত্বগত প্রমাণ ব্যবহার করিবার 
স্থবিধাও তাহারা পান নাই, কারণ সেযুগে এই জাতীয় 'প্রমাণাবলী 
অন্নই আবিৃত হইয়াছিল। ইহা সত্বেও হোবেস হেম্যান উইলসন, 
অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণ তাহাদের রচিত পুস্তকগ্লিতে 
যে পরিশ্রণ, সমীক্ষা! ও ভূয়োদর্শনের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন উঠ! 
আমাদিগের মনে গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ বিন্ময়ের উদ্রেক করে। 

প্রখ্যাত ভারততব্ববিদ ও সংস্কৃতঙ্ পণ্ডিত স্বগীয় রামকৃষ্ণ গোপাল 
ভাগ্ডারকর মহাশয়ই প্রথম ইতিহাস বিজ্ঞানের ধারা অনুসরণ ও সাহিত্য 
ও প্রত্বতত্বগত প্রমাণসমূহের তুলন।মূলক বিচার করিয়া: বৈষ্ণব শৈবাঁদি 
ব্রাহ্মণ্য হিন্দু সম্প্রদায়গুলির সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি প্রামাণিক 
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গ্রন্থ রচন। করেন । ইহার নাম 9 1512157, 3৫1915% 071৫ 
1/11707 7611১10%8 9550215 ; ইহা জমানীর 39008550515 সহর 
হইতে 100017905 0101600651 96065 হ0০5০109196919 0£ 
[000-4৯1চ2া) [65981:01) (10100155061: 11700-411501)61) 
21711010981 900 £৯10100017510106) এর অন্যতম গ্রন্থরূপে ১৯১৩ 
খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ইহ! ভাগ্ারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ 
ইনৃষ্টিটিউট, পুনা হতে পুনমুদ্রিত হয়। ভাগ্ডারকর মহাশয়ের গ্রন্থ বু 
তথ্যপূর্ণ, ভাবসমৃদ্ধ ও স্থরচিত ছিল, এবং এজন্য ভারণ্ঠতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত 
সমাজে ইহা সমধিক আদর ও সম্মন পাইয়াছিল। স্যার চার্লস এলিয়ট 
তাহার তিন ভল্মুমে বিভক্ত বিরাট্‌ গ্রন্থ 17170241577 01১0 13415, 
(1921 ) এর দ্বিতীয় ভলুমের কয়েকটি অধায়ে 'প্রধান প্রধান হিন্দু 
ধর্মসন্প্রদায়গুলির সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদান করেন; তিনি 
অনেক ক্ষেত্রে ভাগ্ডারকরের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এলিয়টের 
গ্রন্থ প্রক।শিত হইব!র প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত এতিহা]সিক ও ভারত- 
তত্ববিদ্‌ স্ব্াঁয় হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের 14205101511 015 
3৮4) ০01 06 79119 17156019 ০1 0৮ ড/0151/79 3৪০ এর প্রথম 
সংস্করণ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় কর্তক প্রক।শিত হয়। ভাগ্ডারকর 
মহ।শয়ের পূর্বেক্ত গ্রন্থে প্রত্ততত্গত প্রমাণসমৃহ অংশতঃ বাবহৃত 
হইলেও, রায়চৌধুরী মহাশয়ই প্রথম বৈষ্ণব ধর্ম সংক্রান্ত এজাতীয় 
নিদর্শনাবলীর সহিত সাহিতাগত প্রমাণসমূহের তুলনা! করিয়া এই 
ধর্মসম্প্রদায়ের অভ্যুর্থান ও বিবর্তনের ইতিহাস রচন1 করেন। ইহার 
পরিমাজিত ও বিশেষরূপে পরিবধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে 
বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বিছজ্জন সমাজে এই গ্রন্থ প্রভূত 
সম্মান ও প্রশংসা! লাভ করে। বম্বে হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ডি. এ. 
পাই মহাশয়ের 7২918019%5 9৫০5 0 17012. 0101 056 170085 
নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য 
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ছিল এই যে ইহাতেই প্রথম সাম্প্রদায়িক.চিহ্ণাবলীর কতকগুলি রণভীন 
চিত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার ৪8০:2৮০১, 15০75 217৫ 
4১152161052 াএর £9915017৮ 0017600 ও 96060 
ছিলেন। লে সময়ে উক্ত চিত্রশালার জন্য বিভিন্ন সপ্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুর 
তিলকলাঞ্ছনার্দি শোভিত অনেকগুলি মডেল সংগৃহীত হইয়।ছিল। 
উহাদিগের অনেক কয়টির এবং “নামম, চিহ্নগুলির মুদ্রিত চিত্র এই 
গ্রন্থের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য । 

ভাণ্ডারকর ও রায়চৌধুরী মহাশয়ের গ্রন্থ প্রথম প্রকাশনের পর 
কিঞ্চিন্ন্যন গত অর্ধশতাব্দী কালের মধ কয়েকটি নৃতন প্রদ্ভতব্ুগত 
প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়।ছে। পূর্ববিদিত সাহিত্য ও পুরাতন্ব সম্পিত এ 
জাতীয় তথ্যাবলী নৃতন নূতন ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই সকল 
কারণে পূর্বনূরিদিগের দ্বারা নিদিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া পুরাতন ও 
নৃতন তথ্যসমূহের স|ধ্যমত সছাবহারপূর্ক আমি মাতৃভাষায় 
পঞ্চোপাসন|র ইতিরত্ত রচনায় প্রনৃত্ত হঈয়াছি। অনেক ক্ষেত্রে আমি 
আমার পূর্ববর্তী দিগের মত্ত গ্রহণ করিয়াছি, আবর কে|নও কোনও স্থলে 
আমি তাহাদিগের মত গ্রহণ করিতে পারি নাই। যেখানে যেখানে 
তাহাদিগের সহিত আম।র মত পার্থক্য হইয়াছে, সেই সেই স্থলে আমি 
যুক্তির দ্বারা আমার মত প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রসঙ্গত; 
আমি ইহা বল! আবশ্যক মনে করি যে যে সকল প্রত্ুতন্ব ও সাহিত্যগত 
প্রমাণ আমাকে এ বিষয়ে সাহাযা করিয়াছে, উহাদের অধিকাংশই 
আমার পূর্ববর্তাদিগের দময়ে অপরিজ্ঞাত ছিল। অমি এখানে মাত্র 
একটি বিষয়ের প্রতি সহ্ছদয় পঠকবর্গের মনোযে।গ আকর্ষণ করিব। 
বর্তম|ন গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বারবাদ' ও 'বুহবাদের' সম্বন্ধে আমার 
মীমাংস। সম্ভবপর হইত না, যদি না আমি মোরা শিলালেখের প্রকৃত 
তাৎপর্য বায়ু পুরাণের একটি উক্তির সাহায্যে আমার পূর্বপ্রকাশিত 
প্রবন্ধাবলীতে ব্যাখ্যা করিতে না পারিতাম। হিন্দু মৃতিতত্ব সম্বন্ধে 
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আমার দীর্ঘদিন যাব অনুশীলনও আমাকে এই গ্রন্থরচনায় প্রভূত 
সাহ্কায্য করিয়াছে। ইহা! সত্বেও আমি অকৃচিত্তে পূর্বস্থরিদিগের 
নিকট আমার খণ স্বীকার করিতেছি, কারণ তাহারা পথিকৃৎ, 
মার্গপ্রদর্শক | 

বিভিন্ন উপাসনা ও উপাসকদিগের কথা বলিতে গিয়া আমি প্রতি 
ক্ষেত্রে উপাস্ত দের্বতার আদি রূপ ও উহার বিবর্তন সম্বন্ধে ইতিহাস- 
সম্মত আলোচনা কবিয়া উহাব বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি ব্যাখ্যান করিতে 
চেষ্টা করিয়াছি । এই প্রচেষ্টায় উপাস্য দেবতানিচয়ের বাহ নিদর্শন- 
উহাদের মূর্ত ও অমর্ভ প্রতীকসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সহায়ক 
হইয়াছে । সাহিত্য ও প্রত্বতত্বমূলক প্রমাণপপ্জীর সাহায্যে আমি ভিন্ন 
ভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের উৎপস্টি ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহ|স 
সংক্ষেপে প্রান করিতে প্রয়াস পাইযাছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খৃষ্টীয় 
পঞ্ধদণ-যোড়শ শতাব্দী পর্যন্তই এই ইতিহাস প্রদন্ত হইয়াছে; গ্রন্থের 
পরিসর বুদ্ধিব ভয়ে আমি সাধারণতঃ পবব্তীকালের এ জাতীয় 
ইতিবৃত্ত সঙ্কলনেব চেষ্টা কবি নাই। বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়ের শ্রী, ব্রহ্ম, 
সনকাদি, কদ্র ও গৌড়ীয় নামক পাঁচটি প্রধান শাখার এতিহাই এ গ্রন্থে 
আলোচিত হইয়াছে। প্রখ্যাত মহাবাস্ীয় বৈষ্ণব সাধু নামদেব ও 
তুকারামের প্রসঙ্গ এ গ্রন্থে বিবৃত হয় নাই । তুকারাম সপ্তদশ শতাব্দীর 
ও নামদেব ভাহাব কিছু পূর্বকালের লোক ছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে 
বৈষ্ঞবধর্মমতের সম্প্রসাবণে তাহাদের অবদান অপরিসীম সন্দেহ নাই, 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাবা কোনও বিশিষ্ট বৈষ্ব শাখাব প্রবর্তক 
ছিলেন না। শেব ধর্মসম্প্রদায়গুলির আলোচনা প্রসঙ্গে আমি কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে পূর্বনির্দিষ্ট সময় সীমা অতিক্রম করিয়াছি, কারণ দক্ষিণ 
ভারতীয় ছুই একটি শৈব সম্প্রদায় ইহাব অব্যবহিত পবে পূর্ণ রূপ প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। শক্তি উপাসনার প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হইলেও ইহার সুগঠিত 
রূপ অপেক্ষাকৃত অবাচীন, কাজেই ইহার বিবৃতি প্রদানে আমাকে 
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ুরবনির্দিষ্ট কালসীমা অতিক্রম করিতে হইয়াছে । সৌর ও গাণপত্য 
সম্প্রদায় ছুইটির উদ্ভব ও স্থিতিকাল উপরের তিনটি সম্প্রদায়ের তুলনায় 
গৌণ, সুতরাং এক একটি অধ্য।য়ে আমি উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান 
করিতে চেষ্টা কবিয়াছি। সবশেষ অধ্যায়ে আমি অল্প পরিসরে স্মাত্ত 
পঞ্যোপাসনার সংক্ষিপ্ত আলোচন! করিয়াছি; পূর্বপ্রকাশিত এ জাতীয় 
গ্রন্থাদিতে এ প্রসঙ্গ আলেচিত হয় নাই। অবশ্য চ010019এর 
41 9%01776 0 861120%5 17701055601 170, এবং 1101216া 
-৬/111171705এর 171750% 7511010%51706 210 77100%01% নামক 
স্বরচিত গ্রন্থদ্ধয়ে এবিষয়ে কিছু আলোচনা! আছে। কিন্তু আমি সবিনয়ে 
নিবেদন করি যে আমিই প্রথম এ প্রসঙ্গ সাহিত্য ও প্রতবতত্বগত 
প্রমাণেব সাহায্যে বিস্তুততর ভাবে অন্তশীলন করিয়াছি । যে সকল 
সংস্কত শ্লোকাদি গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি 
উহাদের সরল বঙ্গানুবাদ দিয়াছি, মাত্র কয়েকটি সহজবোধ্য উদ্ধৃতির 
অনুবাদ দ্রিই নাই। পাদটাকার ব্যবহাব খুব অগ্ই কব! হইয়'ছে, তবে 
অ|ম।র ভিন্ন ভিন্ন উক্ভিব সমর্থক প্রমাণ আমি কোথ।ও কোথ[ও বদ্ধনীর 
মধো উল্লেখ করিয়াছি। যে গ্রন্থপপ্তী পুস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত 
করিয়াছি, আমি উহার অগ্তভুক্ত গ্রন্থবাজির সাধ্যমত স্যবহার করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছি। পাঠকবর্গের সুবিধার নিমিত্ত একটি বিস্তৃত বিষয়সূচী 
গ্রন্থারস্তে দেওয়া হইয়াছে । ইহার শেষভাগে একটি শব্দসূচী দেওয়। 
হইল; ইহা! যতদুর সম্ভব পূর্ণাঙ্গ করিবার চেষ্টা, কর! হইয়াছে। বিভিন্ন 
ধর্ম সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবহৃত তিলকাদি লাগ্চন পাঁচটি চিত্রে মুদ্রিত 
হইয়াছে, এবং এই 'নামম্ঠ চিহ্নগুলির এঁতিহ্য ও ব্যাখ্যাও সংক্ষেপে 
আলোচিত হইয়াছে । এই জাতীয় গ্রন্থে ইহাদের প্রয়োজনীয়ত৷ যে 
কত অধিক তাহা বল! যায় না। স্বশ্পপরিসর ভূমিক মধ্যে গ্রন্থের 
অন্তান্ত আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি সন্দয় পাঠকবর্গেব মনোযে!গ 
আকর্ষণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমার বিশ্বাস যে তাহারা 
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বিশ্লেষণী দৃষ্টির সাহায্যে আমার বিভিন্ন মীমাংসার যৌক্তিকতা বিচার 
করিবেন। 

এখন আমি এই গ্রন্থ রচন! প্রয়াসের সহিত সংযুক্ত কতিপয় ভদ্র- 
মহোদয়ের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞ1 জ্ঞাপন করা কর্তব্য মনে 
করি। প্রথমেই পরম শ্রদ্ধাম্পদ প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও মনীষী শ্রীযুক্ত 
অভুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কে আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। 
তাহার উৎসাহ ও প্রেরণা আমাকে এই গ্রন্থরচনায় বিশেষরূপে সাহায্য 
করিয়ছে। নৃতন দিল্লীর জাতীয় চিত্রশালার প্রত্বসংগ্রহের সুযোগ্য 
সংরক্ষক আমার পরম গ্রীতিভাজন বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীযুক্ত সি, শিবরামধূতি 
মহাশয় আমার অনুরোধে প্রথম ছুইটি চিত্রপটের চিত্রগুলি স্বহস্তে 
অস্কিত করিয়৷ এবং এগুলি আমার গ্রন্থে মুদ্রিত করিবার অনুমতি দিয়া 
আমাকে আশেষ কৃতন্ঞতাপ।শে আবদ্ধ করিয়াছেন। চিত্রগুলির 
ব্যখ্যান তিনি ইংরজীতে দিয়ছিলেন ; আমি উহা বাংলায় অন্ুব[দ 
করির৷ দিয়াছি। কুশলী চিত্রশিল্পী পরম কল্য।ণীয় শ্রীমনোরঞ্জন সেন 
ইহাদিগকে মুদ্রণোপযোগীরূপে সজ্জিত করিয়া ও শেষ তিনটি চিত্রপটের 
বিষয়বস্থ সযত্ব অস্কিত করিয়া আমার আস্তরিক ধন্যবাদভাজন 
হইয়াছেন। শ্রীমনোরঞ্ন সেন তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চিত্রপটের বিষয়- 
গুলির কিছু অংশ ডি. এ. পাই মহাশরের পুর্বোক্ত গ্রন্থের এবং কিছু 
অংশ 15, ৩. 0. 13911705ঞর 116 4৫11৮১2 01 01৮5 17011) 
109০5 01 0৮০ 131105 (4১118179109, 185] ) এর চিত্রাবলীর 
আদর্শে আমার নির্দেশানুযায়ী অঙ্কিত করিয়াছেন। এজন্য উক্ত গ্রন্থ- 
কারছয়ের নিকট আমি খণী। এসিয়।টিক সোসাইটির স্ুযো গ্য গ্রন্থাগারিক 
শ্রীশিবদাস চৌধুরী সাধারণভাবে আমকে সাহায্য করিয়া, এবং আম।র 
প্রাক্তন ছাত্র পরম ন্েহাস্পদ শ্রামান প্রতাপাদিত্য পাল এই গ্রস্থের 
শব্দশুচী প্রণয়নে আমাকে সাহায্য করিয়া, উভয়ে আমার কৃতজ্ঞতা 
অর্জন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মলাট ও প্রচ্ছদপটের চিত্রাদির রক 
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আমি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে সংগ্রহ ,.করিয়াছি। এগুলি বিশ্ব- 
বিগ্ভালয় কর্তৃক প্রকাশিত আমার অন্ত গ্রন্থ 196০৩107701 17৮00 
1০070812179 জন্য প্রস্তুত কর হইয়াছিল । বিশ্ববিগ্ঠালয়ের রেজিস্ট্রার 
ডক্টব ছুঃখহরণ চক্রবতী মহাশয় আম।ব এই গ্রন্থের জন্য এগুলি ব্যবহার 
করিবার অনুমতি সংগ্রহ করিয়! দিয়! আমর ধন্তব[দ ভাজন হইয়াছেন। 
সর্বশেষে আমি ইহার প্রকাশক ফাবমা কে. এল. মুখোপাধ্যায়" প্রকাশন 
সস্থাব স্থযোগ্য স্বাধিকাবী কল্য।ণীয় শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখে|পাধ্য।য় 
এবং তাহার সুদক্ষ সহকারী শ্রীযুক্ত সত্ব্দ্রচত্দধ করকে আমার 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জনাই। তহাদেব সজাগ ৩ৎপরতা। ও অব্রাস্ত 
চেষ্টাব ফলেই অন্পক্ষাকৃত অল্লপসমযে ইহার প্রক।শ সম্তদপব হইল। 
ন|ভান। প্রেসেব কতু পক্ষ বিশেষ যত্রসহক।বে ইহার মুদ্রনক।ধ সম্পাদন 
করিয়। আম!ব কৃতজ্ঞত। জঙ্গন ক'বয়া/ছন। 

মাভভ।ষার এঞাভায় গ্রশ্থর»নার আমাৰ এই প্রথম প্রয়াস। 
শ্বুতবাং কিছু কিছু ঞট বিচ্যুতি থাকিয়া যায়। অসম্ভব নভে । তবে 
সবিনয়ে নিবেদন করি যে ভাষ। সম্বন্ধে মমি যথেষ্ট সজ।গ থাকিতে 
এবং আমার বক্তব্য সহজাবাধ্যাঁবে বলিতে চেষ্ঠা করিয়ছি। বিশেষ 
সাবধানতা সন্থেও কিছু কিছু মুদ্রাকর ও অন্যজাতায় প্রম]দ থাকিয়! 
গিয়াছে । আমি এবারণ একটি শুদ্ধি 9 সংযেজনা পত্র গ্রন্থশেষে সংযোগ 
কবিল।ন। সর্বনানেব বানান সম্গপ্ধে অনবধানতা বশতঃ কয়েকটি কটি 
লক্ষ্য করিলাম। মহেগ্ধো দবোর পবিবিতে সর্বত্র মহেঞ্জোডারো ও 
হরপ্পা কোথাও হবপ্লা আবার কোথাও হরাঞ্পা বূপে খ্ুত্রি5 হইয়াছে । 
এবপ ভ্রম গৌণ হইলেও না হওয়াই উচিত ছিল। বিদেশী পণ্ডিতগণের 
নাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংল! অক্ষরে দিয়ছি । কিন্তু 0388016170903, 
ঢ169,10. 010016 প্রভৃতি কয়েকটি নাম বে।ধ সৌকর্যার্থে ইংরাজী 
অক্ষরেই লিখিয়ছি ; সর্ব সঙ্গতি রক্ষা কর! সম্ভবপর হয় নাই। কিছু 
কিছু ভুল হয়ত আ'মাব দৃষ্টি এড়াইয়! গিয়াছে। আশ। করি সেগুলি 
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গৌণ ; তথাপি সেজন্য আমি কুষ্িত। সর্বশেষে আমার বিনীত নিবেদন 
এই যে ত্রাঙ্গণ্য হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়গুলির ক্রমিক বিবর্তনের ইতিহাস 
রচনার এই প্রচেষ্ট! যদি দামান্তরূপেও ইহার পাঠকবর্গের এবিষয়ক 
কৌতুহল উদ্রেক ও নিরসন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আমি 
আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। 


২৮ মনোহরপুকুর রোড 
কলিকাতা -২৯ শ্রীজিতেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
“বিজয়াদশমী”, ১৩৬৭ 


বিষয়মুচী 

ভূমিক। পৃষ্ঠা 
প্রথম অধ্যায় : পঞ্চোপাসনার পটভূমিকা * ১-১৫ 
বৈদিক ও প্রা্ৈদিক ভাবতীয়দিগের ধর্মীচাঁর, ১-৩ $ ভক্তি ও ভক্কি- 
বাঁদের উন্মেষ, ৩-৬7 ভক্তি ও পূজ। ব্যন্তর দেবতীশ্রয়ী : ঘক্ষ নাগাদি 
পুজা, ৬-৮ ১ & সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ নিদ্দেসের সাক্ষা, ৮-১২ 7 
সাধারণত: অবৈদিক দেবতাবুন্দকে আশ্রয় করিয়। ভক্তিকেন্দিক 


ধর্মলন্প্রদায় গুলির অভ্যুত্থান, ১২-০$ এবিষয়ে বরাহমিহিবের নির্দেশ, 
১৪-৫। 


দ্বিতীয় অধ্যায় : গণপভি-গাঁণপত্য রঃ ১৬-৩২ 


গণপতি-গণেশের গ্রকৃত রূপ ও এঁতিহা, ১৬-২০ 3 বিনায়ক ও 
বিনায়কমুক্তি, ২০-১7 গণপতি সম্বন্ধে অমরকোন, বুহৎ্সংহিতাদদি 
গ্রন্থের বিবৃতি, ২১-৩ : বিভিন্ন প্রকানের গণেশমৃতির সংগ্গিপ্ত পরিচয়, 
২৩-৭। গাণপত্য সম্প্রদায় ও উহ1ব ছয় বিভাগ সম্ধঙ্গে আনন্দগিরি 
( অনস্তানন্দগিরি ) ও ধনপতির বিবরণ, ১৭-৩০ ; উক্ত বিবরণের 
এঁতিহামিকতা, ৩০-২; একভক্ত গাণপত্য সম্প্রদায়ের বিলোপ, ৩২। 


তৃতীয় অধ্যায় : বিঝু_বৈঝ্ঞব ১১০৩৩-৫৯ 
বৈষ্ণব অন্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাব 'প্রকূত কপ বিশ্লেষণ : আদিত্য 
বিধুর, ৩৩-৪ ১ বিঞুরর ষজ্জরূপ, ৩৪-৬ ; বৈদিক বিন বৈষ্বদিগের ইচ্ট- 
দেবতার পূর্ণবূপ নহেন, ৩৬; সম্প্রদায়গত আদি নামলমূহ ( তন্সধো 
বৈষ্ণব নামটির অন্রলেখ ), ৩৭-৯) এই একা স্তিক ভক্তিধর্মের আদি 
পুরুষ সম্বন্ধে মহাভারতের প্রমাণ, ৩৯-৪৭ $ মহাকাবো ও বৈদিক 
সাহিত্যে বণিত নারায়ণও ইহার আদি রূপ নহ্থেন, ৪০-১ সাঁত্বত 
বংশীয় বাস্থদেব-কুষ্ণই ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র ধর্মের আদি পুরুষ, ৪১-২) 
ঝষি কষ ও কৃষ্ণ দেবকী পুত্র, ৪২-3৪; বাহুদেব-রুষ্ণের সহিত বৈদিক 

খ 
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বিষ ও নারায়ণ দেবতাদ্বয়ের সংমিশ্রণের ফলে কেন্দ্রীয় দেবতার রূপ- 
বিকাশ, ৪৪-৬) ইহার আর এক রূপভেদ-__গোঁপাল-কৃষ্ণ ) ৪৬-৮) 
রূপমংমিশ্রণের কাল, ৪৯-৫০। 


চতুথ” অধ্যায় | বিষুঃ-_-বৈঝ্ব *** ৫১-৭৯ 
ভাগবত-পাঞ্চরাত্ত-বৈষব সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান বিষয়ে পাঁণিনি ও 
পতঞ্জলির সাক্ষ্য, ৫১-৪ ; বাহুদেব-কৃষ্ণপৃজ্ক গোঠা সম্বন্ধে গ্রীকো 
রোমান এতিহামিক ও তৌগোঁলিকর্দিগের উক্তি, ৫৫-৭; ভাগবত 
ধর্সসম্প্রদয় সম্পর্কে প্রাকৃ খুষ্টায় যুগের প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন, ৫৭-৬০। 
মোর। শিলালেখে লিখিত পঞ্চ বুষ্চিধীরের প্রকৃত পরিচয়, __বীরপূজা, 
৬০-২ ; শান্বপুজা, ৬৩) পাঞ্চরাত্র মতের বিশিষ্ট অঙ্গ ব্যৃহনাদ, ৩৪-৭ ; 
ভগবানের পঞ্চরূপেৰ অন্য চাঁরিটি রূপ যথা পর, বিভব বা! অবতার, 
অন্তযামী ও অঠা, ৬৭-৭০ | গ্প্তযুগে ও উহার অব্যবহিত পরে 
ভাগবত সপ্প্রদায়ের সম্প্রসারণ বিষয়ে সাহিত্য ও প্রত্রতত্গত প্রমাণ, 
৭০-৩। বাহৃদেব-বিষু-নাগায়ণের মূর্ত প্রতীকসমূহের সংক্ষিপ্ধ পরিচয়, 
৭৩-১ | 


পঞ্চম অধ্যায় : বিঝুঃ_ বৈঝঃব "৮ ৮০-৯৫ 
দক্ষিণ ভারতে ভ।গবত-পাঞ্চরাত্র-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সম্প্রমারণ, ৮৩- 
২; এ বিষয়ে শ্রীমস্ভাগবতের সাক্ষ্য, ৮২-$ ভাগবতে ভক্তিবাদ, 
৮৫-৭। দক্ষিণ ভারাতির বিষ্ণভক্ত আড়বারগণ; শ্রীবৈধব আঁচাধ- 
দিগের এবং বৈষ্ব সাধারণের উপর তাহাদের প্রভাব, ৮৭-৯৫। 


ষষ্ঠ অধ্যায় : বিষুঃ_বৈষ্ঃব ৮০০ ৯৬-১১৯ 


বিভিন্ন আচার্যগোষ্ী প্রবতিত প্রধান প্রধান বৈষ্ণব সম্প্রদায়, ৯৬-৭) 
শ্রবৈষব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত। নাথমুনি, ৯৭-৮$ উহার অন্যতম 
বিশিষ্ট আচাযছর যামুনাচাধ ও রাঁমান্ুজ, তৎসমধিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, 
--৯৮-১৭২ $ শ্রীবৈষণব সম্প্রদায়ের ছুই বিভাগ : 'বড়কলই” ও “তেন- 
কলই" ১০২-৩) প্রখ্যাত আচার্য রামানন্দ ও তাহার শিশ্যগণ, 


[ ১৮/০7 


১০৩-০৪। মধ্বাচাধ ও ব্রদ্ধ সম্প্রদীয়, ত২সমধিত অবিষিশ্র দ্বৈতবাদ, 
১০৪-০৬। সনকাদি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিশ্বার্ক ব। নিশ্বাদিত্য, তৎ 
সমথিত ঘৈতাদ্বৈতবাদ, ১০৭-০৮। বিষ্ণুম্বামী ও বল্লভাচা৭ প্রবতিত 
রুদ্রসম্প্রদায়. তৎসমখিত শ্ুদ্ধাদৈতব1॥, ১০৯-১২। পুবতারতের 
গৌড়ীয় বৈষুব সম্প্রদায় ও উহার আদি পুবষগণ, ১১২-১৩ * মহা প্র$ 
শ্রীকফচৈতন্য ও তাহাব পাধদগণ, ১১৩-১৬ , গৌডাষ বৈষ্ণব ধর্সের 
মূলতত্ব : অচিন্থা ভেদাভেদ, ১১৬-১৮। বিভিন্ন তবফ্ব সম্প্রদায়ের 
বর্মদর্শনের মূল উৎস : ১১৮-১৯। 


সপ্তম অধ্যায় : শিব_শৈব ০ ১২০০৪২ 
শিবেব আদিম রূপ, তাহার ও বিঞুনু রূপকল্পনার মধ্যে মূলগত প!থকা, 
১১০-২১। প্রখৈর্দিক আদি শিব ও তাহার প্রতীক চিহর্ঘি, ১২১- 
২৪। শিবের বৈদিক প্রতিবপ, +৮১ ১১৫-১৭ , শ্বেতাশ্বভঞ উপমিষদে 
ক্ুদ ও ভক্তিবাদ, ১১৭২৯, অথবশিবস্‌ উপনিষদ ও ধর-শিব 
উপ।সন।, ১২৯-৩০ | পাণিশি ও পতঞ্লিণ গঙ্ঠে কদ্র-শিব১ ১০০ ৩১১ 
বৌদ্ধ সাহিত্যে শিব, ১৩১ * উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের শিবপুজ! 
স্ঘন্ধে বৈদেশিক লেখকধিগের সাক্ষাত ১৩১-৩২। মহাক।খ্য ও 
পুরাণ।দিতে শিব, ১৩২-৩৫ ১ শিবের বেধবহাতার অন্যতম করণ ং 
শৈবদিগের এক বিশেষ ধর্নাচরণ--শিবলিঙ্গপূজা, ১৩৫-5৯। শিবের 
মৃতিতেদ, ১৩৯-৭২ ? শিব-শক্তি সমন্থর . এলিফা।প্ট। গুহামূতি, ১৪২। 


অষ্ঠুম অধ্যায় : শিব_-শৈব ০** ১৭৩-৬৯ 
গোগিবদ্ধ রুদ্রোপানক ও খথেদ।ম্বরগত কেশীস্ক্ত, ১৪৩-১৫ | পাণিনির 
অগ্টীধ্যায়ীতে শৈবদিগের উল্লেখ, ১৪৫ ১ খ্ুষ্টপুব চতৃথ্ শতকে পদঞ্াব 
ও তন্নিকটবতী অঞ্চলসমূহে শৈবদিগের অবস্থান সন্গন্ধে বৈদেশিক 
লেখকদিগের উক্তি, ১৪৬। পতগলি ও শিবভাঁগবত, ১৪৭-৪৮$ 
পাণশুপত ধর্মমত ও সম্প্রদায় এবং লকুলীশ, ১৭৮-৫১ , আজীবিক 
ধর্মানগ্ঠান ও পাশুপতবিধি, ১৫১-৫৩ ১ মাধবাচাধ, লকুলীশ পাশুপত 
মত ও পাঁশুপত সুত্র, ০৫৩-৫৫ ১ পাশুপতবিধি, ১৫৫-৫৭ ; পঞ্চম পাশ্- 
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পত তত্ব : দুঃখাস্তঃ ১৫৭-৫৯। কাপালিক কালামুখাদি অন্যান্য অতি- 
মাগিক সম্প্রদায়, ১৫৯-৬৩। পাশুপত সম্প্রদায়ভুক্ত বিদেশী ও দেশী 
উপাঁপক, ১৬৩-৪; পাশুপত সম্প্রদায়ের বিস্তার সম্বন্ধে হিউয়েন সাংএর 
সাক্ষ্য, ১৬৫-৩৬ 7 পূর্ব ভারতে পাশুপত সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি, ১৬৬- 
৬৭। পাশুপত ধর্ণাচরণের অপর এক ব্যাখ্যা, ১৬৮; পাশ্ুপত ধর্মমত 
দ্বৈত ব! বহ্ুত্ববার্শমূলক ১৬৯। 


নবম অধ্যায়: শিব ও শৈব *০* ১৭০-৯০ 
দক্ষিণ ভারতে পাশুপত সম্প্রদায়, ১৭০-৭১; দক্ষিণ ভারতীয় শ্ব- 
মন্দির, ১৭১। তামিল শিবভক্ত (নায়নার ) গণ, ১৭২-৭৩) 
দেবারম্‌ স্তেত্র, শিবভক্তিমূলক তামিল গীতিকবিতা, ১৭৪-৭১) তিরঃ- 
জ্ঞান সম্বন্ধ, আপ্পার ও স্ন্দরর, তিনজন প্রখ্যাত নাঁয়নার, ১৭৪-৭৮ 
তিরুবাপগম ও মাণিকৃকবাপগ(হ)র, ১৭৮-৮০ | 

কাশ্মীর শৈবাচার্ধগণ : বন্থগু ও কল্লট, ১৮১-৮২ 7 দুইটি কাশ্মীর 
শৈব শাখ। : ম্পন্দশাস্্ব ও প্রত্যতিজ্ঞাশান্ত্, এবং আচাধপরম্পরী, ১৮২- 
৮৩। কাশ্ীর শৈবদিগের ধর্মদর্শন অদবৈতবাদ সমর্থক, ১৮৪-৮৮) 
প্রত্য ভিজ্ঞ। দর্শন, ১৮৮-৯০ | 


দশাম অধ্যায় : শিব ও শৈব *** ৬ 


সম্তান-আচার্গণ ও সিদ্ধান্তশীপ্র, ১৯১-৯৩। আগমাস্ত শৈবাচাধ- 
গোঠী, ১৯৩৭৪; আগমশাগ্, ১৯৪-৯৫; আগমাস্ত শৈবদিগের 
বিভিন্ন দীক্ষা-বিধি, ১৯৫-৯৮ : আগমান্ত শৈব ধর্মদর্শন, ১৯৮-২০১) 
_ক্রিয়াপার্, ২০১-২। শুদ্ধশৈব সম্প্রদায় ও শ্রীকজ শিবাচার্ধ, ২০২- 
০৪ | বীরশৈব ব! লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় ২০৪-০৫; ইহার অন্যতম প্রধান 
পুরুষ : বলব, ২০৫-০৬) আরাধ্য নামধারী ব্রাহ্মণ &শবাঁচাঁগণ ২০৭- 
০৮ লিঙ্গায়ংদিগের সামাজিক সংগঠন ও আচার ব্যবহার, ২০৮- 
১২; বীরশৈবর্দিগের ধর্মদর্শন, ২১২-১৫। উপরিলিখিত বিভিন্ন শৈব 
যম্প্রদায়গুলির দার্শনিক তন্ববিচার, ২১৫-১৬। 
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একাদশ অধ্যায় : শক্তি_শীক্ত । ৭৯ ২১৭৪৯ 
শক্তি উপাসনার প্রাচীনত্ব : প্রাথ্েদিক যুগে মাত়িকা ও শক্তিপ্রতীক 
পূজা, ২১৭-২১) বৈদিক সাহিত্যে স্ত্রীদেবতা, ২২১২৩; খথেদে 
বাকৃদেবী ও দ্বেবীস্থতক্ত, ২২৩-২৫। উত্তর বৈদিক সাহিত্যে অখ্িকাদি 
দেবীনিচয়, ২২৬-২৭7 তৈত্তিবীয় আরণ্যকোক্ত হুগী-গাযত্রী ও 
দুর্গ বর্ণনা, ২২৭-২৯; মুণ্ডক উপনিষদে কালী ও করালী, ২২৯-৩০ ) 
গৃহন্ত্রাদিতে ভ্রকাঁলী, শ্রী, ভবানী ইত্যাদি দেবীর বিভিন্ন নাম ও 
রূপ, ২৩০-৩১। মহাভারতের দুর্গান্তোত্রদ্ধয়। ২৩২-৩৩ $ হবিব:শের 
আর্ধীস্তব, ২৩৩-৩৬; অনাধপুজিতু। দেবী, ২৩৬-৩৭১ দেবী ত্রাণকত্্ী, 
২৩৭। মার্কগ্েয় মহাঁপুরাণের কয়েকটি দেবীস্ততি, ২৩৮-৪০ | দক্ষযজ্ঞ 
কাহিনী ও শক্তি-গীঠ, ২৪০-৪২ দেশীয় ও বৈদেশিক সাহিত্যে 
ভীমাস্থানের উল্লেখ, ২৪২-৪৪। বিভিন্ন দেবীমৃতি পরিচয়, ২৪৪-৪৯। 


দ্বাদশ অধ্যায় : শক্তি ও শান্ত তত ২৫০-৮৮ 
দেবীপৃজার সার্বদেশিকতা ও ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, ২৫-৫১) গ্রীক গ্রন্থে 
শক্তির একভক্ত ভারতীয় পূজক গোঠীর উল্লেখ, ২৫১ $ দেবাপুজার 
এক পর্যায় বিধুঃ ও শিবপুজা আশ্রয়কারী, ২৫২-৫৩ ১ বুহৎসংহিতায় 
শক্তি বা মাতৃকা পূজক-গোির সুম্প্ট উল্লেখ, ২৫৩৫৪) প্রচীন 
শক্ত রাজগণ ২৫৫-৫৬। 

তন্ত্র ও তান্ত্রিক পূজা: ২৫৬-৫৭; তান্ত্রিক সাহিত্য, উহ্বার বৈচিত্র্য 
ও বৈশিষ্ট্য, ২৫৭-৬৪ $ তান্ত্রিক ধর্মচধ। ও উহার গ্রচীনত্ব ও প্রকৃতি, 
২৬৪-৬৬ ; তান্ত্রিক পূজায় গুরুবাদ 'ও দীক্ষাবিধি, ২৬৬-৬৮ ? তান্ত্রিক 
শক্তি পূজকদিগের বিভিন্ন বিভাগ, ২৬৮-৭১; তান্ত্রিক এক্তি উপাসনায় 
অস্তধজন ও ভিন্ন ভিন্ন দেবী-গায়ান্রী, ২৭২-৭৩। 

মধ্য ও পূর্বভাঁরতে শক্তিপূজা, ২৭৪-৭৬ ; বাংলাদেশে তাস্থিক 
শক্তি উপাসন। : দশ মহাঁবিগ্ভার পূজ1, ২৭৬-৭৯। বাংলার শারদীয়! 
দুর্গাপূজার এঁতিহা, ২৭৯-৮২ 3 উহার বৈশিষ্ট্য : নবপত্রিক! পূজা ও 
শ/বরোৎসব, ২৮২-৮৪। শক্তিভব ২৮৫-৮৬$ কুগুলিনী শক্তি ও 
ষট্চক্রভের, ২৮৬-৮৮। শ্ান্তবদর্শন ও শাক্ততত্ব, ২৮৯-৯০। 
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ভ্রয়োদশ অধ্যায়. সুর্য সৌর **+ ২৯১-৩২০ 
স্থমোপাননাব ব্যাপকত্ব, ২৯১। খথেদে স্র্য ও তাহার সমগোত্রীয় 
দেবতানিচয়, ১৯১-৯৫। বৈদিক ও পরবতী সাহিত্যে গ্রহ ও গ্রহপূজা, 
২৯৫-৯৭। উন্তপন বৈদিক সাহিত্যে সূর্য ও তাহাঁব বিভিন্ন প্রকাশ, 
স্থযেোপাসনা, ২৯৭-৩০০। মহাকব্যদ্ধরে সযেপাসন।, আদিত্যহদয় 
স্তব, ৩০০-০১1 মধুবু ৪ স্যখতক, ৩০১-০২। ভারতীয় সথযপৃজা 
বিষযে আনন্দগিরি, বাণভট্ট প্রচঠৃতিণ সাক্ষ্য, ৩১২-০৬। 

শকছীপীয় বুষপূজাব ভব প্রবেশের ঞ&ঁতিহীসিক ক্রম, ৩০৬- 
০৯, এ সঙ্গন্ধে "পীন।বিক কাহিনী - লান্ষৌপাখ্যান, ৩০৯-১০ 
বৈদেশিক সুখোপামন[ণ ভাবতে বিভ্তৃতি বিষশে সাহিত্যগত প্রমাণ, 
৩১০-১৯ * এ সঙ্গদ্ধে প্রত্নতবগত পমা" ৩১৩ ১৫ * এবিষষে স্থযমুত্তিন 
সাক্ষ্য, ৩১৫-১৬ ১ স্থুবমুত্তির অভাবতীঘ বৈশিষ্টোব পৌবাণিক ব্যাখ্য। 
৩১৬-১৮। সুসবিগতের বপ-ভেদ, ৩১৮-১৯।  এযুগে স্যোপাধনা। 
৩১৯ ৯০ | 

চতুর্দশ অধ্যায় ' স্মার্ত পঞ্চোপ।সন। ৩২১-৪১ 
বিভি* উপান্ত দেবত।র মধো কর্টত সন্ব্ধ, উহাদের একা সমর্থক, 
৩১১-২১ : ম্মতিশাশ্্ ও স্মাত আচাব-_ সমথয সাধক, ৩২২-২৩, 
এ বিবষে পবোবধচন্দ্োয় নাটকে সাঙ্ষা, ৩১৩ ৫» ম্মার্ত পুজা- 
পদ্ধতি, তন্্রমারোক্ত পর্ধীষহুণী পুজাঁঞম, ৩২৫-২৮। পঞ্চায়তন 
পূজণ প্রঃতান্বিক নিদর্শন, ৩২৮-২৯ ১ এই জাঁতীঘ মন্দিব-সংগ্কা, 
৩১৯ ৩১। 

শ্মাও পঞ্চোপ।ননার বিবঙনে অপন এক উপাদানের সঞ্রিয 

ংশ উবদেশিকগণ কর্তক শিউন হিন্ুধ্ গ্রহণ, ৩৩২ ৩৩ ১ উহাদের 
ধমবিশ্বাস সম্পকিত মনো তাঁর, ৩৩ , এ বিষবক এ হইতাত্বিক নিদর্শন, 
৩৩৩-৩3। দেবতা-সমগ্য সম্বন্ধে প্রত্নতত্বগত নিদর্শন, লেখমালা, 
৩৩৪-৩৫ ১ সমনয়াঝক বিগ্রহাদি, ৩৩৫-৩৮ বিভিন্ন উপাসক 
সম্প্রদায়ের মণ্যে এক্য সম্পা্দনে বহিঃশক্রুব আক্রমণ পবোক্ষভবে 
সহায়ক, ৩৩৯ ৪১। 
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সাহিত্যগত প্রমাণ, ৩৪৬-৫১। 
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চত্রন্চী 


: ম্মার্তঃ শৈব-. ও শ্রীবৈষব-সম্প্রদায়ের 


তিলক 


£ জ্রীবৈষব-, রুদ্র» ম্মার্ত সম্প্রদায়াদির 


তিলক 


গাণপতা-, শ্ীবৈষ্ব- ও ব্রহ্মসম্প্রদায়াদির 
তিলক 


; রামায়ৎ-, সনকাদি-, রুদ্র-॥ গৌড়ীকস 


টৈঞ্ব-১ ও তান্ত্রিক শৈব সম্প্রদায়ের 
তিলক 


; হাম্ত্রিক তব &শৈব । শাক্ত- ও সৌর 


সম্প্রদায়ের তিলক 


(বিভিন্ন তিলক চিহৃপগ্লির পৃথক ব্যাখ্যা গ্রস্থশেষে মুদ্রিত চিত্র- 
সমূহের সহিত দেওয়া হইয়াছে ) 


অত্খহ্ম অন্য 


পঞ্চোপাসনার পটভূমিকা 


পঞ্চোপাসনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশেব ইতিহাস অনুশীলন করিতে 
হইলে, যে পটভূমিকার উপর এই সকল সম্প্রদায় গড়িয়। উঠিয়াছিল 
তাহার আলোচন। করা আবগ্তক। ভারতবাসীদিগের প্রাটীন 
ধর্মানুষ্ঠানের সবপ্রথম লিখিত ইতিকথা আমরা বেদ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থ 
হইতে সংগ্রহ করি। তংকালীন আর্ধেবা যে সকল বিভিন্ন দেব- 
দেবীর উপাসন! করিতেন, তাহরি আচীরানুষ্ঠান মুখ্যতঃ নান প্রকার 
যন্জক্রিয়ায় পর্যবসিত ছিল। নানাবিধ দেবতাব উদ্দেশ্টে বিধিমতে 
অনুষ্ঠিত সকাম যাগ-যজ্ঞই ছিল বৈদিক খধষি ও তাহাদের যজম।নগণের 
সাধারণ ধর্মকার্য। বিবিধ অনুষ্ঠানপূর্ণ এই ধর্মাচবণকেই শীতাতে 
ক্রিয়াবিশেষবহুল” ও “ভোগৈশ্ব্ষের এবং আসক্তির অগিমুখীন? 
অপেক্ষারুত নিয়স্তবের ধর্মকার্য বলিয়! নিন্দা! কর! হইযাছে (২১ ৭৩-৪)। 
কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে খ্ধেদ প্রভৃতি প্র।চীন গ্রন্থে 
আর্ধদের ধর্মানুষ্ঠানের যে বিববণ প1ওয়া যায়, উহ। সেকালকার সমস্ত 
ভারতীয়দিগের ধর্মজীবনেব পূর্ণ পৰিচয় নহে। ভারতবাসীদদিগের 
ভিতবে যে প্রধান ছুই ভাগ ছিল--আর্ষ ও অন্য, ইহার কথা বিশ্মৃত 
হইলে চলিবে না। সেই সময়কার অনাধদিগের ধর্মক্রিয়া কিরূপ ছিল 
তাহা সবিশেষ জানিবার প্রকৃষ্ট উপায় নাই। নেদ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে 
ইহ।র আংশিক রূপ কখনও কখনও নির্ণয় কর! যায় বটে, কিন্তু উহ! 
অনার্ধদিগের বিরুদ্ধপক্ষের দ্বারাই বনিত নপ। বৈদিক খষির! 
অনার্ধদিগকে “রাক্ষস”, 'যাত” 'যাডধান “মনাস” “মুবদেব, “শিশ্বদেব 
ইত্যাদি নানাবিধ নিন্দান্চক আখ্যা দিয়াছেন। সর্বশেষ আখ্যাটির 
অনেক আধুনিক পণ্ডিত কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা যদি গ্রহণ কর! যায়, 
তাহ! হইলে একশ্রেণীর অনার্যগণদ্বারা জাচরিত একটি বিশিষ্ট ধর্ম- 


২ পঞ্চোপাসন। 


কানের বিষয়ে আমর! কিছু জানিতে পারি। এই অনার্ধের যে স্থজন- 
শঞ্র গুল উৎস এক “পিহ্ৃদেবতা'র জননযন্ত্র (লিঙ্গ )-কে এশীশক্তির 
প্রাক বলিয়া পূজ| করিত উহা অনুমান করা অসঙ্গত হয় না। 
'মুখদেব' কথ!টির অর্থ কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত 'মুত্তিপূজক' 
বলিয়। মনে করেন। তাহাদের এই অর্থ সঠিক বলিয়। গৃহীত হইলে, 
সে সময়ক|ব অনর্যদিগের মধ্যে মৃত্তিপূজা যে উহাদের ধর্মকার্ষের 
অগ্চতম প্রধান শঙ্গরূপে প্রচলিত ছিল ইহা অন্থমিত হইতে পারে। 
প্রসঙ্গ, বল! যায় যে পববর্তীকালে এই দুইটি শনুষ্ঠানই বিশেষ বিশেষ 
ভাবতায় উপাসক সম্প্রদ।য়ের মধ্যে নুানাধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। 
কিন্ত এতদেধায় প্রাক-আধদিগের ধমজাবন সম্বন্ধ ইহাই সম্যক ও 
সবিশেষ পবিচয় নহে । আরও কিছুর ইঙ্গিত ন্ষণ্য ও ত্রাঙ্গাণ্যেতব, 
যথ।__বৌদ, জৈন ইত্যাদি) প্রাচীন শাং্গ্রন্থ হই,ত সংগ্রহ কর! যায়। 
ইহ[বও বগপবনতী ক!লের প্রাক পৈদিকযগের এমন অনেক প্রত্বতান্তিক 
শিদশন পাঁণথ। গিয়াছে যেগুলি হইতে ভারতের উন্তব-পশ্চিম ও পশ্চিম 
প্রানেব প্রান আধ অধিবাসিগণের ধ্জীবন সম্বন্ধে আমর] কিছু কিছু 
জনিত পাবি। খগেদে জুগ্ুপ্িত শিশ্াদেবদিগেব কথ! এইমাত্র 
বলা হইয়।ছে। সিন্দ। উপত্যকায় এবং বেলচিস্ত।নের ন।লপ্রদেশে 
এমন কুঁগ্লি দ্রব্য পাওযাঁ-গিঝাছে যেগুলিব “লিঙ্গ বা যোনির: 
গ্ুতীক ন।তাত আন্বা কোন৭ বাখ্া। দেওয়া সঙ্গত মনে হয় না। 
অনেকেই স্বীকার কৰেন যে এইঞ্লি এখানকার প্রাচান অধিবাসিগণের 
পৃজান।নে ববহৃত হইত। পৌবাণিক শিবের আদিপুরুসের পরিচয় 
অ।মরা এখ|নকাবই কয়েকটি শিলমোহর হইতে প্রাপ্ত হই, এবং 
ইহ।ও অন্মান করিতে পারি যে শিশ্ন-প্রতীক (লিঙ্গ) পুজা এই 
কালের আদি-শিণের পুজার একটি অঙ্গ ছিল। শিনোপাসনা প্রসঙ্গে 
পরবতী এক অধ্যায়ে আলোচিত হইবে যে এই লিঙ্গ-পুর্জাই কি 
করিয়া শিব-পূজার প্রধান বৈশিষ্টারপে পরিগণিত হইয়াছিল 


বেদ ও ভক্তি ৩ 


পৌরাণিক ও তাস্ত্িক যন্ত্রপূজার ( শক্তিপুজার অন্থতম অঙ্গ ) 'আদিমততম 
নিদর্শন বোধ হয় পিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত মধো ছিদ্রবিশিষ্ট বৃত্তাকার 
ছোট বড় প্রস্তরগচলিতেই দেখা যায়। আর একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । এখানকাব শিলমোহরগুলির গান্রে উৎকীর্ণ নানা চিত্র 
ও ছোট কিংবা! কিছু বড মুন্ময় বা প্রস্তবনিমিত মৃ্িবিশেষ এবং অন্য 
বহু প্রকার নিদর্শন আমাদিগকে স্পষ্টই জানাইয়। দেয় যে সেকালের 
সিন্ধৃতটবাসিগণ দেবতা ও দেবশা-প্রতীকসমৃহের পুজা করিত। 
তাহাদের ধর্মকার্ষে যজ্ঞাদি বৈদিক ত্রিয়াব কোনও স্থান ছিল না। 
ইহাদেব দ্বারা আচরিত পুক্জান্্৮ানই দেশেব আদিম জনসাধারণেব 
ধর্মানুষ্জানকে বিশেষবপে প্রভাবিত করে। 

'আধদিগেব ইন্দ্র) আয, চন্দ্র, বাধু, রুদ্র, বরুণ ইত্য।দি দেবতী- 
দিগের উদ্দেশ্যে যাগ যজ্ঞ কৰার কথা গুনে বল। হইয়াছে । এই 
দেবতা গুলিৰ অনেকেই যে প্রাকৃতিক শক্তিবিশেবেব স্ুল ও বান্ত ব! 
ব্যক্তিত্ব-বাঞ্ক' বপ-কল্পন। তাহ! সহজেই স্বীকার কৰা যায়। দেবা- 
দিগেব উদ্দেশ্য যজ্জবেদাতে প্রচ্ছলিত অগ্রিমধ্যে ঘুত সংযুক্ত সমিধ, 
চক, পুবোডাশ, পশুমাংস, সোমরস ইত্যাদি খাগ্য ৪ পানীয় যথাবিধি 
মন্ত্রোচ্চাবণ ও সামগান সহকাবে উপহাব প্রদান প্রভৃতি বিভিন্ন ক্িয়।ই 
যাগ-যজ্ধেব প্রধান অঙ্গৰপে পরিচিত ছিল। উক্তরপ দেব যজন কাধে 
“ভক্তি' বা “পুজার? ভাবের কোনও বিশেষ স্থান ছিল না! বলিয়া অনেকে 
অন্্রমান করিয়া থাকেন। এই অনুম:নব সমর্থক যুক্তি সম্ভবতঃ 
প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যেব অংশগুলিতে “ভক্তি? বা পুজা” বা! তদর্থক 
কোনও শব্দেব অনুল্লেখ । এভ্ভি" কথাটি মনে হয় সর্বপ্রথম শ্বেতাশ্বততর 
উপনিষদেই পাওযা! যায়। উহাব শেষ সর্গেব সর্বশেষ শ্লোকটি 
এই রর 

ষন্য দেবে পরাভক্তিরধর্থ। দেবে তথ। গুরৌ।" 
৬ন্যেতে কথিত। হ্ার্থ। প্রকাশন্থে মহাত্ন* ॥ 


৪ পঞ্চোপাসনা 


এই একেশ্বরবাদপূর্ণ ছন্দোবদ্ধ উপনিষদের খষি বলিতেছেন যে 'উক্ত 
গ্রন্তে লিখিত তবাদি মহাত্মাগণ কেবল তাহাদেরই মধ্যে প্রকাশ করেন 
ধাহারা দেবতাতে ও গুরুতে পরাভক্তিশীল'। এইরূপ গুণবিশিষ্ট 
শিষ্তেরাই উপনিষদ্‌ তত্বগ্রহণে অধিকারী, অপরে নহেন। ভক্তি 
কথাটির মূলগত অর্থ হইল সত্তাবিশেষের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা 
সমগ্বিত তীর আকর্ষণমূলক মনোবৃত্তি। আবার বৈয়াকরণিকদিগের 
মতে ভক্তির অন্যতম অর্থ দ্রব্যবিশেষের প্রতি. অতিরিক্ত আসক্তি । 
“আপুপিক" পায়সিক' ইত্যাদি পদের ব্যুৎপত্তিগ্ত অর্থ হইল, 
'যাহাদের নিকট পিঠা ( অপৃপ ), পায়দ অত্য্ত প্রিয়” অর্থাৎ যাহার! 
পিঠা ও পায়স এই ছুটি ভক্ষ্যদ্রব্যের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্তিপরায়ণ?। 
“আপুপিক' ও 'পায়সিক' কথা ছুইটির বুযৎপত্তি প্রসঙ্গ পাণিনির 
অষ্টাধ্যায়ী গ্রস্থের চতুর্থ অধ্যায়ে “ভক্তিঃ (যাহাদের উহ! ভক্তির পাত্র”) 
স্ত্র-প্রকরণে বণিত আছে। কিন্তু এরূপ অর্থ যে উচ্চতর “ভক্তি 
সন্বপ্ধে প্রযোজ্য নহে উহা! বল] বাহুল্য । উক্ত স্ুত্রের অন্ত অংশে যে 
ভক্তি কথাটির অন্তত্নপ প্রয়োগের উল্লেখ বর্তমান তাহ! আমরা “বাস্থদেক- 
ভক্তির আলো চন! প্রসঙ্গে পরবতী একটি অধ্যায়ে দেখাইব। সেখানে 
ভক্তি কথাটির অর্থ নিজের আরাধ্য দেবতাবিশেষের প্রতি অস্তন্নিহিত 
শ্রদ্ধাসমন্বিত প্রগাঢ় প্রেম ও ভালবাসার ভাব। কোনও কোনও 
পর্ডিতের মতে এই অর্থে ব্যবহ্ৃত ভিত্তি কথাটিতে নিয়লিখিত 
বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান। প্রথমটি হইল, আধ্যাত্মিক সত্তা-সম্বলিত একমাত 
আরাধ্য দেবতাতে ভক্তকর্তৃক অপিত আস্তিক্যবুদ্ধি ; স্বিতীয়, ভক্তের 
দৃঢ় বিশ্বাস যে এই মঙ্গলময় দেবতার অমোঘ ইচ্ছা ও শক্তি সদাই 
কল্যািপ্রস্থ ও অমঙ্গলনাশক ; এবং তৃতীয়, তাহার সহিত তাহার 
ভক্তগণের যে বন্ধন তাহ! মূলতঃ ধর্মনীতিরই বন্ধন। এখানে উল্লেখ 
কর! প্রয়াজন যে ঝঞ্থেদ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রাচীনতম স্তরে যে বন্ুদেবতায় 
বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, উহা প্রথমতঃ ভক্তি ভাবের বা উহার 


ভর্তিবাদ ” ৫ 


প্রধানতম বৈশিষ্ট্য একেশ্বরবাদিত্বের প্রসাবের পক্ষে প্রতিকূল ছিল। 
তবে ক্রমশঃ যে খধিদিগের চিত্তে এক এবং অদ্িতীয় মহত্ম সত্তারই 
অস্তিত্বের আভাস জাগিয়া উঠে তাহা আমবা খথেদের প্রথম এবং 
দশম মণ্ডলের কয়েকটি মন্ত্র হইতে জানিতে পারি। বৈদিক খি 
দীর্ঘতমাৰ মতে বিপ্রগণ একই সবোক্ম সন্তাকে (এ প্রসঙ্গে স্য 
দেবতা ইহার প্রতীকরূপে পবিকল্পিত হইয়াছেন ) ইন্দ্র, মিত্র, অগ্জি 
এবং বরুণ প্রভৃতি নানাবিধ নামে খহুপ্রকাবে বশন। কবিয়া খকেন : 

উন্ত্রং মিত্রং বকণমগ্রিমাছরথে। দিব্য: স সুপর্ণে। গরুআ্আন্‌। 

একং সদ্বিপ্র। বহুধ। বান্ত্য প্রি" যবং মাতরিশ্বানমাহঃ॥ 

( খগেদ ১,১৬৪)৪৬) 
এই এক এবং অদ্বিতীয় সন্তাই বেদাণ্যে রঙ্গাণ ও আত্মন্‌ আখ্যায় 
অভিহিত হইয়ছেন। খণথেদের দশম মণ্ডদেব ৮২তম স্থাভ, বি্বকম। 
দেবতাব যে বণন। দেওয়া আছে উঠাও এই মন্তব্য সমর্থন কবে। 
ভক্তিব অন্ত ছুইটি বৈশিষ্ট্যেব উপবে বণিত প্রকৃতি বৈদিক দেবত|বাদে 
স্পষ্টৰূপে বর্তমান ছিল না। খথেদে ববণ দেবতা বা দেবাস্থত্তের 
বাগদেবীব কল্পন। প্রসঙ্গে আধ খধিব মনে ৩ষ্তিবাদের আংশিক 
প্রকাশ দেখা গেলেও পরবতীযুগেব পূর্ণ ভক্তিবাদব সমাক বিকাশ 
তখনও হয় নাই। যাগযজ্ঞানুষ্ঠানই তখন ধমগঞ্িয়ার বিশিষ্ট অঙ্গ 
থাকাতে এক দেবতায় বা ঈশ্ববে ভক্তিপবায়ণ ভক্তেব স্বকীয় ইষ্ট 
দেবতার আবাধন| বা পুজ1-পদ্ধতিব সনাক্‌ প্রচলন হইতে পারে নাই। 
কিন্ত স্মরণ বাখা আবশ্যক যে ভক্তিবাদের প্রাচীন প্রকাশে সম্বন্ধে 
উপরে যাহা বল! হইল উহা মূলতঃ বৈদিক ধর্মাচবণে বিশ্ব]সী উচ্চতর 
সমাজভুক্ত ভারতীয় আর্ধসম্্াদায় সম্পর্কেই প্রাযাজায। অপেক্ষাকত 
নিমস্তরের জনগণের এবং আদিম অনার্ধগণের নধ্যে উহার কিরূপ 
বিকাশ ছিল তাহ সঠিক জানা না গেলেও কিঞ্চিং অনুমান করা 
যায়। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে ভক্তিবাদের মূল বোধ হয় 


৬ পঞ্ষোপাসনা 


শেষোক্ত ভারতবাসীদিগেব মধ্যে নিহিত ছিল, এবং বেদবিহিত ধর্মাচরণ 
যখন ইহাদেব দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্মচর্য[ব সহিত মিলিত হইয়া নৃতন রূপ 
ধারণ করে তখনই ইহা৷ কাণ্ড মূল ফলাদি বিশিষ্ট বিশাল মহীরহে 
পর্সিণত হয়। 

যক্ষ, নাগ, গন্ধন, অগ্নব, কিন্নর প্রভৃতি ব্যন্তুর' দেবতাগুলি 
ইতর সাধারণ জনেরই ভক্তি বা পুজার পাত্র ছিল; ইহা! প্রাচীন 
ভাবণতীয় সংহিত্য ও ভাবতীয় প্রত্বতন্থ অনুশীলন করিলেই অনুমান 
কবা যায়। বৌদ। ও জৈন গ্রন্থে 'ব্যস্তর' দেবতা বলিতে এই জাতীয় 
অবৈদিক দেবদেবীকেই বুঝ্াইত। প্রাচীন ভারতীয় লেখমালাও 
আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে ইহাদিগকে ভগবদাখ)ানে আখ্যায়িত 
করিয়। ভক্তেবা ইহাদেব পুজা করিত। গোয়ালিয়রেব অন্তর্গত পোল 
না পদম পবায়। (আগেকাব ন।গবশীয় বাজাদিগেব রাজধনী 
পণ্ম(বঙা ) নামক স্থানে প্রাপ্ত কিঞ্চিৎ ভগ্ন একটি বক্ষ মৃতিব পাদগীঠে 
ইন উৎকীর্ণ দেখিতে পাই :_-“গোষ্চা মাণিভদ্রতক্তা গডস্খিতা 
ভগব.তা মণিগুদ্রন্ত প্রতিম। প্রতিষ্ঠাপয়ণ্তি'। ইহা খষ্টপূর্ব প্রথম 
শঙাকেখ লেখ বলিয়।ই পণ্ডিতেবা অনমান কবেন, এবং ইহা হইতে 
আমবা ভ|নিণে পাবি যে ভগবান মণিভদ্রেব মতি তাহ।ব ভর্ত- 
গে|ঠাব দাঝ। এস্থানে শ্রতিষ্ঠ।পি 5 হইযাছিল। বৌদ্ধ, জৈন ও অন্থান্থ 
প্রাচীন গঞ্থ!দি হইতে জানা যায় যে ষক্ষ মণিভদ্রেব পুজ। ভারতের 
ন।না স্থানে প্রচলিত ছিল। মধুবাতে বহু যক্ষ- ও নাগ-মূতি পাওয়। 
গিয়াছে, উহ্াদেৰ অনেকগুলিই যে জনসাধাবণের পুজান বস্ক ছিল 
তাহ! সহজেই অন্রমিত হয়। মর্বরার নিকট ছারগাও নামক স্থানে 
প্রাপ্ত একটি বৃহৎ নাগ-মূন্তির পাদগীঠে উৎকীর্ণ একটি লেখ হইতে 
আমবা জানিতে পাবি যে কুষাণরাজ হুবিক্ষেব বাজত্বকাঁলে এই মৃততিটি 
ভগবান নাগ দেবতাব তৃপ্তাথথে তাহ!র ভক্ত সেনহস্তী ও ভোন্ুক 
নামক বন্ধুদ্য় কর্তৃক তাহাদেব নিজ পুঙ্করিণী পারে প্রতিষ্ঠাপিত 


ব্যস্তর দেবতা ৭ 


হইয়াছিল। নাগ-পৃক্জা যে পূর্বে কিরূপ প্রচলিত ছিল তাহা আমরা 
প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের একটি আখ্যান হইতে জানিতে পারি। কথিত 
আছে যে ভগবান বুদ্ধের নিকটে তাহার উপদেশ গ্রহণে অভিলাধী 
কোনও অপরিচিত বাক্তির আগমন হইলে, তিনি তাহাকে প্রথমেই 
জিজ্ঞাসা করিতেন যে সে নাগ' কি না। ইহাব অর্থ বোধ হয় এই 
যে তিনি জানিতে চাহিতেন ষে আগন্তক নাগ-পূজক বা নাগ-ভক্ত 
কি না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কালিয় দমনের যে আখ্যান আমর! 
হরিবংশ ও পুবাণাদি গ্রন্তে বণিত দেখিতে পাই, তাহার মূল কথা 
আমার মনে হয় যে তৎপ্রদেশে কুষ্ণ-ভক্তি কক নাগ-ভক্তির পরাজয়। 
প্রাচীন ভাবন্ছে যক্ষ-নাগাদিব পূজার বহুল প্রচলনের বিষয় আরও 
অনেক প্রন্থতাত্বিক নিদর্শন হইতে স্থু প্রমাণ কবা যায়। খৃষ্টপূর্ন দ্বিতীয়- 
প্রথম শতকে নিম্নিত ভবন্ত, সীচী প্রভৃতির স্তুপবেষ্ঠনীতে উৎকীর্ণ 
বুপ্রক্ণার যক্ষ-যক্ষিনী, নাগ-ন।গিনী, দেবতা-অগ্নরাব মতি দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহারা এই প্রসঙ্গে শিল্পা কতক বৃদ্ধন্ুবাগী হিসাবে 
প্রদণিত হয়ছে । কিন্ধ আল্প অণধাবন করিলেই বুঝ। যায় যে 
ইহাবাই আদিতে শিল্পাদিগের পিতৃ পিতামহর, বা হয়ত আাহাদের 
নিজেদেবও ভক্তির পাত্র ছিল। পরে ভগবান বঙ্গের পুজা প্রবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে এই 'ব্যন্তব' দেবত।গুলিও বৃদ্ধ-পৃ্জক হিনাবে কল্পিত 
হইয়াছিল। খুষ্টীয় প্রথম দু তিনটি শতকের যে কোনও সময়ে রচিত 
মহামামূবী ন।মক বৌদ্দগ্রশ্থও এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদ।ন করিতেছে । এই 
গ্রন্থের মূলতত্ব ভারতের (প্রধানতঃ উত্তৰ তারতের) প্রসিদ্ধ বা 
ম্প্রসিদ্ধ স্থানের, এবং শন্তং স্থানে পূজিত বাস্তদেবত|সমূহ্ের নাম 
সঙ্গলন। অধিকাংশ বাস্থ্দেবতাই এ গ্রন্থে যক্ষ উপাধিতে ভূষিত, 
এবং ইহাঁও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত পুজার প্রতীকের যথার্থ 
'পরিচয়। ভগবদগীতায় যে তামস ভক্তির উল্লেখ আছে, তাত এই 
জাতীয় দেব-দেধাকেই আশ্রয় করিয়া বর্ধিত হইয়।ছিল ; ইহাই ভক্তির 


৮ পঞ্জচোপাসন! 


আদিম রূপ, এবং ইহা হইতেই মনে হয় সাম্প্রদায়িক ত্রাঙ্ষণ্য ধর্মগুলির 
«একভভ্তি'র উন্মেষ ও বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল। 

এই প্রসঙ্গে নিদেস' নামে অন্যতম প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ আমা- 
দিগকে যে তথ্য প্রদান করে তাহার কিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্খক | 
ইহাতে একশ্রেণীর ভাবতীয়দিগের ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে 
ন্ট, অঙ্, ধনু সারমেয়, বায়স, বাসদের, বলদেব, পূর্ণভদ্র, অগ্থি, 
নাগ, সুপর্ণ, যক্ষ, অন্থুর, গন্ধর্ব, মহারাজ, চন্দ্র, সূর্য, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, দেব, 
দিসা, ইত্যাদির ভক্তের নিকট তন্তৎ বিভিন্ন সত্ত।ই পূজা ও ভক্তির 
পাত্র বলিয়। বিবেচিত হইত।” এই পুজাপাত্রের তালিকাটি একটু 
মনোযোগ সহকাবে আলোচনা কবিলেই দেখা যায় যে বাসুদেব বল- 
দেবাদিব ভক্তগণকেও (ইহাবা! পরবতীকালের বেঞ্বদিগের আদি 
পুকষ ) হস্তী, অশ্ব, ধেন্ু, সারমেয়, বায়সাদির পুজকগণের সঙ্গে এক 
পধাযে ফেলা হইয়াছে । শেষে।ক্ত ভক্তগোর্ঠী যে আদিম স্তরের, এবং 
তাহাদের দ্বব। আচরিত 817111511-সংশ্লিষ্ট এই ভক্তির রূপই যে 
বাস্থদেবাদিব ভক্তগণকে নিজ নিজ বিশেষ দেবতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ 
কবিয়া তুলে, সে বিষয়ে অনেকটা নিঃসন্দে হওয়া যাইতে পারে। 
হস্তী অশ্ব/দিরূপে কলিত বিভিন্ন দেবতাই আদিম ভারতীয় উপাসক- 
বৃন্দের অপবিশোধিত ভক্তির আধার ছিল,_--পরে যখন ভিন্ন ভিন্ন 
উপ1সকসম্প্রদাযেব অস্া্থান ও বিকাঁশ সাধিত হয়, তখন হস্তী, অশ্ব, 
সাবমেয়াদিব কোন কোনোটি শেষোক্ত উপাসকগণের পুজার দেবতার 
বাহনরূপে পরিকল্পিত হইতে থাকে । যেমন স্্রপর্ণ র্থাৎ গরুড 
বাস্ুদেব-বিষুপৃজকেব দেবতার বাহন, হস্তী ইন্দ্রের বাহন, সারমেয় কটুক 
ভৈরবের বাহন, অশ্ব সুধের বহন, ইত্যাদি । যক্ষ, নাগ, গন্ধরবাদির 
পুজকের কথা পুবেই বলিয়াছি। 'মহারাজ' বলিতে বৌদ্ধ শাস্ত্রে বণনিত 
প্রধান্তঃ চারিটি লোকপাল অথবা দিকপালকেই বুঝাইত। ইহারা 
যথাক্রমে উত্তরদিক্পতি যক্ষরা্ত কুবেব, পুর্বদিক্পতি গন্ধরবরাজ ধৃতরাষ্, 


ইন্জপৃজা ৯ 
দক্ষিণদিক্পতি কুস্তাগুদিগের রাজা বিঢ্দভ এবং পশ্চিমদিকপাল রক্ষ- 
রাজ বিরূপাক্ষ। পাণিনির অন্তম সুত্র “মহারাজাট্‌ঠঞ' হইতে 
'মহারাজিক' এই পদের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। মহা রাপ্জিক' শঝের অর্থ 
“মহারাজ দিগের' ভক্ত, এবং মহারাজ বলিতে যে উপযুক্ত চাবিটি লোক- 
পালকেই নির্দেশ করা হইযাছে, তাহা একরপ স্থুনিশ্চিত। ইন্দ্র 
চন সূর্য, ্রন্ধা, রুপ্র, ইহারা বেদ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে বনিত ভারতীয় 
আর্ধদিগে দেবতা; উহাদের মধ্যে ছু একটির রূপকে কেন্দ্র করিয়।ই 
যে পৌরাণিকযুগে পরিবর্তিত ,ও পরিবধিত উপাসকসম্প্রদায় গড়িয়া 
উঠিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চোপ!সন।র অন্যতম একটি যে 
সৌবসম্প্রদায় কর্তৃক আচরিত হৃর্যোপাসন! ইহা সকলেই জ।নেন, এবং 
ইহা৷ ভারতনর্ষে বহু প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। চত্ডের 
এবং অন্যান্ত গ্রহাদির পুজ! ইহারই অন্তত, সেজন্য চন্দ্রপুজক বলিয়। 
কোনও পৃথক গোগী নাই। বেদেব অন্যতম প্রধান দেবতা ইন্দ্র মহাকাব্য 
পুরাণাদিব যুগেও উ|হার “দেবরাজ' খ্যাতি হইতে বঞ্চিত হন নাই সত্তা, 
কিন্তু তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে কোনও বিশেষ ভক্তগে টি স্ায়াভাবে 
গঠিত হয় নাই ইহা অনুমান করা যাইতে পানর । '্রাঙ্গাণ, গ্রস্থ!দিতে 
বণ্লিত ব্রহ্মার সন্বন্ধেও এই উক্তিই প্রযোজা। তবে ইহা! একেবারে 
অসম্ভব নাও হইতে পারে যে নানাবিধ ত্রাঙ্গণ্য ধর্মসম্প্রদায়েব উন্মেষ 9 
বিকাশের কালে ইন্জ ত্রহ্মাদি বৈদিক দেবতাব বিশিষ্ট পুজ। প্রবর্তনের 
চেষ্টা ভারতের কোনও কোনও অংশে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। প্রায় 
ছুই সহস্র বর পূর্বে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতেব অংশবিশেষে যে 
ইন্্র-পূজার প্রচলন ছিল তাহার প্রত্বতাবিক ও সঠিত্যগত নিদর্শন 
পাওয়া গিয়াছে । মধ্য- ও পশ্চিম ভারঙ্ের কোনও কোনও স্থানে 
্রহ্ষা-পুঁজকদিগের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এখনও রাজস্থ।নের 
আজমীর প্রদেশস্থিত পুষ্করে বন্ধার বিশাল মন্দির এ বিষয়ে সাক্ষা গ্রদান 
করিতেছে। পুষ্ধর যে অতি প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র তাহ! খৃষ্টীয় দ্বিতীয় 


টি পঞ্চেপাসন। 


শতকেন পশ্চিম ভারতে অ'শবিশেষের শাসনকর্ত! খহরাত মহাক্ষত্রপ 
নহপানের জামাতা শক উধভদাতের (পফভদন্ত ) নাসিক শিলালিপি 
হইন্ডে প্রমাণিত হয়। আদি মধ্যযুগের আরও অল্প কয়েকটি ব্রহ্ষা- 
মন্দিবের অস্তিহের কথা আমর। অন্ত প্রত্বতাত্তিক নিদর্শন হইতে জানিতে 
পানি। এই সব মন্দিরের গর্ভগুহে স্থিত ত্রদ্মা-মূত্তির প্রতিষ্ঠাধিকারী 
সন্বদ্ধে বৃহৎসংহিতাকার বরাহমিহির বলিতেছেন যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাই 
ব্র্মাব মৃত্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত অধিকারী । এপ্রসঙ্গে তিনি ইহাও 
বলিতেছেন যে বিপ্রগণ নিজবিধি অনুসারে এই প্রতিষ্ঠাকার্ 
করিবেন। বেদচ্ত এাঙ্গাণেব স্ববিধিব ব্যাখ্যানকলে বৃহৎসংহিতার ভাষ্- 
কাব উৎপল বলিযাছেন যে বেদ বিহিত কমই এই বিধি । ইহা হইতে 
অনুম!ন ধব! অসঙ্গত হয না যে এক সময়ে ত্রক্মাকে আশ্রয় কবিয়া 
অন্যান্থ ৬ ওসম্প্রদায়েব অনুপ সম্প্রদাঘ গঠনে চেষ্ট৷ শুদ্ধ বেদ|চারী- 
দিগেব দাবা প্রবতিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও স্রনিশ্চিত যে হা 
বিশেষ ফলবশা হয় নাই । বৈষ্ব, শৈব, শক্ত, সৌব, গ।ণপত্য সম্প্র 
দায়াদিব শট দেবতাব মত বৈশিষ্টামলক প্রতিষ্ঠা শরন্গা। প্রজাপতি 
পৌব।ণিক যুগেব এক্ষাণা হিন্লগণেব ধর্মজীবনে আদৌ লাভ ককিতে 
সমর্থ হণ নাই। এই আবসম্বাদা সত্যটিবই একটি বিকৃত রূপ আমরা 
শৈবদিগেব মধো প্রচলিত একট উপাখান হইতে প্রা্ু হই । ইহা 
শিবেব লিঙ্গোঞন মতিব আবির্ভাব সম্পর্কে শৈব পুধাণাদিতে বণিত 
আছে। আখা'নটি এই প্রকাঁব. একবাব ত্রহ্ধা ও বিফুব মধো তর্ক 
হয় যে শাহাদেব মধ্যে কে বদ এবং এই জগৎ-গ্রপথের প্রকৃত আঙ্টা 
এন্সা ন| বিফ । দেবতা দ্বয় যখন এইবপ কলহে নিরত ছিলেন, তখন 
সহসা ভাহাদেব সমক্ষে অপাধিব জ্যোতি-বিচ্ছুরণকারী এক বিশাল 
স্তস্তেব আবির্ভাব ঘটে। ভয়ে বিশ্ময়ে হতবাক ভুক্ষা ও বিষু এই 
অগ্রিময় জ্তম্তটিব যথাক্রমে শীর্ষ ও অধোদেশ (আদি ও অন্ত ) নির্ধরিণে 
যত্ববান্‌ হ'ন। বলা বাহুল্য যে এ প্রচেষ্টা তাহাবা! সফলকাম হন নাই। 


ব্রহ্মাপুজক ১১ 
বিষণ সাধুতার সহিত তাহার অকৃতকার্ধতার কথা স্বীকার করেন, কিন্ত 
রন্ধা মিথ্যা নিদর্শন দেখাইয়! বিষ্ুকে বলেন যে তিনি স্তাস্তের শীর্ষদেশ হইতে 
উন সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। এই সময়ে স্তপ্ত-মধ্য হইতে মহাদেবের 
আবির্ভাব হয় এবং তিনি উভয়কেই বুঝাইয়া দেন যে তিনিই দেবাদিদের 
ও বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্থজন পালন ও সংহার কর্তা । বিষুর সত্যভাষণে 
তিনি অত্যন্ত গ্রীত হন এবং বিঞু যে তাহার ন্যায় জনগণের ভক্তির পাত্র 
হইবেন এবং বিষুকে কেন্দ্র করিয়া যে ভক্তসম্প্রদায় গড়িয়! উঠিবে তাহার 
নির্দেশ দেন। কিন্ত ব্রহ্মার অসত্যভাষণে ও কপটাচরণে বিরক্ত ও কুদ্ধ 
হইয়! তিনি ব্রহ্মাকে অভিশাপ দেন যে ব্রহ্মার একভক্ত বা একাস্তিক 
গুজক জগতে কেহ থাকিবে না, এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া কোনও 
তক্তসম্প্রদায় গঠিত হইবে না। ইহাই হইল শৈব পুরাণ|দিতে বণিত 
্রহ্মা-পুজক সম্প্রদায় গড়িয়া না উঠিবার কাল্পনিক কারণ। তবে এই 
্রাহ্মণ্য দেবতা যে পৌরাণিক যুগের হিন্দুদের নিকট সাধারণভাবে শ্রদ্ধার 

ত্র ছিলেন, উহা! আমর! তৎকালীন “ত্রিমৃতি' কল্পনায় (বঙ্গা-বিষুর- 
শিব : আষ্টা-পাতা-সংহারকর্ত।) তাহ!র নির্দিষ্ট স্থান হইতে বুঝিতে পারি। 
কিন্তু মহ[ক।ব্য পুরাণাদিতে লিখিত বু আখ্যান হইতে ইহাও স্পষ্ট ষে 
শৈব, বেষ্ণব, শাক্তাদি সম্প্রদায়তুক্ত হিন্দু জনগণের নিকট, তাহার 
স্থান বহুলাংশে গৌণ। তিনি 'প্রজাপতি,, ইহা 'ত্রঙ্গণ' যুগে হার 
অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠকের জের, এবং এজন্যই তাহ|কে স্রষ্টারূপে কল্পনা 
করা হইয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিন্দুর নিকট সত্যকারের অষ্টা তিনি 
ন'ন। শিব, বিষ, শক্তি আদি বিশিষ্ট দেবতাই তনু ভক্তগণের নিকটে 
আদি অর্টা রূপে কল্পিত হইয়াছেন, এবং এই সকল আদি দেবতার দারা 
অনুপ্রাণিত হইয়াই যেন ত্রহ্ম স্থজনকার্ষে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন 


ণনিদদেস? গ্রন্থের উপরে উদ্ধৃত অংশে শিবের নাম না থাকিলেও 
আমর! ঠাহাকে তথায় “দেব নামে অভিহিত দেখিতে পাই । এখানে 


১২. পঞ্চোপ।সন। 


যে 'হাদেব-কে সংক্ষিপ্ত করিয়! “দেব কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সে 
বিষয়ে নিঃসন্দেহে হওয়া যায়। বাসুদেব বলদেবাদির ভক্ত হিসাবে 
যেখানে তৎকালীন বিষুপৃজকদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে 
'দেবভক্তের নামে শৈবদিগকে নির্দিষ্ট করা স্বাভাবিক। প্রাচীন 
ভারতীয় সাহিত্যের অনেক স্থানে “দেব “শিব' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
প্রধান দুইটি ধর্মসন্প্রদায়ের তৎকালীন অস্তিত্বের বিষয় আমরা এই 
প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ (খুষ্টপৃব যুগের ) হইতে অনুমান করিতে পারি। 
ন!গ যক্ষাদি ও সৃর্যোপাসকদিগের নামও যে ইহাতে বলা হইয়াছে, 
উহ! একট আগেই দেখানো হষইয়াছে। নাগ- ও যক্ষ-পুজকগোষ্ঠীর 
অহ/তম পবিবত্তিত ও পরিবধিত বূপ যে কালক্রমে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন 
গাঁণপত্য সম্প্রদ।য়ের অ|কার ধারণ করিয়াছিল, উহা! পরবতী অধ্যায়ে 
আলোচিত হইবে । তাহ। হইলে ইহা প্রমাণিত হইল যে পঞ্চেপাসন'র 
অগ্তঃ তিনটির ( বৈষ্ণব, শৈব ও সৌব ) উল্লেখ নিদেস গ্রন্থে পাওয়। 
য|ইতেছে। গাণপতোর নাম এখানে না থাকিলেও উহ!র আদিরূপ 
সম্মন্ধে ইঙ্গিত রহিয়াছে । কেবল "শক্তি বা “দেবী' পুজার কোনও 
স্ুম্পষ্ট উল্লেখ এখানে পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু ইহ। হইতে 
অনুমান করা সঙ্গত হইবে না যে শক্তি-উপাসন! সুপ্রাচীন নহে। 
পরবতী যে অধ্যায়ে শক্তিগৃজর এতিচ্য আলোচিত হইবে, সেখানে 
ইনুর প্রাীনধ প্রমাণ কর! হইবে । যে কারণেই হউক “নিদ্দেসকার' 
ইহার কথা বলেন নাই। বৌদ্ধশাস্ত্রে স্থপপ্ডিত অনেকের ধারণা যে এঈ 
গ্রন্থ খুঃপূর্ণ যুগের (২য় বা ৩য় শতকের) রচনা । পঞ্চোপাসক' 
সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কয়েকটির অভাথান যে ইহারও বহুপূর্বে আরম্ত 
হইয়াছিল উহা! আমরা সেগুলির ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তন আলোচন! 
প্রসঙ্গে দেখাইব। 

অধায় শেষে ইহার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন যে ভক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম- 
সম্প্রদারগুলি সাধারণত: কোনও বৈদিক দেবতাবিশেষকে আশ্রয় 


শ্ীমৃতি ১৩ 


করিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই। শিব ও'যক্ষনাগাদি লৌকিক দেবতা- 
গোষ্ঠী বা বাস্থদেব-কৃষ্ণ প্রভৃতি মনুষ্যপ্রকৃতি দেবতানিচয়কে কেন্দ্র 
করিয়াই এই সকল উপাসকমগ্লী ক্রমশঃ গঠিত হয়। খৃষ্টপৃৰ যুগের 
প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পতগ্রলি নানাবিধ দেবতাকে প্রধানতঃ ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছিলেন । তাহার মহাভাষ্তে পাণিনিব অন্ঠতম সূত্র 'দেবত। 
দবন্দে চ* (৬, ৩, ২৬) বাখ্যা করিবার কালে এই বিভাগ দুইটির 
“বৈদিক ও লৌকিক" নামকরণ করিয়াছেন। প্রথমটির উদাহরণ- 
স্বরূপ তিনি ব্রন্ধা ও প্রজাপতির নাম করিয়।ছেন, এবং দ্বিতীয় বিভাগ- 
ভুক্ত দেবতাগণের মধ্য হইতে শিব ও বৈশ্রবণ (যক্ষপতি কুবেরের 
অন্ত নাম )-কে বাছিয়। লইয়াছেন। ব্রক্গা-প্রজাপতিকে কেন্দ্র করিয়া 
কোনও ভভক্তসম্প্রদায় গড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু শিব ও গ্রণপতিকে 
(পরবতী অধ্যায়ে এই গণপতিই যে যক্ষনাগের সংমিশ্রণ সে কেথা 
বলা হইবে ) কেন্দ্র কবিয়। ভক্ত সম্প্রদায় সংগঠিত হয়। বানুদেব-কৃ্ণ 

সৃতি মহামানবগণও তাহাদের পৃতচরিত্র ও কর্মঞ্ণে দেবতাঙ্জানে 
পৃজিত হইতে থাকেন এবং তাহাদের ভক্তমগুলী বিশিষ্ট উপাসক সম্প্রদায় 
রূপে পরিগণিত হন। পতঞ্জলির সময়ে ধনপতি (কুবের ) রান 
(বলরাম ) এবং কেশবের মন্দির নিমিত হইত, এবং এই সব মন্দিরে 
বিভিন্ন দেবতার ভক্তগণ সমবেত হইয়। বাগ্যভাণ্ড সহকারে নিজ নিজ 
উপাস্য দেবতার আরাধনা! করিতেন ( ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। ধনৈশ্বর্ষের 
দেবতা কুবের এবং শ্রীলক্মার মন্দিরপ্রাঙ্গণে যে নিধিধবিজ উত্থাপিত 
হইত উহা আমরা খুষ্টপূর্ব ২য-৩য় শতকের একটি নিদর্শন হইতে 
জানিতে পারি। প্রখ্যাত প্রত্রতন্্বিদ্‌ কানিংহাম মহে।দয় প্রায় এক 
শতাব্দী পু'বে বেসনগরে ( প্র!চীন বিদিশা ) একটি কিঞ্চিৎ ভগ্ন নাগামৃতি 
এবং বটবৃক্ষেব আকারবিশিষ্ট প্রস্তরনিমিত একটি স্তুস্তশীর্ষ আবির 
করিয়াছিলেন। এ ছুটিই এখন কলিকত্াস্থ ভারতীয় চিত্রশালায় 

[1)0191) 1/056010,. 091000% ) রক্ষিত আছে। মুগ্ডিটি যে 


১৪ পঞ্চোপাসনা 


শ্রীদেবীর এবং স্তস্তটি যে তাহার বা তাহার অনুগৃহীত যক্ষপতি কুবের- 
'বৈশ্ববণের মন্দিরের ধ্বজস্তন্ত উহা আমি অন্ধত্র প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছি (102610172০1 11775 10100701159) 2170 
[7.010102, 2. 105, 195, 374 )। 
ধর্মসম্প্রদায়গুলির ইতিহাস আলোচন৷ প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্যের 

উল্লেখ প্রয়োজন। বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎসংহিতা গ্রন্থের দেবমৃতি 
প্রতিষ্ঠযপন সংক্রান্ত অধ্যায়ে (ন্ুধাকর দ্বিবেদী সম্পাদিত সংস্করণ, 
৫৯ অধা|য়) বৈষ্ণব, সৌর, শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্ম, এবং জৈন সম্প্রদায়সমূহের 
প্রধান প্রধান দেবমৃতিগুলির বিভিন্ন মন্দিরের গর্ভগৃহসমূহে প্রতিষ্ঠা 
করা সম্বন্ধে কয়েকটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে। বরাহমিহির 
বলিতেছেন : 

বিষ্েস্জাগবতান্‌ মগাংশ্চ সবিতুঃ শভোঁঃ সভন্মঘিজান্‌। 

মাতণামপি মগ্ুলক্রমবিদে। বিপ্রান্‌ বিছ্ত্র্ষণঃ ॥ 

শ।ক্যান্‌ সর্বহিতম্য শান্তমনসে। নগ্লান্‌ জিনানাং বিদু-। 

থে যং দেবমুপা শ্রিত্য স্ববিশ্বিন| তৈস্ত্ত কাধা! ক্রিয়া ॥ 
ইহার অর্থ, “বিঞুর (মুত্তি) ভাগবতগণ, স্ুধের মগেরা,। শিবের 
( মৃতি-শিবলিঙ্গ ) ভম্মমগ্ডিত ব্রাহ্গণগণ ( অর্থাৎ পাশুপতের! ) মাতৃকা 
দিগের মণ্ডল ক্রমবিদ্গণ ( অর্থাৎ শাক্তের! ) ব্রহ্মার বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণগণ, 
সবহিতকারী প্রশাস্তমন দেবত।র ( অর্থাৎ বুদ্ধের )শ।ক্যগণ (বৌদ্ধেরা ), 
জিনদিগের দ্রিগম্বর জৈনগণ---এই বিভিন্ন মুদ্তিসকল তন্তৎ দেবতা 
পুজকেরা সেই সেই দেবতা -মুির ( প্রতিষ্ঠ। ) ক্রিয়া! নিজ নিজ সম্প্রদায় 
নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী করিবেন'। উৎপলাচণ্য এই শ্রোকটির উপর 
যে ভাষ্য করিয়াছেন, উহা! হইতে জান! যায় যে ভাগবতের! পাঞ্চরাত্র 
বিধি অনুসারে বিষুর, মগদ্ধিজের!, সৌরদর্শন বিধানাস্থ্যায়ী সুর্যের, 
পাশুপত্েরা বাতুলতন্ত্র বা অন্য শৈবভত্তনির্দেশানুদারে শিবের, (তান্তিক ) 
পুজাক্রমবিদ ( শক্তি-পৃজকগণ ) নিজ নিজ কল্পবিহিত ব্যবস্থানুযায়ী 


পঞ্চপৃজা ১৫ 


বিভিন্ন দেবীমৃত্তির, বেদচ্ছ ব্রাহ্মণের! বেদোক্ত বিধিদ্ধারা ব্রঙ্জার, বৌদ্ধোরা 
পারমিতা ক্রমানুমারে বুদ্ধের এবং জৈনের। জৈনদর্শনানুযায়ী জিনদিগের' 
মুত্তিসকল প্রতিষ্ঠা করিবেন। বুহৎসংহিতার রচনাকাল আন্মমানিক 
খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী এবং উৎপল খুষ্টীয় দশম শতাব্দীর লেক ছিলেন। 
ধর্মসম্প্ররায়গুলির উপরিলিখিত সংক্ষিপ্ত তালিক। হইতে ইহ প্রতীয়মান 
হয় যে ত্রাক্মণ্য পধেণপাসনার মধ্যে অন্ততঃ চারিটির, যথা বৈষ5ব, সৌর, 
শৈব এবং শাক্তের, সম্যক প্রচলন খুষ্টীয় যষ্ঠ শতাব্দীর বু পূর্বে 
হইয়াছিল। গণপতির পুজা সে সময়ে কোনও না কোনও কারে 
বর্তমান থাকিলেও, একটি বিশিষ্ট উপাদক সম্প্রদায় হিসাবে গাণপত্তা 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব তখনও হয় নাই। ব্রহ্মাকে কেন্দ্র করিয়া একটি 
পৃথক উপাসকমণ্ডলীর প্রবর্তন করিবার প্রচেষ্টার কথা পুর্বে বল! 
হইয়।ছে। বৃহৎসংহিতার উল্লিখিত উদ্ধৃতি হইতে এ অনুমান কিয়ৎ 
পরিমাণে সমথিত হয়। তবে সে প্রচেষ্ট বিশেষ ফলবতী হয় নাই। 
ইহ|9 লক্ষ্য করিবার যোগা যে বুহংসংহিত!ক।র এান্মণা ধর্মসম্প্রদায়- 
গুলির সমপর্ষ।য়ে বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদ।য় ছুটিকেও ফেলিয়।ছেন। ইহাতে 
কোনও অসামঞ্জীম্ত হয় নাই, কারণ এই ছুটি সম্প্রদায়ন্ুক্ত উপাসকগণের 
ধর্মাচরণের মূলন্ত্র ছিল ভক্তিনাদ, এবং মন্দিরে প্রতিষিত নিজ নিজ 
ইঞ্টদেবতার মুতিপূজন ছিল তাহাদের অস্তনিহিত ভক্তির বাহ প্রক1শ। 


দ্িভীক্ অন্যান 


গণপতি-_গাণপত্য 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে যদিও লন্বোদ্দর গজাননের 
একাগ্মিকী পুজা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, এবং তাহার একভক্ত সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠা! ভারতের আর তিনটি ব্রাহ্মণ উপাসক সম্প্রদায়ের মত 
শক্তিশালী হইয়। উঠে নাই, তথাপি ইহা সত্য যে গ্রপ্তযুগের শেষভাগ 
হইতে তাহার পুজা সাধারণভাবে সর্বসন্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত হয়। 
এদেশে এই অদ্ভুতাকৃতি দেবতার পুজ। প্রচলনের অনতিকাল পরেই 
ইহ! চীন, জাপান, কান্বোজ, যবদ্ধীপ প্রভৃতি দেশে ন্যুনাধিক বিস্তৃতি 
লাভ করে। ইহার কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। আদিম যক্ষ নাগাদি 
'্যস্তরদেবতার' পুজার সহিত ইহার প্রকৃতিগত এঁক্য ছিল প্রথম ও 
প্রধান কারণ। খঞ্েদ প্রভৃতি গ্রন্থে গণপতি বৃহস্পতি ব৷ ব্রহ্মণস্পতি 
দেবতার ন|মাস্তর ৷ মন্ত্্রষ্টা খষি যখন 'গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে' 
(খণ্ধেদ, ১, ২৩, ১৯) বলিতেছেন, তখন যে তিনি প্রমথাধিপ, 
প্রলম্বজঠর গজমুখ দেবতার কথা ভাবিতেছেন না ইহ! স্থুনিশ্চিত। 
বেদের গণপতি বি্ভার ও বিদ্বান পণ্ডিতের দেবতা, প্রাকৃত জনের 
নহেন। কিন্তু পৌরাণিক গণপতি সর্বতোভাবে জনসাধারণের দেবতা, 
এবং ইহাও তাহার প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ। ইহার অপর একটি 
হেতু ছিল এই যে তিনি কেবল বিভ্বরাজ ব! বিদ্ববিনাশন বলিয়াই 
প্রসিদ্ধ ছিলেন না, পরন্ত সিদ্ধিদাতা হিসাবে তাহার খ্যাতি 
ছিল। তাহাকে স্মরণ করিয়া কোনও শুভকার্য আরম্ত করিলে উহ 
যে নুশৃঙ্থলে ও বিনাবাধায় স্ুুসম্পন্ন হইবে এবং কর্মকর্তী বাঞ্িত 
সিদ্ধিলাভ করিবেন, এ বিশ্বাম সাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। 
এজন্য তিনি পৌরাণিক দেবতামণ্ডলীর অন্তভূক্ত হইয়াও বৌদ্ধ 
ও জৈন ধর্মাবলম্বীদিগের দেবতাসমূহের মধ্যে রঃ পাইয়াছিলেন। 


গণেশ ১৭ 
তাহার অদ্ভুত আকৃতিও তাহাকে জনগণেয়' মধ্যে বিশেষ প্রিয় করিয়া 
তুলিয়াছিল। 

গণেশের হস্তীমুণ্ড খর্ব ও স্থুল তনু এবং প্রলম্ব জঠরের কারণ কি? 
“গণপতি” গণেশ' ইত্যাদি নামের বুাৎপত্তিগত অর্থ হই “গণের 
অধিপতি । এই "গণ' কে বা কাহার? পৌরাণিক শিব দেবতার 
ইহারা “গণ' বা অনুচর, প্রমথ বলিয়াও ইহারা পরিচিত। বরাহমিহির 
গণপতিকে প্রমথাধিপ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। যেহেতু তিনি 
শিব-গণদিগের মধ্যে প্রধান, সেইহেতু তিনি শিবের সহিত আআীয়তা- 
স্তরে আবন্ধ। তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীতে 
তিনি কি প্রকারে শিব-পার্বতীর পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার 
কাল্পনিক ইতিহাস নান!'ভাবে বণিত হইয়াছে । অপর পক্ষে শিবের 
বৈদিক প্রতিরূপ রুদ্রদেবতার সহিত মরুৎগণের পিতা-পুত্র সম্বন্ধ আমর! 
ধর্ধেদ প্রভৃতি গ্রন্থে বণিত দেখিতে পাই। মরুতের সংখ্যা ষে বনু 
তাহা উহার সহিত যুক্ত গণ'-শব্দ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। 
মরুৎগণের সহিত রুদ্রের সন্গদ্ধও হয়ত অংশতঃ বা পরোক্ষভাবে 
পৌরাণিক শিব এবং গণপতির আত্মীয়তাসম্পর্ক নির্ণয়ে সহায়তা 
করিয়াছে । সে যাহাই হউক গণেশ যেহেতু প্রধান শিবানুচর সেহেতু 
শিবগণদিগের আকৃতি হইতেই তাহার আকৃতি পর্িকল্লিত। এখানে 
শিবগণদিগের আকৃতি কিরূপ ছিল তাহার একটি সুপ্রাচীন নিদর্শন 
দেওয়া যাইতে পারে। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
আবিষ্কৃত ভূমারার শিব-মন্দিরের ভগ্রাবশৈষগুলিতে (এগুলি এখন 
কলিকাতার ভারতীয় চিত্রশালায় রক্ষিত আছে) শিবানুচরদিগের 
প্রতিকৃতি খোদিত আছে। ইহারা প্রায় সকলেই খর্বকায়, স্থুলতনপ, 
ও প্রলম্বজঠর ; কেহ বৃষমুখ, কেহ শ্েনমুখ আবার কেহ বা হয়গ্রীব ; 
কাহারও বা জঠরদেশে একটি রাক্ষসমুখ চিহিিত রহিয়াছে । এই প্রস্তর- 
খণ্গুলির অন্ত একভাগে গজানন গণেশের পৃজামৃতি খোদিত দেখ। 

২ 


১৮ . পঞ্চোপাসনা 


যায়। এই শিব-মন্দিরটি যে আনুমানিক ঘষ্ঠ শতাব্দীতে ( গুপ্তযুগের 
শেষের দিকে ) নিমিত হইয়াছিল ইহা সকলেই স্বীকার করেন। 

ভূমারা শিব-মন্দিরের পূর্বে ও পরে নিগিত কোনও কোনও মন্দিরে 
আমর! গণ ও গণপতির মুতি উৎকীর্ণ দেখিতে পাই। এই প্রসঙ্গে 
আনুমানিক পঞ্চম শতকে নিগিত কানপুরের নিকট ভিতর-গাঁও নামক 
স্থানে অবস্থিত ইষ্টকনিগিত মন্দিরগাত্রে একটি পোড়ামাটির ফলকে 
( 6105০06% 0190006 ) উৎকীর্ণ গণপতিমৃত্তিটির উল্লেখ করা 
প্রয়োজন। এখানে যে শিবের অন্যতম গণের মৃতি হিসাবেই ইহাকে 
দেখানো হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মোদকভাগুহস্ত গজানন 
উড়্িয়! চলিয়াছেন ও তাহার পশ্চাতে অন্য গণাদি তাহার অনুসরণ 
করিতেছে । বাদামী, ঈলোরা প্রভৃতি মন্দির সংস্থাতেও গণ ও 
গণপতির প্রতিকৃতি খোদিত আছে। মথুরাতে প্রাপ্ত খুষ্টীয় চতুর্থ 
শতাব্দীর দাগবিশিষ্ট রক্তপ্রস্তরে (596060. 167. 38100960176 ) 
নিমিত একটি গণপতিমৃত্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ইহা অপেক্ষাকৃত 
কৃশাকৃতি, এবং নগ্ন; আর সব বিষয়ে ইহার গণপতির অন্ঠান্ত সাধারণ 
ঘুতি হইতে বিশেষ পার্থক্য নাই। দেবতা ভোজনবিলাসী ও মোদক- 
প্রিয়, সেজন্যই তাহার একটি হস্তে মোদকভাও্, এবং তিনি তাহাতে 
শুণড অর্পণ করিয়! মোদকাখাদনে রত। তাহার হস্তস্থিত অন্যান্য 
দ্রব্যগুলির মধ্যে এগুলির নাম করা যাইতে পারে, যথা, মূলক, পরণু 
সর্প, দন্ত (তিনি একদস্ত, অপর দস্তটি নিজ হাতে উপড়াইয়! লইয়া 
ুদ্ধান্ত্র হিসাবে একসময়ে ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া! পৌরাণিক 
কাহিনী প্রচলিত আছে); আবার লেখনী, পু'থি ও অক্ষমালাও মৃ্তি- 
ভেদে তাহার হস্তে দেখা যায়। শেষোক্ত জিনিস তিনটি হইতে তাহার 
বিদ্যাচ্চ৷ ও যোগাদিব সহিত সম্পর্ক সুচিত হয়। এই শেষের 
' বূপটি যে গণপতি নামে অভিহিত বৈদিক বৃহস্পতির সহিত তাহার 
নামসাদৃশ্য হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে এ অনুমান সঙ্গত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 
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ব্যাস রচিত মহাভারতের লেখক হিসাবে 'গণেশ সম্বদ্ধে যে কাহিনী 
উক্ত গ্রন্থের কোনও কোনও সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার 
মূলে যে এই রূপ-কল্পনাই বর্তমান সে বিষয়ে ন্দেহ নাই। কিন্ত 
এই রূপটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, কারণ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন যে 
মহাভারতের উক্ত কাহিনী প্রক্ষিপ্ত, এবং গণেশের প্রাচীনতম মৃত্িগুলিতে 
লেখনী ব৷ পুস্তকের অস্তিত নাই। সাধারণের দেবতা গণপতিকে 
উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করিবার অভিপ্রায়েই মনে হয় উল্লিখিত নাম- 
সাদৃশ্ের স্থযোগ লইয়৷ ব্রাহ্মণ কিংবদস্তীকার এইন্ধপ কাহিনী রচন। 
করিয়াছিলেন, এবং লেখনী-পুস্তক-হস্ত রূপে দেবতা পরিকল্পিত হইয়া- 
ছিলেন। সিদ্ধিদাতা বলিয়া গণেশের প্রসিদ্ধির কথা পুবেই বলা 
হইয়াছে। দেবতার এই বৈশিষ্ট্য ভারতের বণিকসমাজের নিকটেও 
তাহাকে অত্যন্ত সম্মান ও পুজাভাজন করিয়া ঙলিয়াছিল। ব্যবসায়ী- 
মহলে তাহার এই প্রতিষ্ঠা যে বন্ুদিন হইতে এদেশে বর্তম|ন ছিল 
উহার একটি স্থুপ্রাচীন নিদর্শন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঘ|টিয়ালা 
গ্রামে ( যৌধপুর, রাজপুতান। ) প্রাপ্ত খুষ্তীয় নবম শতাব্দীর দ্িতীয়াধ- 
কালের (৮৬১ খুঃ অঃ) একটি শিলালিপি হইতে প্রত্তাহাররাজ ককুক 
কর্তৃক রোহিন্সকুপ নামক গ্রামে একটি বাণিজ্কেন্্র (হাট বা 
বাজার ) স্থাপনের কথা জানিতে পারা যায়। নবপ্রতিষ্ঠিত বাজারের 
এক প্রান্তে প্রতীহার নৃপতির দ্বারা একটি স্তস্তনির্মাণের বথাও 
লিপিটিতে লিখিত আছে । এই স্তন্তটির শীর্দদেশে চ।রিটি গণেশমূত্িকে 
পৃ্ঠ-সংলগ্নভাবে (9907360. ) ও উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক 
কয়টিতে এক একটি যূতির মুখ করিয়া দেখানো হইয়ছে। ঘাটিয়াল।র 
আরও ছুতিনটি তৎকালীন লেখতে আমর! রে।হিন্সকূপে বা রোহিন্সকে 
এবং মড্ডোদরে (বর্তমান মণ্ডোর ) কন্কুক কর্তৃক স্তন্ত স্থাপনের বিষয় 
বণ্ধিত দেখিতে পাই। ইহার একটিতে লিখিত আছে ( লেখগুলি 
স্স্তগাত্রেই উৎকীর্ণ ) যে রোহিন্সকৃপ পূর্বে আভীরগণ কতৃক অত্যন্ত 
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উৎগীড়িত হইত, এবং কুক এই বিল্বু দূর করিয়াই তথায় ব্যবসায়- 
কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠ! করিয়াছিলেন । স্তুস্তোৎকীর্ণ লিপিগুলিতে গণেশ যে 
বিদ্্নাশক এবং ব্যবসায়ে সাফল্য আনয়নকারী দেবতা তাহ! সুস্পষ্ট 
ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত মধ্যযুগের নৃত্যরতী অনেক 
গণেশমত্তির 'প্রভাবলী'র উপরদিকের মধ্যভাগে সপল্লব আমগুচ্ছ 
খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা! অঙ্কিত করিবার হেতু এই যে আত্ম 
সর্বোৎকৃষ্ট ফল, এবং গরণপতি তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণকে যেন 
এঁব্নূপ উৎকৃষ্ট ফলই (সাফল্য ও সিদ্ধি) প্রদান করিয়া! থাকেন। 
গণপতির আর একটি নাম “বিনায়ক' | অথর্বশিরস্‌ উপনিষদে রুদ্র 
দেবতাকে অন্য বহু দেবতা ও “্ব্স্তর' দেবতার নামে অভিহিত কর! 
হইয়াছে । এই ব্যস্তর দেবতাগুলির অন্তম ছিলেন “বিনায়ক?। 
মহাভারতের অনুশাসন পর্বে গণেশ্বর এবং বিনায়ক বলিয়! পরিচিত 
এমন একদল দেবতার কথ৷ বলা হইয়াছে, ধাহাদের প্রধান কর্তব্য ছিল 
জনগণের কার্যাদির উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখা, এবং লোকেরা স্তবস্তৃতির 
দ্বার! তাহাদের তুষ্টিসাধন করিলে তাহাদের অমঙ্গল নাশ করা । মানব- 
গৃহাস্থত্রে 'শালকটংকট” 'কুম্মাগুরাজপুত্র', 'উম্মিত' ও “দেবযজন' নামে 
চাঁরিটি বিনায়কের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে এগুলি 
উপদেবতা কারণ উত্ত গ্রন্থে বধিত আছে যে জনগণ ইহাদের দ্বারা 
আবিষ্ট হইলে নানারপ অসঙ্গত কার্য করে, দুঃস্বপ্ন দর্শন করে এবং 
বিবিধ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ হইতে বঞ্চিত হয়। এই সব বিনায়কাবিষ্ট 
লোকদিগের কি প্রকারে উপদেবতার প্রভাব হইতে যুক্ত করা যায় 
তাহার বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থে লিখিত আছে। যাজ্ৰবস্ক্য স্মৃতিতেও 
বিনায়ক, বিনায়কাবিষ্ট এবং বিনায়ক মুক্তির প্রায় অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে 
পাওয়৷ যায়। এই ছুইটি বিবরণের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। 
শেষোক্ত গ্রন্থে বিনায়ক মাত্র একটি, বু নহেন এবং এই এক বিনায়কই 
নিয়লিখিত ছয়টি নামে পরিচিত :-_যথা, “মিত' “সন্মিত” 'শাল” 
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'কটংকট”, 'কুস্মাণ্' ও 'রাজপুত্র'। বিনায়ক যুক্তির বিধিও এখানে 
কিঞ্চিৎ জটিলতর । আর একটি নৃতন তথ্যের সন্ধান যাজ্ঞবন্ধ্ স্মৃতিতে 
পাওয়া যায় ;.এখানে বিনায়ক অস্ষথিকাপুত্র। গ্রস্থ ছুইটির বক্ষ্যমাণ 
প্রসঙ্গের তুলনামূলক আলোচনা করিলে ইহ! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে 
যাজ্ঞবঙ্ক্য স্মৃতির বর্ণনাটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের ; এখানে বিনায়ক 
এক এবং অন্থিক! ব! ছুর্গার সম্ভান। বিভিন্ন গণদেবতা হইতে এক 
গণেশ্বর বিনায়কের অভ্যুদয় ইহাদ্বারাই সচিত হইয়াছে । এই গণদেবতা' 
আদিতে অনেকাংশে উপদেবতর পর্যায়ত্ক্ত এবং জনসাধারণের 
অনিষ্টকারী; কিন্তু যথানিয়মে তাহার তুষ্টি সম্পাদন করিলে তিনি সকলের 
হিতকারী। বিবিধ পৌরাণিক আখ্যায়িকাতেও তাহাকে মূলতঃ বিদ্ব- 
উৎপাদনকারী বিশ্লরাজ বলিয়াই বণিত কর! হইয়াছে, তাহার পুর্ণতুষ্ট 
সাধিত হইলেই তিনি বিভ্বুবিনাশক সিদ্ধিদাতা। গণপতি বিনায়কের 
এই বিশিষ্ট রূপটি আমাদিগকে তাহার পিতা! রুদ্রশিবের চরিব্রগত 
বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করাইয়! দেয়। বৈদিক রুদ্রও আদিতে প্রকৃতির 
ভীষণ প্রকাশসমূহের প্রতীক, কিন্ত মন্্-যজ্ঞাদির দ্বারা পরিতুষ্ট হইলে 
তিনি “শিব বা মঙ্গলদায়ক। শিব কখনও কখনও নিজে গিণেশ্বর 
বলিয়া অভিহিত হইয়। থাকেন; তাহার প্রধান অন্ুচরবর্গই যে “ভূত? 
প্রেত” প্রমথাদি একথ। এই অধ্যায়ের প্রারন্তেই বল। হইয়াছে। 
এই সব উপদেবতাগুলির কিঞিৎ পরিচয় পারস্কর গৃহানুত্রে পাওয়। 
যায়। ইহাদের নাম যথাক্রমে 'ষণ্ড 'র্কা, উিপবীর+, “সৌপ্রিকেয়”, 
'উলুখল”, 'মলিম্লুচ', 'অনিমিষ” “হস্ত মুখ', 'সর্মপারুর্ণ, কুমার” ইত্যাদি, 
এবং ইহারাও আদিতে জনগণের অহিতকর ; বিধিসঙ্গতভাবে ইহাদের 
তুষ্টিসাধন করিলে, ইহারাও সকলের মঙ্গলদায়ক। মানব গৃহান্থত্রে 
বরিত বিনায়ক চতুষ্টয়ের এবং যাজ্ঞবঙ্থস্ৃত্যুক্ত এক বিনায়কের ছয়টি 
ভিন্ন রূপের সহিত ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য । 
অমরকোষের স্বর্গবর্গ অধ্যায়ে গণপতির প্রতিশব্দগুলি এই ভাবে 


হহ পঞ্চোপাসন। 


লিখিত আছে, যথা: বিনায়ক বিদ্বরাজ ছ্েমাতুর গণাধিপাঃ। 
অপ্যেকদন্ত হেরম্ব লম্বোদর গজাননাঃ ॥ অমরকোষ একটি স্প্রাচীন 
অভিধান গ্রন্থ ; অনেকে মনে করেন যে ইহা গুপ্তযুগের শেষের দিকে 
রচিত হইয়।ছিল ৷ গ্রন্থোক্ত বিভিন্ন প্রতিশব্দগুলিতে গণপতি বিনায়কের 
আকার ৪ চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার প্রায় 
সবগুলিরই কিছু পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, মাত্র দৈমাতুর ও 
হেরম্থ সন্ধে কিছু বল। প্রয়োজন। দূর্গা ( অশ্বিকা ) এবং তাহার 
অন্য এক উগ্র রূপ চাঘুণ্ডা, এই ছুজনে গণেশকে পালন করিয়াছিলেন 
বলিয়া পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি, এবং এজন্যই তিনি দৈমাতুর নামে 
খযত। আবার “হে? অর্থাৎ শিব তাহার সমীপে সর্বদা থাকিতেন, 
এজন্তা তিনি হেরম্ব বলিয়া পরিচিত ছিলেন। পরে দেখানো হইবে 
যে হেরম্ব তাহার মৃতিবিশেষের নাম, এবং হেরন্বোপাসক নামে একটি 
বিশিষ্ট গাণপত্য সম্প্রদায় শঙ্করাচার্ষের সময়ে বর্তমান ছিল। সে্যাহা 
হউক, অমরকোষের সাক্ষ্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে বিচিত্র 
আকৃতিবিশিষ্ট এই দেবতার পূজা গ্রপ্তযুগে প্রচলিত ছিল। খ্ুষ্টীয় ষষ্ঠ 
শতকের ভূমার1 শিবমন্দিরের গাত্রে লম্ঘোদর গজাননের পুজা মুত্তির 
কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । শিবগণদিগের অন্যতম গণরূপে প্রদখিত 
তাহার প্রাটীনতর মুতির কথাও বলিয়াছি। এই সকল প্রমাণের 
সাহাযো আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে গুপ্তযুগ হইতেই ইহার 
পূজার ন্যানাধিক প্রসার হইয়াছিল। বৃহত্সংহিতার প্রতিমা-লক্ষণ 
সংক্রান্ত অধ্যায়ে ইহার প্রতিমার বর্ণনা এইরূপভাবে দেওয়া হইয়াছে : 
প্রমথাধিপ গজমুখঃ প্রলম্বজঠর; কুঠারধারী স্যাৎ। একবিষাণে! 
বিত্রন্মলককন্দং সনালদলফন্দং ॥ মহামহোপাধ্যায় ম্্ধাকর দ্বিবেদী 
সম্পাদিত বৃহৎসংহিতায় ৫৭ অধ্যায়ে এই শ্লোক উদ্ধত নাই, এবং 
কার্ন (5) ) সম্পাদিত এ গ্রন্থের ৫৮ অধ্যায়ের শেষে ইহা! উদ্ধৃত 
হইলেও ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ইহা সত্য । 


গ ণেশমৃত্তি ২৩ 


গুপ্তযুগের যে সব শিলালিপি ও তাত্রশাসন এ পর্বস্ত পাওয়া গিয়াছে 
সেগুলির কোনওটিতেও এই দেবতার পৃজার উল্লেখ নাই, ইহাও 
অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এসব নেতিবাচক (1790০ ) 
সাক্ষ্যের ছারা গুপ্তযুগ গণপতি পুজার প্রচলনের অসন্তাব্যত। নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয় না। বৃহৎসংহিতার ভাষ্যকার উৎপলাচার্ষ প্রতিমা-লক্ষণ 
অধ্যায়ের ভাস্ের শেষে শিল্পশাস্ত্র-রচয়িতা কাশ্বপের গ্রন্থ হইতে 
চত্ুরভূজ গণপতির নিম্নলিখিত বর্ণন। উদ্ধৃত করিয়াছেন : একদংস্ো 
গজমুখশ্চতুর্বাহুবিনায়কঃ | লম্ঘোদর্ স্থুলদেহো! নেত্রত্রয়বিভূষিতঃ॥ উৎপল 
ুষ্টীয় দশম শতাব্দীর, শিল্প-শান্ত্রকার কাশ্যপ যে তাহার কত পুর্বে 
বর্তমান ছিলেন উহ1 সঠিক বলা যায় না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের 
দশম খণ্ডে নিম্নলিখিত গণেশ-গায়ত্রী দেখিতে পাওয়া যায়: ও বিদ্বু- 
রাজায় বিদ্বহে বন্রতুপণ্ডায় ধীমহি, তন্নো দস্তী প্রচোদয়।ং। মহানারায়ণ 
উপনিষদেও উক্ত মন্ত্র অগ্তান্য দেবদেবীর গায়ত্রী-মন্ত্রের সহিত উদ্ধৃত 
আছে। তবেউক্ত আরণ্যক গ্রন্থের এই খণ্ডটি এবং উপনিষদের এই 
ংশটি অনেক পণ্ডিতের মতে প্রক্ষিপ্ত অংশ এবং আরণ্যক উপনিষদের 
আদিযুগের বহু পরে রচিত। এই মত গ্রহণ না করিলে আমার্দিগকে 
বলিতে হয় যে আরণ্যক রচনার কালের পুবেই গণপতির বিশিষ্ট 
মূ্তি-কল্পনা রূপ।য়িত হইয়াছিল। কিন্ত এতৎসম্পিত অন্যান্য পারি- 
পাশ্থিক তথ্য যাহা এই অধ্যায়ে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, উহ! দ্বারা 
শেষোক্ত অনুমান সমধিত হয় না। এই গণেশ-গায়ত্রী গপ্তযুগে 
গণপতি বিনায়কের সাধারণ পুজা! প্রচলনের কালেই রচিত হইয়াছিল 
এবং অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল। 
এখন বিভিন্ন প্রব্দারের গণেশমৃত্তিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচন৷ 
করিয়া গাণপত্য সম্প্রদায় ও তাহার ছয়টি বিভাগের সম্বন্ধে কিছু 
বলিব। বিষুধর্মোত্তরপুরাণ হ্থপ্রভেদাগম, অংশুমস্টেদাগম, উত্তর- 
কামিকাগম, রূপমণ্ডন, শিল্পরত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে এই দেবতার মৃত্তিভেদের 


২৪ পঞ্চোপাসন! 


বিশদ বর্ণনা আছে। বর্ণনাগুলির মধ্যে অনেকাংশে মূলগত এক্য 
থাকিলেও এগুলিতে অনেক পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি 
বণনার সহিত অধুনাপ্রাপ্ত প্রাচীন গণেশমূতিগুলির বিশেষ মিল দেখা 
যায়, আবার অপর কয়েকটির সহিত ইহাদের সামগ্রস্ত খুবই অল্প। 
নুপ্রভেদাগম গ্রন্থে গণেশের গজমুখ হইবার কারণ এইরূপ কল্পিত 
হইয়।ছে। শিব ও উমা একদা হিমালয়স্থ অরণ্যে একটি গজ-দম্পতির 
মিলন অবলোকন করিয়া উক্তরূপ ধারণ করিয়া পরস্পর মিলিত হন। 
ইহ|র ফলেই উমাগর্ভে গজাননের জন্ম হয়। গণেশের বিশিষ্ট আকৃতির 
মূল কারণ কি ছিল উহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই দেবতার হস্তীমুণ্ডের 
বাবস্থা অন্য এক কারণেও হওয়া অসম্ভব নহে। খুষ্টাব্দ প্রারস্তের 
বু পূর্ব হইতেই যক্ষ-নাগাদি ব্যন্তর দেবতার পুজা জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল। যক্ষের রূপবর্ণন প্রসঙ্গে মৃততিশাস্কারগণ 
উহাকে 'তুন্দিল' অর্থাং লন্দোদর এই আখ্যা দিয়াছেন। আর 'নাগ' 
শব্দটির অন্যতম অর্থ হইল হস্তী (হস্তিনাপুরের অন্ত প্রতিশব্দ যে 
ন।গসাহ্বয় ইহা সর্বজনবিদিত )। গণেশের মৃতিতে এই ছুইটি ব্যস্তর 
দেবতারই আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কিয়ৎ পরিমাণে সন্নিবিষ্ট আছে। 
অতএব, আগমৌক্ত কাহিনী যে একটি পুর্ব-প্রতিষ্টিত সাত্যের কারণ 
দেখাইবার জন্য বিকৃত ও কষ্টকল্পিত প্রচেষ্টা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
পুরাণ ও শিল্পশান্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে বিনায়ক, গণাধীশ, বিদ্বেশ, প্রমথাধিপ, 
গণেশ, বীজগণপতি, হেরম্ব, বক্রতুণ্, বাল বা তরুণ গণপতি, 
ভক্তবিদ্বেশ, বীরবিদ্বেশ, শক্তিগশেশ, ধ্বজগণাধিপ, পিঙ্গলগণপতি, 
উচ্চিষ্টগণপতি, বিদ্বরাজ গণপতি, লক্ষ্মী গণেশ, মহা৷ গণেশ, তুবনেশ 
গণপতি, নৃত্য গণপতি, উধ্ব গণেশ, প্রসন্ন গণেশ, উন্মত্ত বিনায়ক ও 
হরিদ্রা গণেশ এই ২৪টি বিভিন্ন গণেশমৃন্তির কথ! বর্নিত আছে। 
এই নামগুলি বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত, এবং বল! বাহুল্য 
যে ইহাদের অনেকগুলিরই ব্ণনানুরূপ মৃন্তি পাওয়া যায় নাই। 


নৃত্য গণপতি ূ ২৫ 


বাহুল্যভয়ে প্রত্যেকটির গ্রন্থে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের কথ! এখানে উদ্ধৃত 
হইল না। 

সাধারণত; গণপতি মৃত্তিগুলি তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, 
যথা--ন্থানক' (দাড়ানো ) আসন ( বসা) এবং 'ঘৃত্যরত'। প্রথম 
ভাগেরটি অপেক্ষাকৃত কম দেখিতে পাওয়া যায়, 'আসন' মৃত্তি অনেক 
পাওয়া গিয়াছে । বাংলাদেশে এই দেবতার নৃত্যমূ্তির প্রাচূর্য দেখা 
যায়। “স্থানক” গণেশ কোনও ক্ষেত্রে সমপাদ স্থানক' ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান 
(581391761০০), আবার কোথাও বা দ্বিভঙ্গ কিংবা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় 
প্রদশিত হন। “আসন' মৃত্তিগুলিতে দেবতার বাম পদ আকুঞ্চিত এবং 
পীঠোপরি রক্ষিত, এবং দক্ষিণ পদ গীঠ গাত্র প্রলম্থিত বা অন্যরূপে স্যাস্ত। 
দ্বিভজ গণপতি অপেক্ষাকৃত কম,চত্ুরভূজ গণপতিরই আপেক্ষিক বাহুল্য । 
আবার মড়ভূজ এবং অষ্টভুজ মৃতিও বিরল নহে। নৃত্যরত ভঙ্গীতে 
প্রদর্শিত দেবতার ভুজাধিক্য লক্ষণযোগ্য। দ্বিউ্ুজ গণেশের এক হস্তে 
মোদকভাণ্ড এবং অন্তহস্তে পরশু, অক্গমালা, বা মূলক; চত্ুভূজ 
গণপতির হস্তগুলিতে এই চারিটি দ্রব্য সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া 
যায়, আবার প্রকারভেদে অস্কুশ, পাশ, দণ্ড ইত্যাদিও দেখ! যায়। 
নৃত্যমৃতিগুলির ছয় বা আটটি হস্তে এই ড্রব্যগুলির কোনও কোনগটির 
পরিবর্তে শূল, সর্প, নীলোৎপল, ধনু শর ইত)দও বিন্যস্ত থাকে। 
গণপতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃষিকবাহন, এমনকি তাহার নৃত্যরত 
মুত্তিগুলিও তাহার এই অদ্ছুত বাহনে।পরি নৃত্যরত ভঙ্গিমায় প্রদশিত 
হইয়াছে। বাংলাদেশে শিবের মধ্যযুগীয় নৃত্যমৃতিগুলি প্রায়ই দেবঙ|র 
বাহন বৃষভাকার নন্দীর পৃষ্ঠোপরি নৃত্যরত; এদেশে উক্ত ভঙ্গিমার 
গণপতি মৃন্তিও নিজ বাহন মৃমিকের উপর নর্তনশীল । নৃত্য গণেশ যে 
শিব নটরাজের একরূপ অদ্ভুত অনুকরণ তাহ এই ভঙ্গীর ছুইটি দেবতা- 
মূ্তির তুলনামূলক আলোচন! করিলেই বুঝা যায়। কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে দক্ষিণদেশীয় নটরাজ শিবের 'দণ্ুহস্ত” মুদ্রাটির সম্পূর্ণ অনুকৃতি 
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গণপতির এই জাতীয় মৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শিব ত্রিনয়ন-- 
গণেশ€ কোনও কোনও ক্ষেত্রে ত্রিনেত্র ৷ শিবের পার্বতীর সহিত অনেক . 
মু্তি, যথা উমাসহিত-মুত্তি, উমা-মহেশ্বর মূততি, সোমাস্ন্দমূতি প্রভৃতি 
পাওয়া যায় গণেশেরও শক্তিগণেশ লক্ষ্মীগণেশ উচ্ছিষ্টগণেশ ইত্যাদি 
মৃতিভেদে শ্তি-সাহচর্য দেখা যায়। উন্মত্ত বা উন্মত্বোচ্ছিষ্ট গণেশ- 
মৃতি একটু আধিরসাশ্রিত। এই প্রকার শ্ণপতির একভক্ত সম্প্রদায় 
( ইহ|দের সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বলা হইবে ) বামাচারপরায়ণ ছিল 
বলিয়৷ গ্রন্ততেদে বণিত আছে। গণেশের মৃষিকবাহনের কথা একটু 
আগেই বলা হইয়াছে। কিন্তু হেরম্ব গণপতির বাহন সিংহ। মৃত্তি- 
শান্ডে বর্ণিত হেরম্ব গণপতির রূপ অতি বিচিত্র। ইহা পঞ্চগজমুখ- 
বিশিষ্ট-_চারিটি মুখ এক এক করিয়। চারিটি দিক অভিমুখী, ও পাচেরটি 
আকাশমুখা করিয়া ইহাদিগের উপর স্থাপিত_-ইহা৷ একটি শক্তিশালী 
সিংহে!পরি অবস্থিত, ইহা! দশভুজ, ইহার হস্তগুলিতে পাশ, দণ্ড 
অক্ষমালা, পরশু, মুদগর, মোদক, বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা ইত্যাদি প্রদগ্রিত, 
এবং ইহার বর্ণ স্বর্ণ গীত। এই প্রকার মৃতি দাক্ষিণাত্যে বিরল নহে, 
গোপানাথ রাও তাহার [121001705 06 171000. 1০012015101 
নামক গ্রন্থে নেগ।পটমের নীলায়তাক্ষীয়ম্মণ মন্দিরে রক্ষিত ত্রোপ্জ- 
নিমিত হেরম্ব গণপতির মৃত্তি প্রকাশিত করিয়াছেন (০1. 1, 215. 
£117], 47৬ )। কিন্তু এই প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গের রামপালের ধ্বংসাবশেষ 
মধ্যে প্র!প্ত এবং মুন্সীগঞ্জের একটি বৈষ্ণবমঠে রক্ষিত ও পূজিত এইবপ 
একটি যুতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । স্বর্গীয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী 
মহাশয় তাহার 0%:9102%6 01 73410155 970 10157//02] 
৩০/11/0665 0৮ 086 100034 156৮ নামক পুস্তকে ইহার একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন (29. 146-47, [খ. [.৬12)। এই মৃত্তি 
প্রস্তরনিমিত, এবং অনেকাংশে ইহা গোগীনাথ রাও বর্ণিত হেরম্বমূতির 
অনুরূপ হইলেও ইহার একটি নিজম্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার 'প্রভাবলী'র 
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উপরিভাগে ছয়টি ক্ষুদ্রাকৃতি গণেশমূতি খোদিত আছে। ভট্টশালী 
মহাশয় এই বৈচিত্র্যটি লক্ষ্য করেন নাই এবং সেজন্য ইহার কোনও 
ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্ত ইহ! নিঃসন্দেহে 
বলা যাইতে পারে যে এই ক্ষুত্র মৃতিগুলি গাণপত্য সম্প্রদায়ের ছয়টি 
বিভাগের ছয় উপাস্তদেবতার (ছয় প্রকার গণপতি যথা মহা, হরিড্রা, 
উচ্ছিষ্ট নবনীত, স্বর্ণ এবং সম্তান) প্রতীক। আমাদের এই উক্তি 
সত্য হইলে ইহা অনুমান করা যায় যে মূল হেরম্থগণপতির মৃতিটি 
বাংলাদেশের এই অংশে অবস্থিত মধ্যযুগীয় গাণপত্য সম্প্রদায়ভুক্ত 
উপাসকবৃন্দের ভক্তির নিদর্শন । 

এখন গাণপত্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু আলোচন। আবশ্তক। 
গণপতি দেবতার একভক্ত সম্প্রদায় কখন হইতে প্রথম প্রবর্তিত হয় তাহ! 
সঠিক বলা যায় না । তবে মনে হয় এই অদ্ভুতাকৃতি দেবতাকে কেন্দ্র 
করিয়! ধর্মসম্প্রদায় গ্রপ্তযুগের শেষভাগে গঠিত হয়। ইহার সাধারণ- 
ভাবে পুজার বহুল প্রসার তৎকালে ও তৎপরবর্তী কালে হইলেও সে 
পুজ। যে অন্যান্ত ব্রাহ্গণ্য ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ এবং স্মার্তমতাবলম্বী- 
দিগের মধ্যেই প্রধানতঃ নিবদ্ধ ছিল উহা এককপ স্তুনিশ্চিত। গণপতির 
একাস্তিক উপাসক গাণপত্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে সেজন্য সাহিত্যগত প্রম! 
অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না। যে স্বল্প প্রমাণ সংগ্রহ কর! যায়, 
তাহ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। আনন্দগিরি বা অনস্তানন্দগিরি তাহার 
শঙ্কর-দিথিজয় কাব্যে এবং মাধব নিগ্যারণ্য বিরচিত শঙ্করদিগ্থিজয় 
কাব্যের ডিগ্িমাখ্য ভায্যে (ভাষ্যকার ) ধনপতি গাণপত্য সম্প্রদায়ের 
ছয়টি শাখার সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসঙ্গটি এইরূপে গ্রন্থয়ে 
সন্নিঝিষ্ট হইয়াছে । শঙ্করাচার্য রাজা স্ুধস্ব! প্রভৃতি শিষ্য সহিত অদৈত- 
মত স্থাপনার্থ এবং নানারূপ পাঁষগুধর্মাবলম্বীদিগকে বৈদিক মতে 
পুনরানয়নের জন্য দেশভ্রমণে বাহির হন। দেশভরমণ করিতে করিতে 
তিনি গণবর নামক নগরে স্থিত কৌমুদীনদীতীরবর্তা গাণপত্যাশ্রমে 
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আগমন করেন। সেখানে বিদ্বেশ গণপতির মন্দির বর্তমান ছিল। 
তিনি তথায় মাসাবধিকাল অবস্থান করেন এবং আশ্রমবাসিগণের 
ধর্মচ্যা সম্বন্ধে কৌতুহলী হন। তিনি দেখেন যে এই গণপতিদেবতার 
একভক্ত গণ ছয়টি শখায় বিভক্ত ( গাণপত্যমিতি খ্যাতং বড়ভির্ভেদৈঃ 
সমন্বিতম্‌)। প্রথম শাখাটি মহাগণপতির উপাসক। ইহাদের মতে 
মহাগণপতিই জগৎপ্রপঞ্চের আষ্টা, এবং ব্রহ্মদেব ও অন্যান্য দেবতা 
প্রলয়কালে বিনষ্ট হইলে একমাত্র মহাগণপতিই পুনঃ স্যটটি পর্যন্ত 
বির করিতে থাকেন। তিনি গজানন ও একদস্ত এবং তাহার 
শক্তির সহিত চিরবিহারে রত। তাহার অত্যাশ্্য ক্ষমতাবলে 
তিনি ত্রঙ্গা ও অন্যান্য দেবগণকে স্যজন করেন; তাহ।র যে সব 
একভক্তের! হার গায়ত্রীমন্্র (এ মন্ত্রের কথা পুর্বে বলা হইয়াছে ) 
জপ করিয়া তাহার ধ্যানপরায়ণ হয় তাহার সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দরসে 
নিমগ্ন হয়। শঙ্করাচার্যসমীপে এই মতের ব্যাখ্যানকারীর নাম 
গিরিজাস্ত্বত। ভগবান শঙ্করাচার্য এই মহাগণপতিভক্ত গিরিজান্নুতের 
মতবাদ যে ভ্রান্ত এবং বেদৌক্ত অদ্বৈত মতই যে সর্বজনগ্রাহা উহা 
তাহাকে বুঝাইয়া দেন। ইহার ফলে গিরিজাস্ুত তাহার শিষ্যাদিসহ 
নিজেদের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ও মত এবং কার্ধকলাপ পরিত্যাগ 
করিয়া আচার্যদেবের শিশ্ত্ব গ্রহণ করেন এবং পঞ্চপুজাশীল, পঞ্চঘজ্- 
পরায়ণ এবং গুরুস্ু্ীষাপর|য়ণ হন (-**ইত্যুক্তঃ সগণঃ শিল্তুতাং গতঃ। 
ত্যক্তচিহে গুরোস্তস্ত শঙ্করস্ত মহাত্বনঃ॥ পঞ্চপূজাপরো নিত্যং 
পঞ্চযদ্ পরায়ণঃ। গুরুশুঞীষনাসক্ত: সমভুদগিরিজান্থৃতঃ ॥ শঙ্কর- 
দিখিজয়, আনন্দাশ্রম সিরিস সংস্করণ, পৃঃ ৫২৬, শ্লোক ৩৫৭-৫৮ )। 
এখানে লক্ষণীয় যে গণপততির এঁকাস্তিক পুজা পরিত্যাগ করিয়! 
গিরিজানুত স্মর্ত পঞ্চোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অন্যতম স্মৃতিগ্রন্থ 
গীতায় বিত পঞ্চযজ্ঞ (দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযন্, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, 
এবং জ্ঞানযজ্ঞ গীত! ৪, ২৮) পরায়ণ হইলেন। ইহার পর হরিড্রা 


উচ্ছিষ্ট গণপতি ২৯ 


গণপতির উপাসক গণপতিকুমার আচার্য সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার 
একমাত্র উপাস্ত দেবতার গুণগ্রাম ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ন! করিতে লাগিলেন। 
খধথেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ত্রয়োবিংশ স্বক্তের প্রথম শ্লোকের নিজকৃত 
ব্যাখ্য। অনুযায়ী তিনি নিজ দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন। তিনি 
বলিলেন এই খকের সঙ্গত অর্থ এই, দ্র; বিষুণ ব্রাহ্মণ ইন্দ্রাদিগণের 
মুখ্য তোমাকে নমস্কার করি; তুমি ভৃগু গুরু ( শুক্র ও বৃহস্পতি ) 
শেষ প্রভৃতি নানা খধির উপদেশক, তুমি সকল বিদ্যা বিজ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ, 
সষ্্যাদি কার্ষে নিযুক্ত ্রহ্মাদিদেবের বারা তুমি সংপুঁজিত”। হরিদ্রা- 
গণপতির ধ্যান এইরূপ : পীতকৌষেয় বসন, গীত যচ্ছোপবীতধারী, 
চতুভূজি, ত্রিনেত্র, হরিদ্রাসিত্ত উজ্জল আনন সংযুক্ত, পাশ, অন্কুশ দস্ত 
এবং অভয় মুদ্রাধারী ( পীতান্বরধরং দেবং গীতযক্কোপবীতিন্ম । চতুরভূ'জং 
ত্রিনয়নং হরিদ্রা লসদাননম্‌॥ পাশাস্কুশধরং দেবং দণ্ডাভয়করাম্ুজম্‌ )। 
এইভাবে দেবতার ধ্যান করিলে, মুক্তিলাভ অবশ্টন্তাবী। গণপতি 
বিশ্বপ্রপঞ্চের আদি কারণ, এবং ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত তাহার 
অংশাংশীরূপ সম্বন্ধ (জগৎকারণমেবায়ং ত্রন্থাগ্ঠা অংশরূপিণঃ )। এতদ্বিধ 
গণপতির উপাসকগণ তাহাদের উভয় বাহুমূলে দেবতার গজমুখ এবং 
একদস্তের চিহ্ন উত্তপ্ত লৌহদ্বার৷ অস্কিত করিয়। ধারণ করিয়া থাকেন। 
পরে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য গণপতিকুমার ও ভঙচ্ছিম্তগণকে স্থুযুক্তি ও 
উপদেশের দ্বার। স্বমতে আনয়ন করিলেন, এবং তাহাদিগকেও 
পঞ্চপুজা-সম্পন্ন অদ্বৈতনিষ্ঠরূপে পরিবঙ্তিত করিলেন। তারপর উচ্ছিষ্ট 
গণপতি পৃজক বামাচারী হেরন্বস্থুত আচার্যসন্নিধানে আসিয়া তাহার 
উপাস্তদেবতার রূপ গুণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবতার ধ্যান এই 
প্রকার : “তুভুজ, ত্রিনেত্র, পাশ অন্কুশ গদা ও অভয়মুদ্রাধারী, তাহার 
শুপ্ডাগ্র তীব্র স্থরাপানাসক্তু, তিনি মহাপীঠে আসীন, তাহার বামোৎসঙ্গে 
স্থাপিতা তাহার শক্তিকে চুম্বনালিঞ্গন।দি-তৎপর' (চতুরুজং ত্রিনয়নং 
পাশাহ্কুশগদাভয়ম্‌। তুণ্াগ্র তীব্রমধুকং গণনাথমহং ভজে ॥ মহা 
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পীঠনিবননং তং বামাঙ্গপরিসংস্থিতম। দেবীমালিঙ্য চুন্স্তং স্পৃশংস্তণ্ডেন 
বৈ ভগম্॥ ইতি ধ্যানং হি সংপ্রোক্তং তন্মাহ্যক্তং তু চিন্তনম্‌ )। 
এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না, ইহারা বিবাহাদি-সংস্কার 
বজিত ছিল, ইহাদের মধ্যে পাপপুণ্যাদির ছ্ন্বতা (ভেদ) ছিল ন! 
(ইহারা 7:9101508003 11)621000199এ কোনও দোষ বা পাপ 
দেখিতে পাইত না, বরং ইহার সমর্থনই করিত ), স্থরাপান ইহারা 
অনুমোদন করিত, ললাটদেশ একটি রক্তবিন্দ্রচিহ্ন ধারণ করিত, এবং 
সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকার্য ইহাদের ইচ্ছাধীন ছিল। তাহাদের এই 
মতবাদ সম্পকিত সংক্ষপ্ত বিবরণ হইতেই আমর! জানিতে পারি যে 
তাহারা বামামার্গাবলম্বী কৌলতান্ত্রিক পর্যায়তুক্ত ছিল। ইহাদের মতে 
গণেশই আনন্দন্ব্ূপ পরমাত্া, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহার অংশমাত্র। 
এই অংশী ও অংশবিশেষের মধ্যে যে প্রকৃত পার্থক্য নাই উহা তাহাদের 
মতে বেদেই বণিত হইয়াছে ( আনন্দাত্বা গণেশোইয়ং তদংশাঃ 
পল্পজাদয়ঃ ॥ অংশাংশিনোরভেদস্ত্র বেদে সম্যক্‌ প্রকীততিতঃ)। ভগবান 
রুদ্র নিজেই গণপাত্মা বা গণেশ্বর (রুদ্রস্ত গণপাত্সৈব )। এইরূপ 
নান! কুযুক্তি ও অযুক্তির দ্বার বামাচারী উচ্ছিষ্ট গণপতি-পুজক হেরম্বস্থৃত 
আচার্যদেবকে স্বমতে প্রবতিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অবশেষে 
অপর ছুইটি গাণপত্যাচার্ষের ন্যায় নিজ ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিয়া 
পঞ্চযজ্ঞাঁদি নিরত ও স্থাধ্যায়ী পঞ্চপূজাপরায়ণরূপে পরিণত হইলেন। 
নবনীত, স্বর্ণ ও সম্ভান নামে অপর তিনটি গণপতি ভেদের এক-পুজক 
গাণপত্যাচাধ তিনজনও শঙ্করা৮ার্ষের বেদবিহিত অদৈতমতের নিকট 
পরাজয় স্বীকার করিয়। ততপ্রবতিত অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ও বেদাচার- 
পরায়ণ হইয়া উঠিলেন। 

গাণপত্য সম্প্রদায়ভেদের উল্লিখিত বিবরণের এতিহাসিকত সম্পর্কে 
কিছু সংশয় জাগিতে পারে। ন্ব্গয় রামকষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর 
মহাশয় বলিয়াছেন যে যেহেতু গণপতি বিনায়কের পৃজা মাত্র খৃষ্টীয় 


মাইসন মৃতি ৩১ 


বষ্ঠ শতকে প্রথম প্রবত্তিত হয় সেই হেতু শঙ্করাচার্ষের সময়ে এই 
দেবতার একভক্ত সম্প্রদায়ের অন্যুন ছয়টি শাখার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন 
উঠা স্বাভাবিক। কিন্তু আমি পূর্বেই দ্রেখাইয়াছি যে ঝষ্ঠ খুষ্টাবের 
পূর্যুগের গণপতির মৃতি সহজলভ্য না হইলেও কিছু কিছু পাওয়া 
যায়, এবং ইহাদের মধ্যে কতকগুলি যে গণপতিভক্তদিগের পূজা- 
প্রতীক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'এই দেবতার রূপ-কল্পনা ও 
পূজা যে যবদীপ ইন্দোটীন প্রভৃতি দেশে গুপ্তযুগের কিছু পরেই 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার প্রত্বতাত্বিক প্রমাণের অভাব নাই। 
হুদুর চীন ও জাপানেও ইহার পূজা আদি মধ্যযুগে ছড়াইয়৷ 
পড়িয়াছিল। যবদীপের “বাড়া” (3918 ) নামক স্থানে প্রাপ্ত 'আসন' 
গণেশমূতি এবং কাম্বোডিয়ার মাইসন নামক স্থানে প্রাপ্ত "্থানক" 
গণেশমূতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । প্রথমটি এই প্রকার : শ্রেণীবদ্ধ 
কয়টি নরকপালযুক্ত আসনের (মনে হয় “পঞুণ্তী' জাতীয় আসন) 
উপর দেবতা আসীন ; গজাননের ললাটদেশে নরকপাল-লাঞ্চিত জটা- 
মুকুট ; এখানে ইহ|র শক্তি উপস্থিত নাই বটে, কিন্ত উপর্যুক্ত বণনি। 
দেবতার তান্থিক রূপই প্রকট করিতেছে । ইহা! খুষ্ঠীয় দশম বা একাদশ 
শতাব্দীতে নিসিত হইয়। থাঁকিতে পারে। দিতীয় মুণ্তিটি খুব সম্ভব 
খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের, কাজেই আগেরটি অপেক্ষা স্্ুপ্রাচীন। ইহাতে 
কোনওরূপ তান্ত্রিক চিহ্ঠাদি নাই ; মোদকাম্বাদনরত গজমুণ্ড দেবতাকে 
দেখিলে মনে হয় যে স্বন্ধাপিত উত্তরীয়বিশিষ্ট জনৈক ভদ্রলোক 
স্বাচ্ছন্দ্য, স্থখ ও সন্তোষের প্রতীকরূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান । দেবতার 
এবছ্িধ রূপ-কল্পনা1! ভারতীয় প্রভাবেই এমকল স্থানে প্রচলিত 
হইয়াছিল, এবং এ কারণে মনে হয় যে ভারতে ইহার পুজার প্রবর্তন 
ৃষ্টীয় বষ্ঠ শতাব্দীর কিছু পূর্বে হওয়াই স্বাভাবিক । আর অনস্তান্দ- 
গিরির (ইনি ভগবান শঙ্করাচার্ষের সাক্ষাৎ শিষ্য বলিয়াই পরিচিত ) 
এবং মাধব বিদ্ভারণ্যের অন্থতম গ্রন্থের ভাষ্যকার ধনপতির সাক্ষ্য যদি 
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বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে শঙ্করাচার্ষের কালে ভারতের গাণপত্য 
সম্প্রদায়ের শাখাবিভেদ থাকার কথা অসম্ভব নাও হইতে পারে। 
ইহাও সম্ভব যে অদ্বৈতবাদী আচার্ষের স্মমতের প্রাধান্ত স্থাপনের ফলে 
উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে হাস প্রাপ্ত হয়। তবে ইহার 
সম্পূর্ণরূপ বিলোপ যে সাধিত হয় নাই তাহা স্থুনিশ্চিত। ভারতের 
প্রান্তে সুদূর পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত মধ্যযুগীয় একটি হেরম্বমৃতি যে কি প্রকারে 
গাণপত্য সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ছয়টি শাখা সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান করে 
সেকথা পূর্বে বলিয়াছি। উড়িম্যার অংশবিশেষ বহুদিন হইতে গণপতি- 
ক্ষেত্র বলিয়া! পরিচিত । দক্ষিণপুর্ব রেলওয়ের (পূর্বের বেঙ্গল নাগপুর 
শাখার) কপিলাশ রোড স্টেশন হইতে মহাবিনায়ক পর্বতে যাওয়া 
যায়,_ ইহাই গণেশ স্থান” নামে বিদিত আছে। রামকৃষ্জগোপাল 
ভাগ্ডারকর বলিয়াছেন যে মহারাষ্ট্র প্রদেশে ভাদ্র মাসের শুরু চতুর্থাতে 
গণপতির মৃন্ময় মৃতি গৃহস্থদিগের দ্বারা মহা! আডম্বরে পূজিত হইয়া 
থাকে। পুনার নিকট (ছিঞ্চবাড়) নামক স্থানে একমাত্র এই 
গজমুখদেবতার পৃজা'র জন্য একটি পৃথক দেবায়তন আজিও বণ্তমান। 
তথাপি ইহা! বল। যায় যে এই দেবতার একভক্ত গাণপত্য সম্প্রদায়ের 
অস্তিত্ব আর ভারতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে খুজিয়া পাওয়া যায় ন৷। 
পঞ্চোপাসনার অন্ঠতম অঙ্গ হিসাবে ইহ! স্মার্তমতাবলম্বী হিন্দুদিগের 
মধ্যে এখনও প্রচলিত। স্মার্ত গৃহস্থের বাটীতে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, 
বিবাহাদি সংস্কারসমূহের অনুষ্ঠানকালে এবং নৈমিত্তিক পুজা- 
পার্বণাদিতে এই বিদ্ববিনাশক সিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতার প্রথমেই 
অর্চনা করিতে হয়। তাই পুরোহিত “গণেশাদি পঞ্চ দেবতাভ্যো নমঃ 
মন্ত্রে কুল জল দ্বারা গণেশকেই আদি করিয়া পঞ্চদেবতার পুজা! সমাপন 
করেন ও তৎপরে শুভকার্ষে ব্রতী হন। 


ভুভীক্ম অগ্র্যাক্স 
বিঝুঃ-_বৈষ্ঞব 


বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান উপাশ্য দেবত। “বিষ্ণুর” প্ররুত পরিচয় 


ভক্তিকেক্দ্রি ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আপেক্ষিক 
গুরুত্ব সর্বজনবিদিত । ইহার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস পরবতী 
কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচিত হইবে । এই অধ্যায়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
প্রধান উপাস্য দেবতা! বিষুুর আদি ও প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে অনুশীলন 
আবশ্যক। এই বিষুট কোন দেবতা? ইনি কি খথেদে বণিত আদিত্য 
বিষণ? বৈদিক বিষণ হ্যস্থানের প্রধান দেবতা সর্ষের প্রকারভেদ । 
বৈদিক খধিগণ দেবতা-মগ্লীকে মুখ্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিতেন, 
_যথা ছ্াস্থানের, মধ্যম বা অস্তরীক্ষস্থানের এবং পৃথিবীস্থানের | 
প্রতিটি স্থানের দেবতা! সংখ্যায় একাদশ ( ১টি মুখ্য ও দশটি তদাশ্রয়ী ) 
হইলে, সর্বসাকুলো ত্রয়ন্ত্রিংশ দেবতার কল্পন| তৎকালে প্রচলিত ছিল। 
ছাস্থান, মধ্যমস্থান এবং পুথিবীস্থানের মুখ্য দেবতা যথাক্রমে সূর্য, বায়ু 
ব ইন্দ্র, এবং অগ্রি। এই স্ুর্যই বেদে"ক্ত বিষ্ণুর রূপ কল্পনার মূল উৎস। 
সুর্যের অন্য নাম আদিত্য-_অর্থাৎ “অদিতির পুত্র”, এবং আদিত্য-স্ূর্য 
ঝণ্ধেদের অনেকগুলি স্ৃক্তে সপ্ত, অষ্ট, বা অনির্দিষ্ট সংখ্যক বলিয়। কল্পিত 
হইয়াছেন। ইহাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে বর্ধিত 
হইয়াছে। নৃর্য ও সবিতা ব্যতীত এই নামগুলি এইরূপ : মিত্র, পুষন্, 
ভগ, বিবন্বৎ, অর্ধমন্, অংশ, দক্ষ, মার্তাণ্ড বা মার্ভও, ধাতা, বিধুও 
ইত্যাদি। শতপথ ব্রাহ্মণের একাংশে ইহাদের সংখ্যা আটটি, আবার 
অন্থ ছুইটি অংশে (৬ ১. ২, ৮ ও ১১. ৬. ৩ ৮) বারোটি এইরূপ 
নির্দিষ্ট আছে। শেষোক্ত সংখ্য৷ নির্দেশের কারণ মনে হয় ইহাকে দ্বাদশ 
মাসের সংখ্যার সহিত মিলাইয় দিবার প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভুত। মহা- 
কাব্য ও পুরাণগুলিতে আদিত্যগণের সংখ্যা দ্বাদশ বলিয়া সুনির্দিষ্ট, 


৩ 


৩৪ পঞ্চোপাপন। 


এবং সাধারণতঃ ইহাদের নামগুলি এই : ধাতা, মিত্র, অর্ধমা, রুদ্র, 
বরুণ, ূর্য, ভগ, বিবন্বান্, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা এবং বিষু। এই নাম- 
গুলির প্রত্যেকটিই বৈদিক, এবং বিষ্ণুর নামটিই এই তালিকার 
সর্বশেষে অবস্থিত। 

বৈদিক বিধু যে মুখ্যতঃ সূর্যের অন্যতম প্রকাশ সে বিষয়ে বিশেষ 
কোনও সন্দেহের অবকাশ 'নাই। খগ্ধেদে এবং অন্তান্ত বেদে বিধু 
ত্রিবিক্রম, উরুক্রম', উরুগায়” ইত্যাদি নামে খ্যাত । শেষোক্ত দুইটি 
শবের অর্থ এই যে “যিনি বিস্তুতভাবে বিচরণশীল' | কিন্তু ভ্রিবিক্রম' 
কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। এই অর্থ বিষুধদেবতা সম্বন্ধে 
প্রযুক্ত একটি বৈদিক বাক্য হইতে উদ্ভুত ; উহ। এইরূপ : ত্রেধা নিদধে 
পদং_অর্থা (তিনি ) “তিনবার পদক্ষেপ করিয়াছিলেন? । বৈদিক 
ভাষ্যকারগণ বিষুর ত্রিপদ বিচরণের ভিন্ন ভিন্ন দুইটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
একটি ব্যাখ্যা এই যে ইহা বিষুরনামধারী ূর্ধের নভোমগ্ল পরিভ্রমণের 
তিনটি পর্যায়। প্রাতঃকালীন মূর্ধের পূর্বাকাশে স্থিত রূপ যেন 
তাহার প্রথম পাদ, মধ্যান্কের গগনমধ্যস্থ সূর্য দ্বিতীয়, এবং সায়ানে, 
পাশ্চম দিকচক্রবালে বিলীয়মান সূর্য দেবতার শেষ বা তৃতীয় পাদ 
সচিত করে। দেবতা এইরূপে তিনটি পদক্ষেপের দ্বারা যেন সমগ্র 
অন্তঃরীক্ষমগ্ডল অতিক্রম করেন। অপর ব্যাখ্যান্ুসারে আদিত্য বিষুঃ 
যেন সত্যই তিন “পদ' অগ্রসর হইয়া সমগ্র বিশ্বভূমণ্ুল অতিক্রম 
করিয়াছিলেন, এবং কাল্পনিক কাহিনী অনুযায়ী তিনি গয়ার বিষুপাদ পর্বত 
হইতেই প্রথম পদনিক্ষেপ করিয়াছিলেন শেষোক্ত তাহিনীটি মহাকাব্য- 
পুরাণাদিতে বণিত কশ্যপপুত্র বামন উপেন্দ্রবিষু কর্তৃকি দৈত্যরাজ 
বলিকে ছলন! করার গল্পের লমপর্যায়তুক্ত। বিরোঁচনপুত্র দৈত্যপতি 
বলির ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ে ত্রিপাদ ভূমির প্রার্থী হইয়া উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। দৈত্যরাজ তাহার এই আপাত অকিঞ্চিৎকর প্রার্থন! 
পুরণ করিলে, তিনি বিরাট রূপ ধারণ করিয়া প্রথম পদক্ষেপে সমস্ত 


মখরূপী বিষ ৩৫ 


ত্ুস্থান ও দ্বিতীয় পদক্ষেপে সমগ্র ভূমগ্ুল অধিকার করিয়া ফেলেন, 
এবং তৃতীয়বারে বলির মস্তকে পদসধ্ালন করিয়া তাহাকে পাতাল- 
পুরীতে প্রেরণ করেন। এইরূপে তিনি দৈত্যদিগের নিকট হইতে 
স্বর্গ ও মণ্য অধিকার করিয়া লইয়া! দেবতাদিগকে দান করেন, এবং 
দেবতার! তাহারই অনুগ্রহে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ন। শতপথ 
ব্রাহ্মণ, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থে বণিত 
বিষুসন্বদ্ধীয় কাহিনীটি কিয়দংশে উক্ত গল্পের অনুরূপ ত বটেই,--বরং 
উহাকে পরবর্তীকালের গল্পের আদিরূপ বলিয়। বিবেচনা করা সঙ্গত। 
ইহাতেও দেবাস্থর সংঘর্ষের উল্লেখ রহিয়াছে, এবং এই সংঘষে বামনরূপী 
বিষু কর্তৃক অস্থরদিগের নিকট হইতে পৃথিবী অধিকার করার কথ! 
আছে। দেবগণ প্রতিদ্বন্দ্বী অন্ুরদিগের নিকট হইতে পৃথিবীর অংশ 
দাবী করিলে, অস্থরগণ মাত্র শয়ান বিষুর শরীর দ্বারা অধিকৃত অংশটুকু 
প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। বিষুদেবতাদিগের মধো সর্বাপেক্ষা হু্বাকৃতি, 
কাজেই অস্থরেরা মনে করিয়াছিলেন যে অতি অল্পপরিমাণ ভূখণ্ড 
দেবতাদিগকে অর্পণ করিলে অবশিষ্ট সমস্ত অংশই তাহাদের অধিকারে 
থাকিবে । অন্থুরের! কিন্ত বিষ্ণুর প্রকৃত রূপ যে কি উহা জানিতেন 
না। তাহার প্রকৃত রূপ মখ বা যজ্ঞ, এবং এই যজ্ঞরূপেই তিনি সমস্ত 
পুথিবীময় পরিব্যাপ্ত হন। মখরূগী বিষণ বখন নিজ শরীর দ্বারা সমগ্র 
বিশ্ব আচ্ছন্ন করিলেন, তখন পূর্ব সর্তানুযায়ী অন্ুরগণ দেবতাদিগকে 
উহা! প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রাক্ষণ-আরণ্যকে বনি কাহিনী 
হইতেই যে বামনাবতারের পৌরাণিক উপাখ্যান উদ্ভুত হইয়াছে সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।' তবে প্রসঙ্গত; ইহা! উল্লেখযোগ্য যে 
বিষ্ুর যজ্ঞরূপের উপর এই আখ্যানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা 
হইয়াছে, এবং ইহাও সত্য যে পরবর্তঁকালে বিষ্ণুর নানাবিধ অবতার- 
রূপ কল্পনার মধ্যে “য্জরপুরুষ' অবতার অন্যতম । বিষণুণর আদিত্যরূপের 
কথাও এই গল্লের শেষাংশে বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণকার বলিতেছেন যে 


৩৬ পঞ্চোপাসন। 


“যিনি বিষণ, তিনিই যক্, এবং যিনি যক্, তিনি আদিত্য (সযঃস 
বিফুর্যঙ্ঞঃ স। স যঃ স যজ্ঞো'সৌ স আদিত্য» ; শতপথ ব্রাহ্মণ, 
১৪.১.১,৬)। অস্থুরদিগের নিকট হইতে দেবতাদিগের জগ পৃথিবী 
অধিকার ব্যাপারে পরিশ্রান্ত বিষু যখন গুণবদ্ধ নিজ ধনুর উপর মস্তক 
রাখিয়৷ বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত অন্যান্ত 
দেবতাদের প্ররোচনায় পিগীলিকাসমূহ গুণরজ্জব কর্তন করিলে ধনুর্যষ্টির 
আকম্মিক উৎক্ষেপে বিষুর মন্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গগনমণ্ডলে 
আদিত্যরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। 
বিষণ দেবতার আদি বৈদিক রূপের যে পরিচয় উপরে প্রদত্ত হইল 
তাহাতে উহা! যে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের ইষ্টদেবতার পূর্ণরূপ নহে সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। “বৈষ্ণব এই নামটি “বিষণ” হইতে ব্যুৎপন্ন ইহ! 
সত্য, কিন্তু এই সম্প্রদায়-গত নাম অপেক্ষাকৃত অবাচীন। স্থপ্রাচীন 
কালের সাহিত্য ও লেখমাল! অনুসন্ধান করিলে “বৈষ্ণব নায়টি পাওয়া 
যায় না। গুপ্তযুগ প্রারস্তের পূর্বে যে ইহ অপ্রচলিত ছিল তাহার 
সাহিত্য ও প্রত্বতত্বগত প্রমাণ বর্তমান । মহাভারতের খুব শেষের দিকের 
একটি অংশেই আমরা ইহার উল্লেখ পাই। স্বর্গারোহণ পর্বের ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে ৯৭তম শ্লোকে লিখিত আছে যে অষ্টাদশ পুরাণগুলি শ্রবণ 
করিলে যে পুণ্যফল পাঁওয়। যায়, তদনুরূপ ফল যে বৈষ্ণবও ( বিধু- 
ভক্তিপরায়ণ ) প্রাপ্ত হন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, ( অষ্টাদশপুরাণানাং 
শ্রবণাৎ যং ফলং ভবেৎ। তৎফলং সমবাপ্রোতি বৈধবোনাত্র সংশয়ঃ )। 
ভারত মহাকাবোর ফলশ্রুতিমূলক এই শ্লোকটি যে প্রক্গিপ্ত বা উহার 
বর্তমান রূপ পরিগ্রহশ কালের একেবারে শেষের দিকে রচিত তাহা 
পণ্তিতসমাজ স্বীকার করেন। উক্ত মতের সমর্থন পাদ্মতন্ত্র নামক 
প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র সংহিতার একটি শ্লোক হইতে পাওয়া যায়। ইহাতে 
এই ভক্তিকেন্দ্িক ধর্মসম্প্রদায়ের যে বিভিন্ন নামের তালিকা দেওয়া 
হইয়াছে উহাতে “বৈষ্ণব নামটি নাই। নামগুলি “ভাগবত, সম্প্রদায়ের 
[ 


ভাগবত ধর্ম ৩৭ 


প্রতিশব্দ, এবং যখন এগুলি সঙ্কলিত হয় তখন বে!ধ হয় বৈষ্ণব নামটির 
সম্যক্‌ প্রচলন হয় নাই। শ্লোকটি এই-_স্যরিস্-হ্হদ ভাগবতস- 
সাত্বতঃ পঞ্চকালবিং। একাস্তিকস-তন্ময়ণচ পাঞ্চরাত্রিক ইত্যপি 
€ ৪.২,৮৮)। ইহাদিগের মধ্যে তিনটি বা চারটি নাম প্রধানতঃ আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যথা, ভাগবত, সাত্বত, একাস্তিক ও পাঞ্চরাত্রিক। 
ভাগবত নামের উল্লেখ আমরা খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ত্রাহ্মী অক্ষরে 
খোদিত একটি শিলালিপিতে দেখিতে পাই। লেখটি বেসনগরে 
( প্রাচীন বিদিশা-_ইহা মধ্যভারতের গবালিয়র প্রদেশে অবস্থিত ) 
প্রাপ্ত একটি স্তম্তগাত্রে উৎকীর্ণ আছে। ইহা হইতে জান! যায় যে তক্ষ- 
শিলার যবন রাজ অংতলিকিত (41709115189 ) কতৃক বিদিশার 
রাজ! কাশীপুন্র ভাগভদ্রের রাজসভায় প্রেবিত যবনদুত হেলিয়দোর 
€ 77611900109 ) ভাগবত ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি 
তাহার একমাত্র উপাস্য দেবতা দেবদেব বাস্থদেবের তৃপ্তার্থে একটি 
গরুড়ধবজ উচ্ছিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রাচীন ইতিহাস 
অনুশীলনকল্পে এই লেখটির অবদান যে কত গুরুত্বপূর্ণ, উহার পরিচয় 
পরে আরও দেওয়া! হইবে। বর্তমান প্রসঙ্গে ভাগবত" এই নামটির প্রতি 
পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। খুষ্টপূর্ব ছবিতীয় শতাব্দীতে ইহারই থে 
সমধিক ব্যবহার ছিল লেখটি হইতে ইহা! জানা যায়। “সাত্বত' 
প্রতিশব্দটি আমাদিগকে ভক্তিকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক ধর্মের কেন্দ্স্থ 
আদি সন্তার বংশ পরিচয় সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান করে। এই আদি 
সত্তা বৈদিক বিষুণ নহেন, তিনি সাত্বত বা বুষ্বংশসম্ভূত ভগবান 
বাসুদেব-কৃঞ্ণচ। তিনি পাথিব জীবনে এঁতিহাসিক মহাপুরুব ছিলেন, 
এবং তাহার জীবদ্ধশ।য় ধর্ম সংস্থাপন ও প্রকৃষ্ট কর্মানুশীলনের ফলে সম- 
সাময়িক ও পরবর্তী যুগের ভারতীয় জনগণ কর্তৃক দেবতাঙ্ঞানে 
পৃজিত হইতে থ'কেন। 'একাস্তিক' ("তন্ময় কথাটিও ইহার অন্য 
প্রতিশব্দ ) শব্দটির অর্থ ধাহার। বাস্ুদেব-কুষে একান্ত 'ভক্তিপরায়ণ। 


৩৮ পঞ্চোপাসন৷ 


শ্রীম্ছগবদ্গীতায় এই একান্তিক ভক্তদ্দিগের উল্লেখ আছে, এবং ভগবান 
বাসুদেব-কৃষ্ণ সখা অর্ভুনকে ইহাদেরই দলভুক্ত হইতে নির্দেশ দিয়াছেন 
(১৮৬৫-_মন্সনা ভব মন্তক্ত মদ্যাজী মাং নমন্কুর। মামেবৈহ্যসি 
সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়োইমি মে )। এই একতক্তদিগের অনুষ্যত 
পথের নাম যে একায়ন উহ। অন্যতম প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র গ্রন্থ ঈশ্বর- 
সংহিতার একটি শ্লোক হইতে সমধিত হয়। শ্লোকটি এইরূপ : 
মোক্ন্যায় বৈ পন্থা এতদন্যো ন বিদ্যতে। তম্মাদ একায়নং নাম 
প্রবদস্তি মনীধিণঃ ( ১,১৮)। পাঞ্চরাত্র বা পাঞ্চরাত্রিক নামটির প্রকৃত 
তাৎপর্য যে কি তাহা অগ্ঠাপি নির্ণীত হয় নাই।১ তবে গুপ্তযুগ 
প্রারস্তের পূর্বেই মনে হয় ইহা এই একভক্ত সম্প্রদায়কে বুঝাইত। 
ৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বা তাহার পূর্ব হইতেই পাঞ্চরাত্র 
ধর্মমতের বিশিষ্ট অংশ 'ব্যুহবাদ' পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, এবং 
কয়েকটি প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র গ্রন্থও গুপ্তযুগের গোড়ার দিকে রচিত 
হইয়াছিল। পাদ্মতন্ত্রোক্ত ভাগবত সম্প্রদায়ের কয়েকটি বিশেষ প্রতিশব্দ 
আলোচন। করিয়া বুঝা গেল ষে এগুলি বৈদিক আদিত্য বিষ্ণুর সহিত 
সংশ্লিষ্ট নহে। বিষু হইতে উদ্ভৃত “বৈষ্ণব নামটির সর্বপ্রথম উল্লেখ 
খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর কয়েকটি লেখে এবং মুদ্রায় পাওয়া যায়। 


১ অপেক্ষাকৃত অবাচীন নারদীয় পাঞ্চবাত্র সংহিতাঁতে লিখিত আঁছে 
যে ইহা যেহেতু পাঁচ প্রকাঁর জ্ঞামের (রাত্র ) বিষয় আলোচনা৷ করে, সেহেতু 
ইহার নাম পাঞ্চরাত্র। পঞ্চ প্রকাঁর জ্ঞান এই : তত্ব, মুক্তিগ্রদ, ভক্তিপ্রদ, 
যৌগিক ও বৈশেষিক। এই ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ কষ্টকল্পিত হইলেও শ্রেডারের 
মতে অন্য সব ব্যাখ্য। হইতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ( ম্, 0. 90715061. 
[11/00/6607 00 0716 701707701066, ৫100. 6106 44704017904 ১07181৫, 
90, 24-5)। শতপথ ব্রাহ্মণে ( ১৩.৬,১) পাঞ্চরাত্র কথাটির প্রথম ব্যবহার 
পাওয়া যায়। এখানে পুরুষ নারায়ণ কর্তৃক সঙ্কল্লিত পাঞ্চরাত্র সত্রের উল্লেথ 
আছে। 


মনরনারায়ণ ৩৯ 


এগুলি তদানীস্তন ত্রেকুটকরাজ ইন্্রদত্তপুত্র দহ্সেনের এবং তৎপুত্র 
ব্যাত্রসেনের । এগুলিতে তাহার! 'পরমবৈষ্ণব বলিয়। বন্রিত হইয়াছেন। 
কিন্ত সে সময়েও যে এই নাম স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, উহা আমরা 
সমকালীন গরপ্তরাজগণের ধর্মসন্বন্ধীয় উপাধি হইতে জানিতে পারি। 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং তাহার বংশধরগণ তাহাদের লেখমালায় এবং 
মুদ্রায় প্রায়শঃ পেরমভাগবত' আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন। পরবর্তী 
গুপ্তসম্রাটু বুধগুপ্তের সময়ের এরণ প্রস্তর স্তস্তলিপিতে মহরাজ। 
মাতৃবিষ্ণকে 'অত্যন্তভগবন্ত্ত' এই আখ্যায় অভিহিত কর। হইয়াছে। 
বল! বাহুল্য মাতৃবিষু গুপ্তসম্রাট্দিগের ন্যায় পরমভাগবত ছিলেন। ইহ! 
হইতে প্রমাণিত হয় যে গুপ্তযুগেও এই ধর্মসম্প্রদায়তুক্ত জনগণকে 
“ভাগবত' বা 'পরমভাগবত' বলিয়৷ নিদিষ্ট কর প্রশস্ত ছিল, এবং তখন 
বৈষ্ণব নামটির আংশিক প্রকাশ হইলেও) উহার ব্যবহার অত্যন্ত 
সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় 
যে বেদের আদিত্য বিষুণ আলোচামান ভক্তিকেন্্রিক ধর্মের আদি ও 
প্রধান পুরুষ ছিলেন ন1। 

মহাভারতে শান্তিপর্বের অন্তর্গত নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ের মূল বিষয় 
অনুশীলন করিলে জান যায় যে গ্রস্থোক্ত ভক্তিধর্মের আদি পুরুষের 
অন্যতম নাম ছিল নারায়ণ বা হরি। তবে এই নাম ছুটি যে সাত্বত বংশ 
সম্ভৃত বাস্থুদেব-কৃষ্ণেরই অন্ত পরিচয় ,উহার আভাস গ্রন্থকার নান! 
প্রকারে দিয়াছেন। এই পর্বাধ্যায়তুক্ত আখ্যান কয়টির খুব সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এইরূপ । নারদ একসময়ে বদরিকাশ্রমে যাইয়া দেখিলেন যে 
দেবধিদ্বয়, নর 'ও নারায়ণ, গভীর ধ্যানে ও পৃজায় নিযুক্ত আছেন। 
ইহাতে বিশম্মিত হই নারদ ভগবান নারায়ণকে প্রশ্ন করিলেন যে 
তিনিই যখন সকলের উপাস্ত দেবতা তখন তাহার উপাসনার পাত্র 
আবার কে? ভগবান তাহার উত্তরে বলিলেন যে তিনি তাহার আরি 
প্রকৃতি পরমপুরুষেরই ধ্যান ও পূজায় রত। এই পরমপুরুষ ধর্মরূপী ও 
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ইহার চারিটি পুত্র-_নর, নারায়ণ হরি ও কৃষ্ণ। ইহার সাক্ষাংলাভের 
জন্য নারদ শ্বেতখীপে যাইয়। তাহার পুজায় রত চিত্রশিখগ্ডিন নামে 
পরিচিত সপ্তুধিগণকে দেখিলেন। প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন 
যে চিত্রশিখপ্ডিন সপ্তধির! ( মরীচি, অত্র, অঙ্গিরস, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্র 
ও বশিষ্ঠ ) এবং স্বায়ন্তভুব মনুই সাত্বত ধর্ম জগতে প্রচার করেন; ইহার 
একনিষ্ সাধক ছিলেন চেদিরাজ উপরিচর বস্ত্র । এই একাস্তিক তক্তি- 
ধর্মের উৎস বৃষ্িবীর বান্থদেবই নারায়ণের আদি প্রকৃতি ও পরমপুরুষ, এবং 
ইনি তাহার একভত্তদ্িগর নিকটই প্রকাশ পান, কিন্ত বৈনিক যজ্ঞাদি 
কর্মকাণ্ড নিরত খধধিগণের নিকট অপ্রকট থাকেন। প্রকারাস্তরে 
প্রীমন্তগবদগীত।তে ভগবান বাস্থদেব-কৃষ্ণও বলিতেছেন যে তিনি প্রথমে 
বিবন্থানকে এই যোগের কথা বলিয়াছিলেন, বিবস্বান তৎপুত্র মন্তুকে, 
মন ইক্ষাকুকে ইহা! শিক্ষা দেন এবং পরম্পরাক্রমে পরবর্তাঁ রাজধিগণ 
এই যোগের অধিকারী হন। কালক্রমে এই যোগ নষ্ট হইয়া গিয়া" 
ছিল, এখন পুনরায় তিনি তাহার একভক্ত ও সখাকে ইহার উত্তম 
রহস্য জানাইতেছেন (৪র্থ অধ্যায়, ১-৪)। 

মহাকাব্যোক্ত দেবধি নারায়ণকে বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিকে 
দেখিতে পাওয়া যায়। খণ্ধেদের দশম মণ্ডলের ৯০ তম স্থক্তের 
( পুরুষন্ক্তের ) খষি ও দেবতা এই পুরুষ-নারায়ণ, এবং তিনি 
যে একই সময়ে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সর্বপ্রকারে আবৃত করিয়া এবং কিয়ৎ- 
পরিমাণে ইহার অতিরিক্ত হইয়া রহিয়াছেন একথা স্মক্তটির প্রথম 
অন্থুবাকেই বণিত হইয়।ছে ( সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ পহস্রপাং। স 
তূমিং সর্বতে। বৃত্বা অত্যুততিষ্ঠদ্বশাহ্ুলম )। ঈশ্বরের এই যে যুগপৎ 
তন্ময়ত্ব (170102120102 ) এবং অতিরিক্তত্ব ( 081:5081202106 ) 
কল্পনা--ইহাই অনুবাক্টির গভীর অর্থ বৈশিষ্ট্য। স্ুক্তটিতে দেবতার 
নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গীকরণের কথা আছে এবং তাহার খণ্ডাকৃত 
দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূত্রাদি জাতির এরং 
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সষিপ্রপঞ্চের নানাবিধ প্রাণী ইত্যাদির উপন্তির বিষয় বর্মিত আছে। 
এই সর্বব্যাপী পুরুষ-নারায়ণের কল্পনাই আবার খঞ্থেদের দশম মণ্ডলে 
৮১ এবং ৮২ স্মক্তে বিশ্বকর্মা দেবতারূপে রূপায়িত হইয়াছে । দেবতা! 
এবং খষি বিশ্বকর্মা সকলের জনক, তাহার সর্বদিকে দৃষ্টি, তিনি সবত্র 
সঞ্চরণশীল, এবং তিনিই এই জগংপ্রপঞ্চের অর্টা । তিনি আকাশ এবং 
পৃথিবীর সীমার বাহিরে থাকিয়া, সর্দেবতা ও ভূতসমূহের অতিরিক্ত 
হইয়া বিরাট জলরাশির মধ্যে আদি সত্তারূপে বিরাজমান ছিলেন, 
তিনিই বিশ্বব্ক্ষাপ্তের বীজন্বরূপ | * তাহাতেই বিশ্বভুবন স্থিতিশীল ছিল 
( যন্মিন্‌ বিশ্বানি তূবনানি তস্থ,3), এবং সেই 'অজে"র নাভিমগ্ডলস্থ পাত্র- 
বিশেষই সর্বভূতের আশ্ররস্থল। আদিদেব বিশ্বকর্মার রূপ কল্পনাই 
যে মহাভারতোক্ত দ্েবধি নারায়ণের অন্যতম রূপবৈশিষ্ট্ের প্রতীক 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনুসংহিতার প্রথম খণ্ডে স্থপ্টিবিবরণ প্রসঙ্গে 
অব্যক্ত ব্রহ্ম নারায়ণ এই ভাবেই কল্পিত হইয়াছেন (১. ১০ : আপো। 
নারাঃ ইতি প্রোক্তাঃ আপ বৈ নরন্থনবঃ | তাঃ যদস্তায়নং পূর্বং তেন 
নারায়ণঃ ন্মৃতঃ )। পুরাণাদি গ্রন্থে আমরা যে অনস্তশয়ী বিষুর 
( বৈষ্ণব মৃক্তিতত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদিতে ইহা! শেষশায়ী বিষুঃরূপে বণিত ) 
রূপ বর্ণনা দেখিতে পাই উহাও বেদোক্ত বিশ্বকর্মার রূপকল্পনা হইতে 
উদ্ভৃত। এই অনস্তশয়ন বিষুণমূত্তিই দক্ষিণ ভারতের ভক্ত বৈষ্ণবদিগের 
প্রধানতম পূজা প্রতীক, এবং ইহা রঙ্গম্বামী বা রঙ্গনাথ ন|মে পরিচিত । 

বেদ-ত্রান্ণ-মহাভ|রত-পুরাণাদি গ্রন্থের এই ব্রঙ্গাগ্জ্ঞাপক দেবতা ও 
যে বৈদিক আদিত্য-বিষুর ন্যায় ভক্তিকেন্দ্রিক ভাগবত ধর্মের মূল বা 
আদি সত্তা নহেন উহ] স্রনিশ্চিত। মহ[ভারতের শাস্তিপবাস্তর্গত 
নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়টি মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলেই ইহা৷ সম্যক অবগত 
হওয়। যায়। মহাকাব্যকার নানাভাবে ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে 
সাতবত বা বৃঞ্িবংশসম্ভূত বাস্থুদেব-কৃষ্ণই ভাগবত ধর্ম সম্প্রদায়ের আদি 
পুরুষ, এবং বিষ্ণু ও নারায়ণ প্রভৃতি বেদত্রাঙ্মণোক্ত দেবতাগণ তাহারই 
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বিশেষ বিশেষ প্রকাশ । এ সঙগন্ধে মহাভারতের একাংশে বণিত 
একটি কাহিনী উল্লেখযোগ্য | বনপর্বের ১৮৮ ও ১৮৯ সংখ্যক অধ্যায়- 
দ্য়ে খষি মার্কণ্ডেয় মহাপ্রলয়কালে বিশ্বজগতের অবস্থা সম্বন্ধ যুধিষ্টিরকে 
বলিতেছেন যে তখন কেবল বিরাট জলরাশি ব্যতীত বিশ্বব্রহ্গাণ্ডে 
আর কিছুই ছিল না। তিনি সেই জলসমুদ্র মধ্যে বটপত্রে শয়ান 
একটি দেবশিশুকে দেখিতে পান। শিশুটি মুখব্যাদান করিয়া তাহাকে 
নিজ জঠরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিলে খধিবর বিম্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখেন যে 
সমগ্র বিশ্বচরাচর দেবশিশুর দেহমধ্যে বর্তমান রহিয়াছে । অতংপর 
শিশু তাহাকে স্বীয় বদন হইতে উদগীর্ণ করিলে, মার্কপডেয় পুনরায় 
সেই জলরাশি এবং বটপত্রশায়ী বালককেই দেখেন। খষি দেবশিশুর 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে তিনিই "নারায়ণ 
কারণ তাহার সষ্ট জলরাশিই তাহার আশ্রয়স্থল ( আপে! নারাঃ ইতি 
প্রোক্তাঃ আপো৷ বৈ নরস্নবঃ। তা যদস্যায়নং পূর্বং তন্মান্নারায়ণঃ 
স্থৃতঃ )। তারপর মার্কেণ্ডেয় যুধিষ্টিরকে বলেন যে এই বটপত্রশায়ী 
জলমধ্যস্থ নারায়ণই তাহার আত্মীয় ও বন্ধু জনার্দনের ( বাস্ুদেব-কৃষ্ণের 
অন্ত নাম) অন্ত বূুপ। এইভাবে বাসুদেবকৃষ্ণের এবং নারায়ণের 
একাত্মতা সমথিত হয়, এবং আদি দেব বাস্থদেবই যে একাধারে স্ষ্টি- 
প্রপঞ্চের স্জনকারী, ধারক ও সংহারকর্তা ইহাও কাহিনীটি হইতে 
বুঝা যায়। 

বাস্ুদেব-কৃষ্ণের এরূপ এশী সন্তার কল্পন। শুপ্রতিষ্ঠিত হইতে নিশ্চয়ই 
সময় লাগিয়াছিল। খথেদের স্ুক্তসমূহে এবং অল্পপরব্তা বৈদিক 
সাহিত্যে বাস্ত্রদেব নামটির কোন উল্লেখ না থাকিলেও কষ্ণনামধারী 
বিভিন্ন গোত্রীয় খধিগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। খগ্েদে প্রথম 
মণ্ডলের ১১৬ এবং ১১৭ স্মক্তে বিশ্বকায়ের পিতা খধি কৃষ্ণের নাম 
পাওয়া যায়; এ বেদেরই অষ্টম মণ্ডলের ৯৬ স্থক্তে অংশুমতী নদী- 
তীরবর্তী জনপদনিবাসী অন্য এক কৃষ্ণ খধির সন্ধান পাই। কৌশিতকী 


দেবকীপুত্র ৪৩ 


ত্রাঙ্গণের এক অংশে (৩০.৯) অঙ্গিরস গোত্রীয় এবং এতরেয় 
আরণ্যকে ( ৩.২, ৬ ) হারীত গোত্রসম্তূত ছুইজন কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। 
কিন্তু এইসব কৃষ্ণ খধষিগণের সহিত মহাকাব্যোক্ত সাতত ব৷ বৃঝিবীর 
ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের কোনওরূপ সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাক' সম্ভবপর 
বলিয়া মনে হয় না। পি, টি, শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার মহাশয়, শ্রীযুক্ত 
রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি পণ্তিতগণের মতে অংশুমতী তীর-নিবাসী কৃষ্ণের 
সহিত বান্ুদেব-কৃষ্ণের একাত্মতা স্বীকার কর! যায়, কারণ অংশুমতী 
ও যমুনা তাহাদের মতে একই *নদীর বিভিন্ন নাম। কিন্তু হেমচন্দ্র 
রায়চৌধুরী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে অংশুমতী ও যমুনা যে 
বিভিন্ন নদী উহা! বৃহদ্দেবতা গ্রন্থ হইতে সমধিত হয়, এবং এজন্য 
খরণ্েদের অন্যতম কৃষ্ণের সহিত মহাকাব্যের বাস্থদেব-কৃষ্ণের একীকরণ 
সমর্থনযোগ্য নহে । তবে এরূপ হইতে পারে যে মহাকাব্যের যুগে এবং 
হয়ত তাহার কিছু পুর্ব হইতে যখন মনুষ্কপ্রকৃতি দেবতা বাস্থদেব-কুষ্ণের 
ঈশ্বরত্বের সম্যক্‌ স্করণ হয়, তখন বৈদিক খষি কষ্ণদিগের কোনও 
কোনও বৈশিষ্ট্য ইহাতে আরোপিত হইতে থাকে । ছান্দোগ্য উপনিষদে 
তৃতীয় খণ্ডে সপ্তদশ প্রপাঠকের ষষ্ঠ অন্ুবাকে খষি ঘোর আঙ্গিরসের 
শিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণের কথা আছে। মহাভারতাদি গ্রন্থেও আমর! 
দেবকীপুত্র কৃষ্ণকেও তাহার বাল্যকালে আঙ্গিরর খষি ঘোরের 
শিষ্রূপে দেখিতে পাই । উপনিধদোক্ত কুষ্ণ এবং বাস্থদেব-কৃষ্ণ যে 
একই ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ কোনও কারণ ন।ই, যেহেতু 
উভয়েই দেবকীর পুত্র বলিয়া বর্ণিত। ইহা! অসম্ভব নহে যে কৌশিতকী 
ব্রান্মণোক্ত খধি আঙ্গিরস কৃষ্ণের ছাপ আমরা উপনিষদের ও 
মহাকাব্যের কৃষ্চে দেখিতে পাই। খখেদের বিশ্বকায় কৃঞঝও কি 
শ্রীমন্তগবদগীতায় বধিত বিশ্বরূপ কুষ্ছে প্রতিভাত আছেন? এবিশ্বকায়' 
ও “বিশ্বরূপ' শব? ুইটি প্রায় সমার্থবোধক, এবং গীতায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ 
কল্পনার মূলে বৈদিক “বিশ্বকায়” কৃষ্ণের প্রভাব বর্তমান থাকিতে পারে। 


৪8 পঞ্চোপাসনা 


ছাঁন্দোগ্য উপনিষদের যোড়শ প্রপাঠকে ইতরার পুত্র মহীদাস (মহীদাস 
এতরেয় ) সম্বন্ধীয় কাহিনী বণিত আছে। পরবর্তী প্রপাঠকে বর্দিত 
দেবকী পুত্র কৃষ্ণও যে মহীদাসের হ্যায় মানবগোত্রসম্ভূত বলিয়া কল্পিত 
সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। গীতোক্ত ভগবান কৃষ্ণ এবং ছান্দোগ্য 
উপনিষদের আঙ্গিরসশিষ্য কৃ যে একই ব্যক্তি উহা উভয়ে কেবল 
দেবকীর সন্তান বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে না। আঙ্গিরস গোত্রীয় 
ঘোর খধির নিকট হইতে কৃষ্ণ যে বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন, 
শ্রীমন্তগব্দগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে প্রদত্ত উপদেশাবলীর 
মধ্যে উহা! সমস্তই নিহিত আছে। স্বীয় হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী 
মহাশয় তাহ।র গ্রন্থে সম্যক্রূপে অনুশীলনের দ্বারা ইহা সপ্রমাণ 
করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ঘোর শিষ্য কৃষ্ণ তাহার গুরুদেবের 
নিকট যে সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ।র সবগুলিই তিনি 
গীতার অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে তাহার সখা ও শিষ্য অঞ্জুনকে শিক্ষা 
দিয়াছেন।; 

একটু পুবেই বলিয়াছি যে খঞ্েদে বা অল্প পরবর্তা বৈদিক সাহিত্যে 
বান্থদেৰ নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু বহু পরবর্তীকালের পরিশিষ্টমূলক 
বৈদিক গ্রন্থের কে।নও কোনওটিতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ১ম অধ্যায়ে (ইহা সর্বশেষ অধ্যায় এবং এই 
গ্রন্থের পরিশিষ্ট পব বলিয়। বিবেচিত ) এবং মহানারায়ণ উপনিষদে 
(ইহাও যে অপেক্ষাকৃত পরব্তীকালের উপনিষদ, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ 
একমত ) ঝিষ্চুগায়ত্রীমন্ত্ে, নারায়ণ, বাস্থদেব এবং বিফু এই তিনটি 
নামের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়। যায়। মন্ত্রটি এইরূপ : ও 
নারায়ণায় খিদ্মহে, বান্ুদেবায় ধীমহি, তন বিঞু প্রচোদয়াং। এখানে 
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বিষ্কুগায়ত্রী ৪৫ 


লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে একই দেবতার জপমন্ত্রে তাহার বিশেষ 
তিনটি রূপভেদের সমীকরণ হইয়াছে। আগেই বল হইয়াছে যে 
ভাগবত ধর্ম সম্প্রদায় যে মহান এঁশী সত্তাকে আশ্রয় করিয়া প্রথম 
আত্মপ্রকাশ করে, তিনি বৈদিক আদিত্য-বিষু বা পরবর্তী বৈদিক 
সাহিত্যে কলিত খধি নারায়ণ ব৷ ব্রহ্মাগুজ্ঞাপক দেবত। (009910010 
8০৫) নারায়ণ নহেন; তিনি আদিতে সাত্বত বা বৃঞ্কিবংশসম্ভৃত 
কর্মবীর মহামানব বান্দেব-কৃষ্ণ। মহাভারতের প্রাটীনতম অংশগুলি 
হইতে (ইহার মধ্যে ভগব্দগীতা, পৰাধ্যায় অন্ততম বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে ) জানিতে পারি যে তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছুপূর্বে 
ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে আবিভূতি হইয়া নিজের পৃত চরিত্র ও মহান, 
কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা অধর্ম বিনাশ করিয়া ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে কৃতকাধ 
হইয়াছিলেন। শ্রীম্তগবদগীত। পর্বাধ্যায় প্রভৃতি অংশগুলিতে এই 
কর্মবীর, জ্ঞানবীর এবং তত্বেপদেশক মহাপুকষের যে পরিচয় প্রদন্ত 
হইয়াছে, উহার সহিত মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশ (খিল ) এবং 
অন্যান্ত বৈষ্ঞবপুরাণাদিতে বণিত কষ্চচরিত্রের সহিত পার্থক্য দেখা 
যায়। সে বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদে আরও কিছু আলোচনা করা 
হইবে। বিষুগায়ত্রী অনুশীলন প্রসঙ্গে ইহাই বল আবশ্টক যে 
বাস্ুদেব-কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে ভক্তসম্প্রদায় গঠিত হইয়[ছিল, 
সেই বাস্ুদেব-কৃষ্ণের সহিত কালক্রমে আরও ছুইটি দেবসন্তার 
সংমিশ্রণ ঘটে-এ ছুটি বৈদিক আদিত্য বিষুণ এবং ত্রাক্গণ- 
মহাঁভারতোক্ত ব্রঙ্মাগ্তুমূচক দেবতা (00510010500 ) নার|য়ণ। এই 
সম্মেলন, মনে হয়, তৈত্তিরীয় আরণ্যকের পরিশিষ্ট ( দশন অধ্যায় ) 


সপ স্পা পাদ জা শাসক 


১ মহাভারতের দ্বিতীষ্ব পর্বে (সভাপর্ব ) শিশুপাঁলবধ পর্বাধ্যায়ের ষে 
শ্লোকগুলিতে ঘোরতর রুষ্ণবিদ্বেষী চেদিবাঁজ শিশুপাল-প্রদত্ত বানদেব-কষের 
পরিচয় পাঁওয়। যায় সেগুলি পগ্ডিতগণের মতে প্রন্গিপ। 


৪৬ পঞ্চোপাসনা 


এবং মহানারায়ণ উপনিষদের রচনাকালের বেশ কিছু পূর্বেই সংঘটিত 
হইয়াছিল। প্রত্বতাত্বিক ও সাহিত্যগত অন্যান্ত প্রমাণও আমাদিগকে 
এই সম্মেলনকল নির্ণয় সম্বন্ধে কিছু সাহায্য করে। এবিষয়ে কিছু 
বলার পূর্বে ভাগবতধর্মের কেন্দ্রীয় পুরুষের আর একটি রূপভেদ সম্বন্ধে 
কিঞ্চিং অনুশীলন আবশ্যক । 

এ রূপটি তাহার গোপাল-কৃ্ণ রূপ। খিল হরিবংশে ও বৈষ্ণব 
পুরাণাদিতে গোপাল-কৃষ্ণের যে শৈশব ও কৈশোর চরিত বিত আছে 
তাহার সহিত আদি মহাভারতের কর্মবীর কৃষ্ণের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের বেশ 
কিঞ্চিৎ অসামগ্ীস্ত দেখ। যাঁয়। হরিবংশ ইত্যাদি গ্রন্থে গোকুল ও ব্রজে 
অনুষ্ঠিত কৃষ্ণের যে সকল বাল্যলীলার বর্ণনা পাওয়। যায় তাহার 
কোনওটির উল্লেখ খুষ্টপূর্ব কালের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। খৃষ্টপূর্ 
দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রন্থে পতগ্রলি রচিত মহাভায্তে কৃষ্ণকে স্বীয় মাতুল 
মথুরাধিপতি কংসের শক্র ও হস্তারূপে উপস্থাপিত কর! হইয়াছে বটে 
( অসাধূর্মাতুলে কৃষ্ণ, জঘান কংসং কিল বাস্ুদেবঃ ), কিন্ত ইহার কোন 
অংশেও তাহাকে গোকুলে উপদ্রবকারী ' ভিন্ন ভিন্ন পশুবেশধারী 
নানাবিধ অসুরের নিধনকর্তা বলিয়! দেখানে। হয় নাই । পরবতা কালের 
্রন্থসমূহে কিন্তু নন্দালয়ে পালিত কৃষ্ণ ও তাহার অগ্রজ বলরামকে 
বৃষরূগী অকিষ্টাসুর, অশ্বরূগী কেশীদৈত্য, পক্ষীরূপধারী বকাম্র, বৃক্ষ- 
রূপী যমলার্জুন প্রভৃতি বিবিধ অন্ুরবৃন্দের নিধনকর্তা বলিয়। বর্ণনা কর! 
হইয়াছে ; তাহারা যেন এই সব দুষ্টের শাসনের জন্যই ঈশ্বরের অবতার- 
রূপে মথুরায় আবিভত হন। কিশোর কৃষ্ণের গোপিকারমণ ও 
গোগীজনবল্লভ রূপটিও পূর্ববর্তী কালের গ্রন্থসমূহে অপরিজ্ঞাত আছে। 
হরিবংশাদিতে বণিত কৃষ্ণের বালচরিত সম্বন্ধীয় কোনও কোনও কাহিনী 
স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্ডারকর মহাশয়ের মতে তাহার এই 
গোপালরূপ কল্পনার হেতুনির্দেশ বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করে। তিনি 
গোপালক, নন্দ তাহার পালক পিতা-_-জন্মদীতা পিতা নন, কংসের 
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কারাগারে তাহার জন্মঃ নন্দ যখন মথুরারাজ কংসকে কর দিবার জন্য 
গোকুল হইতে মথুরার দিকে যাত্রা করেন, তখন হার পত়ী যশোদ। 
কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন, কংসকারাগারে দেবকীগর্ডজাত কৃষ্ণের অগ্রজ 
নিরীহ শিশুগণের কংস কর্তৃক হত্যা ইত্যাদি ঘটনাবলীর সহিত উক্ত 
পণ্ডিতের মতে বাইবেলে বর্ণিত যীশুধুষ্টের বাল্যজীবনের অনেক 
ঘটনার আংশিক সাদৃশ্য দেখা যায়। জার্মান মনীষী ওয়েবার 
(ডড. ৬/০০০:) এইসব এবং অন্যান্য ভিত্তির উপর নি$র করিয়া 
কিঞ্িন্ন্যন এক শতাব্দী পূর্বে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে 
বাসুদেব-কষ্ণাশ্রিত ভক্তিধর্ম খুষ্টধর্মের প্রভাবেই ভারতবর্ষে উদ্ভুত হয়। 
রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্ডারকর, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ বহু ভারতীয় 
পণ্ডিত এবং কোনও কোনও পাশ্চাত্য মনীষীও ওয়েবারের মতের 
অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন; এই জার্মান পণ্ডিতের মত এখন কেহই 
গ্রহণ করেন না। কিন্তু ভাগডারকরের মতে বাহুদেব-কৃষের এই 
গোপাল রূপটি খুষ্টীয় প্রথম-দ্িতীয় শতকে ভারতে প্রবেশকারী খুষ্ট 
ধর্মাবলম্বী আভীর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিদিগের আন্ুকুল্যেই গড়িয়া 
উঠে। প্রাচীন সংস্কৃত কৌ গ্রন্থদমূহে ঘোষপল্লীর প্রতিশব্দরূপে আভীর- 
পল্লী কথ।টি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহুকাল পূর্বে আগত আভীরগণের 
বর্তমান বংশধরগণ “আহির গোয়ালা” নামে পরিচিত, এবং এখন বিহারে 
ও উত্তরপ্রদেশে ইহার! প্রধানতঃ বসবাস করে। খুষ্টধর্মাবলম্থী প্রাচীন 
আভীরগণ ভারতে আসিয়৷ বাস্থুদেব-কৃষ্ণপূজকদিগের সংস্পর্শে আসে, 
এবং খুষ্ট ও কৃষ্জের নামসাদৃশ্তুহেতু ও অন্যান্য কারণে শিশু খুষ্ট 
সম্বন্ধীয় অনেক কাহিনী বালক কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। কিশোর 
কৃষ্ণের গোপিনীরমণ রূপটি ভাগ্ডারকরের মতে তদানীন্তন আভীরদিগের 
মধ্যে প্রচলিত শ্লথ সমাঁজব্যবস্থার অন্যতম প্রতিচ্ছবি । ভাগারকরের 
গোপাল-কৃষ্ণ কল্পনার উদ্ভব সম্বন্ধীয় মতি সর্বজনগ্রাহা নহে। হেমচন্দ্ 
রায়চৌধুরী তাহার পূর্বোক্ত গ্রন্থে প্রমাণপ্রয়োগ সহকারে দেখাইতে 
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চেষ্টা করিয়াছেন যে বাস্থদেব-কৃষ্ণের গোপাল ও কিশোর রূপ কল্পনার 
বীজ খণ্খেদে আদিত্য বিষ্ণুর কোনও কোনও বিশেষণের মধ্যে নিহিত 
আছে। খধেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ স্মক্তের অষ্টাদশ অন্ুবাকে 
বিষুকে “গোপা? আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; “গোপা?র অর্থ 'গাভীগণের 
রক্ষক? (010906০00০0 ০০৪, ), কিংবা রাখাল" বা 'গোপাল' 
(161:05021) )। উহারই প্রথম মণ্ডলের ১৫৫ সংখ্যক ৃক্তের ষষ্ঠ 
অনুবাকে ঝিষুে 'যুবা অকুমার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এই 
বিশেষণের অর্থ ধ্যনি চিরনবীন” বা “চিরকিশোর? ( +5৪: 50076 )। 
ভাগবত ধর্ম সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে যখন ইহার কেন্দ্রীয় সত্তা বাস্থদেব- 
কৃষ্ণের সহিত বৈদিক বিষুর সংমিশ্রণ ঘটে, তখন বিষুসম্পফ্কিত উপাধি- 
সমূহ বিস্তৃত আকারে কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, এবং কিংবদস্তী 
রচয়িতৃগণ এইসব উপাধির উপর ভিত্তি করিয়া নানারূপ কান্লনিক 
কাহিনী রচনা করেন। রায়চৌধুরী মহাশয়ের উল্লিখিত যুক্তিসমূহ 
তাগ্ডারকরের মতকে শিখিল করিলেও সম্পূর্ণভাবে ধুলিসাৎ করিতে 
পারে না। যীশুধুষ্টের এবং বাস্থদেব-কৃষ্ণের বাল্জীবন সম্পফিত 
ঘটনাবলীর কোনও কোনটির এরূপ আশ্চর্য মিল দেখা যায় যে 
ভাগ্ডারকরের যুক্তি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। দেবগড়ের 
দশাবতার বিষণ মন্দিরের (খুষ্টীয় পঞ্চম-বষ্ঠ শতকের ) প্রাচীরগাত্রের 
একটি প্রস্তরফলকে আমরা শিশু কৃষ্ণ ও বলরাম ক্রোড়ে নন্দ ও 
যশোদার মুতি খেদিত দেখিতে পাই। নন্দ ও যশোদার বেশতৃষায় 
বৈদেশিক প্রভাব দৃষ্ট হয়; হইতে পারে যে শিল্পী কৃষ্ণের পাঁলক-পিতা 
ও পালিকা-মাতাকে বৈদেশিক গোষ্ঠীর অন্তভূক্ত করিয়া দেখাইতে 
চাহিয়াছিলেন । 


১). বি, 301101169, 116 19661011161 0) 11170 1০0110217, 
210 51001, 7, 422, 
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উপরিলিখিত আলোচনার দ্বারা ইহা স্থির হইল যে বৈষ্বধর্ম 
সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম উপাস্ত দেবতা বিষ্ণুর প্রকৃত রূপ প্রধানতঃ 
তিনটি বিভিন্ন দেবসন্তার, যথা মনুষ্য প্রকৃতি দেবতা বাস্ুদেব-কৃষের, 
আদিত্য বিঞুর এবং নারায়ণের একীকরণের ফলেই পূণ পরিণতি লাভ 
কবিয়াছিল। দেবতাব পূর্ণ রূপের বিকাশে গোপাল কৃষ্ণ রূপটিও 
ন্যনাধিক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এইসব ভিন্ন ভিন্ন রূপের 
সংমিশ্রণ সময় সাপেক্ষ ছিন। যীশুখুষ্টের আবির্ভাবকালের বেশ কিছু 
পূব হইতেই এই সংমিশ্রণক্রিয়া ,আবন্ত হয়, এবং খুষ্টীয় অব্দগণনার 
প্ররস্তকালের আগেই বাহদেব কৃষ্ণের সহিত বিফু ও নারায়ণের 
একীকরণ সমাপ্ত হয়। ইহার সপক্ষে কিছু সাহিতা ও প্রত্বতত্গত 
প্রমণ উদ্ধত করা যাইতে পাবে। মহাভাবতের শ্রীমদ্থুগব্গীতা 
পর্বাধ্যায়েব রচনাকাল অনেকের মতে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দিতীয় শতাব্দী । 
ইহ।র একাদশ অধা।য়ে (বিশ্বূপ দর্শন ) অজুন কৃত বাস্থুদেব- 
কষ্ণস্্ুতিতে ভয়মান দেবতাকে বিষ বলিয়া সন্দোধন করা হইয়াছে 
( বিশ্বৰপ দর্শনে ভীত ও সন্তস্য অঞ্ুন ঠাহাকে কয়েকবব বিষণ বলিয়! 
সস্তাণ করিয়াছেন, ১১.১৪ ; ১১.৩০)। ইহার পূর্ববর্তী অধ্যায়েও 
( ব্ভিতিযোগ ) কুষ্ণ নিজেকে আদিত্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিধু বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন ( অনগ্য এই অধ্যায়ে তিনি সমস্ত দেবতা, প্র।ণী, 
স্থাবর, জঙ্গমাদি স্ষ্ট পদার্থশ্রেণীর মধ্যে নিজেকে তন্তং শ্রেণীর শেঙ্ট 
পদার্থের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন )। পূর্বোক্ত 
বেসনগর শিলালিপিও (খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেব ) বাস্ুদেব-কৃষ্ণের 
সহিত বিষুর সমীকরণ সম্বন্ধে আভাস দেয়। ইহাতে আমবা জাণিতে 
পাবি যে যবনদূত হেলিওদোর তাহার 'একম|৭ উপাস্ত দেবতা দেবদেন 
বাস্থদেবের উদ্দেশ্টে একটি গরুড়ধনজ (শীর্ষে স্থাপিত গরুড়মুন্তি সহ 
একটি শিলান্তত্ত ) উচ্ছিত করাইয়াছিলেন। পরব্তাঁ স[হিত্য হইতে 
জানিতে পারা যায় যে গরুড় বিষুরর বাহন, এবং বেদিক সাহিত্য স্পষ্টরূপে 
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প্রমাণিত করে যে গরুড় বা গরুত্মান পক্ষীরপে কলিত তূর্য (ব৷ 
আদিত্য বিষণ ) ব্যতীত আর কেহ নহেন। অতএব ইহা অনুমান করা 
অসঙ্গত নহে যে খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আগেই বাস্থদেব-কৃষ্ণ ও বিষুর 
একত্র সংযোগ সম্পন্ন হইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে যে পুরুষ- 
নারায়ণের কাহিনী বগিত আছে তাহাতে বিষুণুর সহিত ইহার এঁক্ের 
কথা লিখিত না থাকিলেও, বৌধায়ন ধর্মসৃত্র, তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং 
মহাভারতের কোনও কোনও অংশে ইহা! স্পষ্টভাবে লিখিত আছে । 
ৃষটপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আর একটি শিলালিপি (ইহা! চিতোরগড়ের 
নাতিদুরে নাগরীগ্রামে পাওয়া গিয়াছিল, ইহার সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে 
আরও কিছু বল হইবে) এ সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত প্রদান করে। 
ইহাতে লেখা আছে যে ভগবান সম্কষণ-বাস্থদেবের পুজা-শিলাপ্রাকার 
পারাশরীপুত্র সর্বতাত গাজায়নের দ্বারা নারায়ণবাটে নিমিত হইয়াছিল। 
অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে এই দেবস্থানে সন্কষণ ও বাসদের 
পুজীর জন্য মন্দির ছিল, এবং ইহার সংরক্ষণের জন্যই শিলাপ্রাকাঁর 
নির্মাণের আবশ্যকতা অনুভূত হয় । এই দেবস্থানের 'নারায়ণবাট? নামটি 
লক্ষণীয়, এবং ইহ! সক্কষণ বানুদেব-কৃষ্ণের সহিত নারায়ণের সমীকরণ 
সন্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। বাস্থুদেবকৃষ্ পুজার সহিত গোপ।লকৃষ্ঃ 
পূজার এক্যসাধন সম্ভবতঃ খুষ্টা্খ প্রারন্তের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত 
হয়। এ সম্বন্ধে সাহিত্য ও প্রত্বতত্বগত প্রমাণ অন্যান্য বিষয়ের সহিত 
পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে । 


চক্ভুর্থ জপ্্যান্স 
বিধুর__বৈষ্ঃব 
উত্তরভারতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এতিহাঁসিক বিবর্তন 


পূর্ব অধ্যায়ে বৈষণবধর্মের আদি কেন্দ্রীয় দেবতা ও তাহার প্রকৃত 
রূপের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচন৷ করা হইয়াছে । এই অধায়ে 
ভাগবত-পাঞ্চরা ব্র-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এতিহাসিক বিবর্তন প্রসঙ্গের 
অনুশীলন করা হইবে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী নামক ব্যাকরণগ্রন্থের 
চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ভাগের পঞ্চনবতি সংখ্যক স্ত্র--ভিক্তিঃ | পদ- 
প্রকরণে কাহারও ভক্ত বুনাইতে হইলে ভক্তিপাত্র জ্ঞাপক শবের প্রথমা 
বিভক্তির পর বিহিত প্রত্যয় প্রয়োগ করিলে যে পদ নিষ্পন্ন হইবে 
উহাই তদর্থবাচক হইবে। এই বিভাগের অষ্টনবতি সংখ্যক স্ত্রটি 
এইরূপ : বাসুদেবাঞুনাভ্যাং বুন্‌' । বান্থদেব ও অজুনের ভক্ত 
বুঝাইবার জন্য তন্তু শবের উত্তর “বুন্‌" প্রত্যয় করিতে হইবে এবং এই 
প্রত্যয়ঘুক্ত ছুইটি পদ পাণিনি ব্যাকরণের অন্য নিয়মানুসারে “বাস্ুদেবকঃ 
এবং 'আজুনক* নপ গ্রহণ করিবে । এই স্থত্রের পুর্ণ অর্থ নির্ধারণ করিতে 
হঈলে ইহার পতণগ্রলিকৃত ভাষ্য আলোচনা করা আব্্তক। পতঞ্জলি 
প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে বাসুদেব ও অঞ্জন উচ্চবংশসম্ভৃত ক্ষত্রিয় বীর ; 
তাহ।দের ভক্ত সংজ্ঞ। নির্দেশক পদ প্রস্তুত করিতে হইলে অগ্টাধ্যায়ীর 
এই বিভাগের পরবর্তী স্থত্রের সাহায্য লওয়! যাইতে পারিত। এ স্থৃত্রটি 
এই : “গোত্রক্ষজিয়াখ্যেভ্যো। বনুলং বুঞ? (৪.৩,৯৯)। স্থপরিচিত 
ও খ্যাতিবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়দিগের ভক্ত বুঝ|ইবার জন্য সেই সেই ক্ষত্রিয় 
ছ্বাপক শব্দের পরে 'বুঞ প্রত্যয় প্রয়োগ করিয়া যে সকল পদ সাধিত 
হইবে, এগুলিই ত্রদর্থ-বাচক, যেমন 'গ্লৌঢুকায়নকঃ, “$পগবকঃ৮ 
নাকুলকঃ”, “সাহদেবক* “দাশ্বকঃ' ইত্যার্দি। পতর্জলির মতে “বাসুদেব 
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শব্দের পরে 'বুন্ বা “বুঞ্+ এ ছুটি প্রত্যয় ব্যবহার করা যাইতে 
পারিত, কারণ বাসুদেব ও অঞ্জন দুজনেই অতি পরিচিত ক্ষত্রিয় বীর । 
তথাপি পাঁণিনি কেন তাহাদের ভক্ত বুঝাইতে আর একটি স্তরের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন? তবে কি তাহার মহাভারতোক্ত 
ক্ষত্রিয় বীর নহেন, পরন্ত এশীপ্রকৃতিবিশিষ্ট অপর ছুই সত্তা ( অথবা 
নৈষা ক্গত্রিয়াখ্যা। সংদ্্েষা তত্রভবতঃ॥ )। পতঞ্ুলির এই ভাষ্ের 
উপর নির্ভর করিয়াই গ্রীয়ারসন, ভাগ্ডারকর প্রভৃতি মনীষিগণ মীম।ংসা 
করিয়াছেন যে বৈয়াকরণিক পাঁণিনি এই স্ত্রের দ্বার! বাস্বদেব ও 
অন্ন যে শুদ্ধমাত্র ক্ষত্রিয় বীর ছিলেন না পরন্ত পরবর্তীকালে একদল 
ভারতীয়ের দ্বারা দেবতাজ্ঞানে পুজিত হইতেন, ইহারই ইঙ্গিত প্রদান 
করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালের দুইটি প্রধান পুরুষের দেবত্ 
প্রাপ্তির খুব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই শ্বত্রটিতে লুক্কায়িত আছে। ইহার 
দ্বার অনুমান করা যাইতে পারে যে অর্ুনপূজক গোষ্ঠীও পাণিনির 
সময়ে বর্তমান ছিল। কিন্তু এ অন্মান সত্য হইলেও অর্জুনভক্তগণ 
যে বাস্ুদেবভক্তদিগের অপেক্ষা কম প্রভাবশীল ছিল, তাহ! এই 
সুব্নটির গঠনশৈলী হইতেই বুঝা যায়। 'বাস্থদেবাুন' পদটি দন্দ 
সম]সাস্ত, এবং বাসুদেব ও অর্দুন এই ছুই শব লইয়া গঠিত। 
পাণিনীয় ব্যাকরণের অন্ততম সুত্র 'অল্লাচতরস্‌* (২. ২, ৩৪) এর 
বিধানান্ুযায়ী উক্ত পদ 'বাস্ুদেবাঙুন' না হইয়া “অগ্ুনবান্তদেব, হওয়াই 
উচিত ছিল, কারণ “অর্ভুন' কথাটি 'বান্থদেব শব্দ অপেক্ষা অল্পসংখ্যক 
স্বরবিশিষ্ট। কিন্ত এই স্ৃত্রের উপর অন্যতম বাতিক ( কাত্যায়নকৃত ) 
'অভ্যহিতং চ পূর্বং নিপততীতি বক্তব্যং, ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে 
যে পাণিনির মত ইহাও ছিল যে দ্বন্দ সমাসভুক্ত ছুইটি শব্দের ভিতর 
যেটি অধিকতর সম্মনার্, উহা! অধিকসংখ্যক স্বরবিশিষ্ট হইলেও 
আগে বসিবে (যেমন “মাতাপিতরো?, শিদ্ধামেধে )। ইহ! দ্বারা 
বুঝা গেল যে বান্ুদেব ও অঞ্ুনের মধ্যে বাস্থুদেবই অধিকতর সম্মানার্, 
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ও তাহার ভক্তগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অধিকতর সন্ত্াম্ত ছিলেন। 
মহাকাব্যের আখ্যান হইতেও আমরা এই প্রমাঁণই পাই, এবং পাণিনির 
সময় অর্জুনপুঁজক গোষ্ঠী কেহ কেহ থাকিলেও তাহার! অর্জুন ধাহাকে 
বিশেষ ভক্তি করিতেন তাহার ভক্তদিগের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিলেন। 
মহাভারতে পরোক্ষভাবে অ্জুনভক্তদিগের পৃথক অস্তিত্বের ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় কারণ ইহার একাংশে লিখিত আছে (উদ্যোগ পর, 
১৯১৯) যে বাস্থদেব ও অঞ্ুন বীরছয় প্রকৃতপক্ষে নারায়ণ ও নর 
নামে পরিচিত ছুইটি প্রাচীন দেবতু! । নর ও নারায়ণ বিষুুর অবতার- 
সমূহের অন্যতম ছুইটি বলিয়া পরিগণিত। আবার আর এক কিংবাস্তী 
অনুসারে এই ছুজন দেবধি মহাপুরুষ বদরিকা শ্রমে বহুদিন তপস্ত 
করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক এই "ছুই দেবতার ভক্তগোষ্ঠীর 
মধ্যে বাসুদেব ভক্তদিগেরই প্রাধান্য ছিল। অবশ্য ইহাও ঠিক যে 
কোনও নামের সঙ্গে ভক্ত কথাটি যুক্ত থাকিলে ইহা যে এই নামযুক্ত 
বাক্তির পুঁজকবৃন্দকেই বুঝাইত উহা! সত্য নহে। পতগ্জলি প।ণিনি 
স্ত্রের (“হেতুমতি ৮৩, ১ ২৬) অন্যতম বাতিকের ভাম্তকালে 
কংসভক্ত ও বাস্থুদেবভক্তদিগের কথ বলিয়াছেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে কংসপৃজা ও বাস্থদেবপূজার কথা৷ উঠে না; বৈয়াকরণিক 
এখানে এমন একটি দৃশ্যাভিনয়ের কথা বলিতেছেন যেখানে একদল 
লোক কংসানুচরের এবং অপর দল ঝাস্থদেবান্ুচরের ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। অভিনয়ে বাসুদেব-কুষ্ণ কতৃক কংস নিহত হইলে 
বাস্ৃদ্বেবানুচরগণ উল্লসিত ও কংসান্ুচরগণ মুহামান হইয়া পড়িয়াছিল, 
ইহাই পতগ্রলির বক্তব্য । কিন্তু ইহাতে পরোক্ষভাবে বান্থদেবপুজা 
এবং বাস্থদেবভক্তগণেন কথা উঠে। তিনি যে স্পষ্টভাবে বাসুদেবপূজক 
গ্োস্টী সম্বন্ধে বলিয়াছেন ইহ। এই মাত্র বল! হইয়াছে । পাণিনি শ্ত্র 
'অব্যয়াত্ত্যপ+ (8. ২, ১০৪) এর অন্যতম বাতিকের ব্যাখ্যাকালে 
তিনি 'বান্তুদেববগ্য£ ও 'বাস্থদেববর্গীণঃ এই ছুইটি পদের উল্লেখ 
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করিয়াছেন। পগ্ডিতগণ এই পদগুলি যে বাস্ুদেব-কৃষ্ণতক্তগণেরই 
নামান্তর ইহ] শ্বীকার করিয়াছেন। 

পতগ্জলির আবির্ভাবকালের প্রায় ছুই শতাব্দী পূর্বে (খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ 
শতকে ) ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় গ্রীক স।হিত্যে বাসুদেব-কৃষ্ণপূজক গোষ্ঠী 
সন্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যাঁয়। আলেকজাগার যখন ভারত 
আক্রমণ করিয়া পঞ্চনদ ও সিন্ধুপ্রদেশ জয় করেন, তখন তাহার 
সৈম্াধ্যক্ষ ও অনুচরবর্গের মধো বৃহু শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তাহার 
নির্দেশে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার বিজয়াভিযান এবং বিজিত 
দেশ ও উহার অধিবাসিগণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। 
ভারতব্ধ সম্বন্ধীয় এতিহ।দিক, ভৌগে।লিক এবং সামাজিক তথ্যবন্থল 
এইসব গ্রন্থ কালক্রমে বিনষ্ট হইয়া যাইলেও, ইহাদের কিছু কিছু 
অংশ পরবর্তাকালের গ্রীক ও রোমক এতিহাসিক এবং ভৌগোলিক 
গ্রন্থকারগণের লেখার মধ্যে সনিবেশিত আছে । এই শেষোক্ত গ্রন্থগুলি 
নষ্ট হয় নাই, এবং এই সব অংশ হইতে আমর! ভারতীয় পুরাতত্ব- 
বিষয়ক অনেক উপাদান সংগ্রহ করিতে পারি। বক্ষামাণ বিষয় 
সংক্রান্ত একটি তথ্য আমরা কুইণ্টাস কা্টিয়াস নামক আলেকজাগারের 
অভিযান বিষয়ক এঁতিহ।সিকের লেখ হইতে পাই। কার্টিয়াস 
খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের লোক হইলেও ভারতবিজয়ী ম্যাসিভন-বীরের 
সমসাময়িক লেখকের গ্রন্থ হইতে নিজ গ্রন্থের অনেক বিষয়বস্তু সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, কাজেই এগুলির প্রামাণিকতা৷ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার 
কারণ নাই। তিনি লিখিতেছেন যে অ'লেকজাগ্ারের সহিত পুরুর 
সংঘর্মকালে পৌরব সৈম্েরা হারকিউলিসের (হেরারিস) মৃতি 
পুরোভাগে লইয়া বিতস্তা (ঝিলাম) তটবর্তা যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইয়াছিল; কারণ তাহাদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে পুরোভাগে 
স্থিত এই দেবতা তাহাদিগকে জয়ী হইতে সাহায্য করিবেন। এই 
দেবতার মুতি ও উহার বাহকগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন 
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করিবার রীতি তাহাদের মধ্যে ছিল না, এবং ইহা! করিলে রাজা 
তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দ্ডিত করিতেন । এখন এই মৃত্তি ধাহার তিনি 
ভারতীয় কোন দেবতা ? সত্যই ত তিনি গ্রীক দেবতা হেরাক্লিস নহেন ! 
এখানে বলা আব্শ্ক যে গ্রীকগণের মধ্যে বিজিত জাতির কোনও 
কোনও দেবতার সহিত নিজেদের বিশেষ বিশেষ দেবতার সমন্বয়সাধন 
করিবার একটি রীতি প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে হেরাররিস যে বানুদেব- 
কু্ণ সে বিষয়ে অনেকটা] নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। পৌরব সৈন্যদের যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রের পুরোভাগে ইহার অবস্থান, এবং ইহাকে ত্যাগ করিয়া পুষ্ঠ- 
প্রদর্শন করা যে শত্যন্ত অন্তায় এই বিশ্বাস আম[দিগকে শ্রীমন্তুগবদগীতা য় 
বণিত প্রথমতঃ যুদ্ধে অনিচ্ছুক অঞ্জুনকে উৎসাহ প্রদানকারী পার্থসারথি 
শ্রীকৃষ্ণের কথাই স্মরণ কর|ইয়া দেয়। ইহা অগ্ুনান করা য|ইতে পারে 
যে পুরু নিজে এবং তাহার সৈন্যদলের এক বিশিষ্ট অংশ বানাদেব- 
কুষ্টেপাসক ছিলেন। বিতস্তাতটবর্তী ভূখণ্ডে যে প্রাচীনকালে 
বাস্থদেবপুজকগণের বসবাস ছিল তাহার ইঙ্গিত আমরা টা,লমীর 
ভগালের ভারতসংক্রাস্ত অধ্যায় (73001. ৬11) হতে প্রাপ্ত হই। 
টলেমী খ্ষ্ঠীয় দ্বিতীয় শতকের লোক ছিলেন, এবং মিশরদেশের বিখ্যাত 
নগরী আলেকজন্দ্রিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ভারতে কখনও 
আসেন নাই সত্য, তথাপি তাহার ভূগোলগ্রস্থের ভারত সম্বন্ধীয় অংশে 
বু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,-এই সকল যে তিনি ভারত-পর্যটক 
ও ভারতীয় গ্রন্থ(দির সাহাযো সংগ্রহ করিয়াছিলেন সে নিষয়ে সন্দেহ 
নাই। তিনি লিখিতেছেন যে বিতনস্তাতীরবর্তী প্রদেশে পাগুবগণের 
বসবাস ছিল (4£10010 0০ 73109851925 ৮85 (0০ ০0000: 0 
[06 79000010091 ১ 1740০ (01:10016+5 101617)১ 1৬191010051 
5009 7:1001, 0. 121 )। কিন্তু সত্যই ত পাগুবগণ পঞ্জাবের 
অধিবাসী ছিলেন না! টলেমীর এই উক্তি কি তাহা হইলে অসত্য ? 
আমার মনে হয় তাহ! নহে; বিদেশী গ্রন্থকার একটু পরোক্ষভাবে 
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ইহ[ই বলিতে চাহিয়াছেন যে উক্ত প্রদেশের এ অংশে বাসুদেব-কৃষের 
ভক্তগণ বসবাশ করিতেন। পাগুবভ্রাতৃগণ অপেক্ষ। অধিকতর কৃষ্ণভক্ত 
আর কীহারা ছিলেন? কুইন্টাস কার্টয়াসের এবং টলেমীর উক্তিছ্বয় 
যদি আমরা অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করি, তাহ! হইলে 
সুপ্রাচীন কালে এ অঞ্চলে বাস্তুদেব পৃজকগো্ঠটীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
নি:সংশয় হইতে পারি। ৃ 
মহাভারত ও পুর!ণাদি ভারতীর গ্রন্থ হইতে জান বায় যে বাস্থুদেব- 
কৃষ্ণ ও তাহার ভক্তগণ মধ্যদেশের অন্তর্বতী মথুরা ও তন্নিটস্থ অঞ্চল 
সমূহের অধিবাসী ছিলেন। এ তথ্য আমরা খুষ্টপূর্বকালের গ্রীক গ্রন্থ 
( মেগাস্থিনিস প্রণীত ভারত সম্বন্ধীয় পুস্তক [74174 ) হইতেও প্রাপ্ত 
হই। ইহা? সর্বজনবিদিত যে গ্রন্থকার মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহার|জ 
চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে সিরিয়ারাজ সেলস কর্তৃক দৃতরূপে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে ভারত 
সম্বন্ধীয় বু তথ্য সংকলন করিয়া একটি পুস্তক প্রণরন করেন। সম্পূর্ণ 
গ্রন্থটি অধুন। পাওয়া না যাইলেও ইহার অনেক ছোট ছোট অংশ 
কুইন্টাস কার্টিয়াস, স্্্যাবোঃ ডিওডোরাস, আযারিয়।ন প্রভৃতি তাহার 
পরবতী গ্রীক লেখকগণের পুস্ত”কর মধ্যে উদ্ধৃত আছে। আ্যারিয়ান 
কর্তৃক এইরূপ একটি উদ্ধীতি আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু 
জ|নাইয়া দেয়। মেগাস্থিনিস বলিতেছেন যে « “সৌরসেনয় নামক 
একটি ভারতীয় জাতি হেরারিিস দেবতাকে বিশেষ সম্মান করিত। 
ইহাদের “মেথোরা” এবং “কিসেবোরা” নামক ছুইটি নগরী ছিল, এবং 
ইহাদের দেশের মধ্য দিয়া 'জোবারিস” নদী প্রবাহিত হইত”। বনুপূর্ে 
রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রমুখ পগ্ডিতগণ যথার্থ অনুমান 
করিয়াছিলেন যে এখানে “সৌরসেনয়” এবং “হেরাক্লিস বলিতে 'সাত্বত। 
( অপর প্রতিশব্দ বুষি, অন্ধক প্রভৃতি ) এবং বান্ুুদেব-কৃষ্ণকে বুঝা 
যাইতেছে । কৃষ্ণ সাত্বত বা বৃঝ্িবংশসম্ভৃত ছিলেন, এবং তীহার ভক্ত- 
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গণকেও এ বংশের লোক বলিয়া বিদেশী গ্রন্থকার উপস্থাপিত 
করিয়াছেন। ছুইটি সহর ও নদীটির নাম যে যথাক্রমে মথুরা, কৃষ্ণপুর 
এবং যমুনা সে সম্বন্ধে সশয়ের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। 
মথুরা নগরী এবং যমুনা নদী আজিও বর্তম|ন, তবে কুষ্ণপুর নগরের 
বর্তমান রূপ কি তাহা সন্দেহের বিষয়। কেহ কেহ মনে করেন যে 
মথুরা হইতে কিছু দুরে যশুনার পরপারে অবস্থিত গোকুল নামক 
নগরীটিই প্রাচীন কালের কৃষ্ণপুর। 

ৃষ্টপূর্ব তৃতীয় হইতে প্রথম শতকের মধ্যে ভারতনষে, বিশেষ 
করিয়৷ ইহার উত্তরাংশে,_ ভাগবত ধর্ম সম্প্রদ|য়ের অবস্থিতি সম্পরকে 
কয়েকটি প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন বর্তমান। প্রধানতঃ এগুলি প্রাচীন 
কালের ত্রান্মী অক্ষরে লিখিত শিলালিপি । এগুলির মধ্যে শোকের 
প্রস্তরান্ুশাসনসমূহ প্রাচীনতম বলিয়। পরিগণিত । ইহাদের কোনওটিতে 
প্রত্যক্ষভাবে উক্ত ধর্মসম্প্রদারের উল্লেখ না থাঁকিলেও, এগুলির 
ছুএকটি হইতে সাধারণভাবে ত্রান্গণ্য ধর্মসন্প্রদ।য়গুলির অস্তিত্বের কথ! 
জানা যায়। তাহার দ্বাদশতম প্রস্তরানুশামনে (1২901. ৮:10. 
যো) খোদিত আছে যে লোকের! সাধারণতঃ বিশেষ বিশেন ধর্ম: 
সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্টথাকে । সম্াটু লিপিবদ্ধ করিয়।ছেন যে যবনদের 
দেশ ব্যতীত এমন কোনও দেশ নাই যেখানে ত্রাহ্মণ ও শ্রনণগণ নাই, 
এবং এইসব দেশে এমন কোনও স্থ(ন ন|ই যেখানে লে।কের। ভিন্ন ভিন্ন 
ধর্মসম্প্রদ[য়ের অন্তভূক্ত নহে। ব্যক্তিগত ধর্ম সম্বন্ধে উদ(রমতাবলম্বা 
অশোক তাহার প্রজাদিগকে আদেশ করিতেছেন যে তাহ!দের মধ্যে 
কেহ যেন নিজের ধর্মসম্প্রদায়ের অহেতুকী প্রশংসা এবং অন্যের ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের নিন্দা পা করে। “আত্মপাষগুপূজ। পরপাষগুগরহা' তাহার 
মতে এক অমার্জনীয় অপরাধ, যদিও এ অপরাধ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়- 
ভুক্ত জনগণ অনেকেই করিয়া থাকেন। পাষণ্ড কথাটির অর্থ 
অশোকের সময়ে বিভিন্ন ধর্মসংক্ান্ত সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর অন্তর্গত 
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ব্ক্তিবিশেষকেই বঝাইত,_তখনও ইহার অর্থের বিশেষ অবনতি ঘটে 
নাই ( আধুনিক অর্থ-_-অত্যন্ত ছুষ্টপ্রকৃতির বাক্তি' )। স্থৃতরাং ইহা 
অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে অশোকের এই শিলান্ুশাসন তৎকালে 
পরোক্ষভাবে ভাগবত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 
ৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ছুইটি শিলালেখ,_-একটি বেসনগরে অপরটি 
নাগরীতে প্রাপ্ত এ সম্বন্ধে আমাদের কি জানাইয়। দেয় উহার আভাস 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। বেসনগর (প্রাচীন কালের বিদিশ! ) 
এবং নাগরী ( সেকালের মধ্যমিক! ) মধ্যদেশে অবস্থিত ছিল, এবং 
তত্তংস্থানে যে সে সময়ে বাস্থদেব পৃূজকগণ অবস্থান করিতেন সে বিষয়ে 
কোনও সংশয় নাই। বেসনগর ও তন্নিকটবর্তা স্থানে আবও কয়েকটি 
অর্ধভগ্ন প্রস্তরনিমিত স্তন্তশীর্ষ ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে যাহা হইতে 
সেখানে যে বাস্থদেব-কুষ্ণ, সঙ্কন্ণ (বলরাম ) এবং বাস্ুদেব-কৃষ্ণের 
পুত্র প্রছ্যয়ের (কামদেবের ) মন্দির ছিল ইহা! অবগত হওয়া যায়। 
যবন হেলিওদৌর কর্তৃক উচ্ছিত লেখ-সম্বলিত গরুড়ধবজের কথা 
বলিয়াছি। সেখানে প্রাপ্ত অন্য দুইটি অর্ধভগ্র ধিবজ' ( ০8019] ০: 
৪ ০0101001,)-_-তালধবজ এবং মকরধ্বজ জানাইয়৷ দিতেছে যে 
বাস্থদেবাগ্রজ সম্কবণের এবং বাস্ুদেবপুত্র প্রদ্যয়ের মন্দির সে সময়ে 
বেসনগরে বর্তমান ছিল, এবং এই মশ্দিরগুলির সম্মুখে তালধবজ ও 
মকরধব্ত সম্বলিত স্তস্তদ্ধয় বান্ত্রদেবভক্তদিগের দ্বারা উচ্ছিত হইয়াছিল। 
গরুড় যেমন বাহদেব-কৃষ্ণের অন্ততম লাঞ্চন, তেমনি তাল (বৃক্ষ ) এবং 
মকর যথাক্রমে সন্কর্ষণের (বলরামের ) ও গ্রহ্যয়ের লাঞ্থন। কৃষ্ণ ও 
বলরামের মন্দির যে খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে নিমিত হইত তাহা আমরা 
পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতেও জানিতে পারি। পতগ্জলি পাণিনির স্থত্র 
'অল্লাচতরস” (২. ২, ৩৪)-এর-ব্যাধ্যাকালে ধনপতি (যক্ষরাজ কুষের ), 
রাম (বলরাম) এবং কেশবের ( কৃষ্ণের) মন্দিরে (তিনি মন্দিরের 
পরিবর্তে প্রাসাদ" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন ) ভক্তসংসদে মুদঙ্গ, শঙ্খ, 
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তৃণবাদি বাদ্য ব্যবহারের কথা লিখিয়াছেন (মৃদঙ্গশঙ্খতৃণবাঃ পৃথঙনদস্তি 
সংসদি প্রাসাদে ধনপতিরামকেশবানাম্‌)। পুজা মন্দিরে ভক্তগণের 
দলবদ্ধ হইয়। দেবতারাধানা কালে গীতবাগ্ভ করার রীতি যেকত প্রাচীন 
উহা! পতঞ্রলির এই উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায়। দেবত।র মন্দিরকেও যে 
প্রাচীনকালে প্রাসাদ বলিয়া বর্ণনা করা হইত, উহা! আমর] বেসনগরে 
প্রাপ্ত খৃষ্টপূর্ব প্রথম-দ্বিতীয় শতকের আরও ছু একটি অর্ধভগ্ন শিলা- 
লেখ হইতে জানিতে পারি। এগুলিতে ভগবানের উত্তম প্রাসাদের 
( ভগবতো। পাসাদোতমস ) কথা লেখা জাছে। বলা বাহুল্য এই ভগবান 
হেলিওদৌরের দেবত! দেবদেৰ বাসুদেব ব্যতীত অন্ত কেহ নহেন। 

ৃষ্টীয় প্রথম শতকের কয়েকটি লেখ,_ এগুলি সাধারণতঃ মথুরায় 
এবং তন্নিকটব্তী স্থানসমূহে পাওয়া গিয়ছিল, আমাদিগকে সেকালের 
বাস্থদেব-কৃষ্ণপূজা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথা প্রদান করে। একটি 
হইতে জান! যায় যে শক মহক্ষত্রপ রজুবুলের পুত্র মহাক্ষব্রপ খে/ড|শের 
শ!সনকালে মথুরায় ভগবান বাস্তদেবের মহাস্থানে (মন্দিরে ) একটি 
প্রস্তরনিমিত তোরণ, এবং বেদিক1 ( মন্দিরবেষ্টনী ) নিমিত হয়। 
লেখসম্বলিত প্রস্তরখপ্ুটি বুস্থানে ভাঙ্গিয়া গেলেও লেখার যে,অংশ- 
টুকুর পাঠোদ্ধার সম্ভব উহা! হইতে ন্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ এবং লুডার্স 
উক্ত তথ্য সংকলন করেন। চন্দমহাশয়ের পাঠ একটু ভিন্নরূপ ছিল, 
তিনি “শৈলম্ঠ কথাটির পরিবর্তে “চতুঃশ।লম” পড়িয়।ছিলেন। কিন্তু 
লুডার্সসমথিত পাঠ “শৈলম" গ্রহণযোগা এবং এই লেখটির অর্থ 
এই যে মন্দির, বেদিক1 ও তোরণ প্রস্তরনিমিত ছিল (ঢা. 170. 
৬০]. এড, 71. 208-09)। বাস্থুদেব-কৃষ্জীবনীপুত মথুরার 
পবিত্র স্থানে বাস্থুদেবপুজক ভ প্রগণের দেবারাধনার জন্তই এই সব নিমিত 
হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যে কেহ কেহ বৈদেশিক ছিলেন সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে মথুরার নিকটবর্তী মোরা 
নামক গ্রামে প্রাপ্ধ একটি অর্ধভগ্ন শিলালেখ ( উহাও উক্ত মহাক্ষত্রপ 
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ষোডাশের সমকালীন ) অনেক আলোকপাত করে। ইহার বিষয়বস্তু 
এই : মহাক্ষত্রপ রঙ্গুবুলের পুত্র মহাক্ষত্রপ ষোডাশের শাসনকালে 
তে|যা-নায়ী এক (খুব সম্ভব শক) মহিলা একটি প্রস্তরনিগিত 
মন্দিরে ( শৈলদেবগুহে ) বৃষ্ণিবংশীয় ভগবান পঞ্চবীরের দীপ্চিসমুজ্জল 
সুনিগ়িত পাঁচটি প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। বৃষ্িবংশের এই 
পঁমচজন বীরের (17510 £০95 ) যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে প্রথমে কিছু 
সন্দেহ ছিল। মনীষী লুডারুস অপর এক জার্নান পণ্ডিত আযল্সডর্ফের 
মতানুযায়ী এই বীর কয়জনের বলদেব ( সক্ধর্ষণ-_বলরাম ), অক্রুর, 
অনাধুষ্টি, সারণ ও বিদুরথ বলিয়া! পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহারা 
সকলেই যে বৃষ্রবংশোষ্ভৰ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু 
ইহাদের মধ্যে বলদেব ব্যতীত অপর চাঁরিজনের এমন পৌরাণিকী 
প্রসিদ্ধি ব দেবহ ছিল না, যাহাতে তাহাদের পুজা প্রতিমা প্রতিষ্ঠার 
কথা উঠিতে পারে। প্রতিমাগুলি লেখটিতে “অর (অর্থাৎ “পুজা- 
যোগ্যা” ) বলিয়। অভিহিত এবং প্রস্তরনিমিত দেবগুহে প্রতিষ্ঠাপিত 
হইয়ছিল।, সুতরাং বলদেব ছাড়া যে অন্ত চারিজনের উক্ত পরিচয় 
মাস্ক ইহ! অনুমান করা স্বভবিক। সৌভাগ্যবশত; ইহাদের 
যথার্থ পরিচয় আমরা অভি প্রাচীন ও প্রামাণ্য বায়ুপুবাণ হইতে 
জানিতে পারি। ইহার সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের সত কথিত প্রথম 
শ্লোকটি এইরূপ : 

মনুষ্প্রকৃতীন্‌ দেবান্‌ কীর্তমানান্লিবৌধত। 

স্কর্ষণ বাস্থদেব প্রদ্যন্ন পান্থ এব চ। 

অনিরুদ্ধশ্চ পঞ্চেতে বংশবীরাঃ প্রকীতিতাঃ ॥ 
নৈমিষ্য(রণ্যে সমবেত পুরাণকাহিনী শ্রবণেচ্ছুক খষিগণকে সম্বোধন 
করিয়া স্বুত বলিতেছেন : মনুস্তপ্রকৃতি দেবতাঁদিগের (যে সকল নাম ) 
কীতিত হইতেছে উহ! আপনার! শবণ' করুন। সন্বর্ষণ, বাসুদেব, 
প্রদযয়, সাম্ব এবং অনিরুদ্ধ-_( ইহারাই ) পাঁচজন বংশের বীর বলিয়া 


'বীরপুজা' ৬১ 
প্রকীতিত হইয়া! থাকেন। এই বংশ যে বৃষ্িবংশ ইহা সুনিশ্চিত, 
ইহারাও সংখ্যায় পাঁচজন এবং বীর বলিয়া বগিত। অতএব বাযুপুরাণের 
এই উদ্ধৃতি হইতে আমরা মোরা শিলালেখের পঞ্চ বৃষ্ণিবীরের প্রকৃত 
পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারি। ইহারা লেখটিতে ভগবদাখ্যানে 
সম্মমনিত হইয়াছেন, পুরাণের উদ্কিটিতেও তাহাদিগকে দেবতা বলিয়৷ 
বর্ণনা কর! হইয়াছে । তবে পুরাণকার তাহাদিগকে শুধু দেবতা 
বলিয়াই ক্ষাম্ত হন নাই, পরন্থ তাহারা আদিতে যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ 
কম্মবীর মনুষ্য ছিলেন ও পরে নেবন্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা “মনুয- 
প্রকৃতি” এই বিশেষণটির দ্বারা হ্বনির্দিষ্ট করিয়! দিয়।ছেন। ভারতবর্সে 
যুগে যুগে এইরূপ ধর্ম ও কর্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছে, ধাহার! 
উ্াহাদের আদর্শ জীবনধারা! ও মহোন্নত চিজ ও কর্মপ্রচেষ্টার ফলে 
উাহাদের সমকালীন এবং পরবতীকলের ভারতবাসীদিগের দ্বার! 
দেবতাঙ্ীনে সম্মানিত. ও পৃজিত হইয়া আসিতেছেন। সম্ক্নণ- 
বাহুদেবাদি বীরগণকে কেন্দ্র করিয়া যে ভক্তসন্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, 
উহাই পরে বেষ্ঞব সম্প্রদার বলিয়া পরিচিত হয়। 

বাযুপুরাণের নির্দেশ আরও একটি বিষয়ে আমাদিগকে সচেতন 
করে। বাস্থদেব-কৃষ্ণ পূজা প্রথমে 'বীরপূজা', এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
বৃঞ্চিংশের এই বীরগণ পরস্পরের সহিত আক্মীয়তাসুরে আবদ্ধ। 
সন্র্ণণ বাস্থদেবের অগ্রজ, সেজন্য ভাহার নাম সবাগ্রে, তারপর 
পর্যায়ক্রমে বাসুদেব, বাস্থুদেবের রুঝ্সিনীগঙজাত পুত্র গ্রদ্থন্স, তাহার 
অন্থতমা স্ত্রী জান্ববতীর গঞজাত পুত্র সান্ঘ এবং পরিশেষে তাহর 
পৌত্র (প্রত্যয়ের পুত্র) অনিরুদ্ধের ন|ম সন্নিবেশিত। এক্ষেত্রে এই 
নামগুলির পাঁরম্পধ আমাদিগকে স্পষ্টভাবে জানাইয়! দিতেছে যে এই 
বীর-দেবতা'গণের মধ্যে আত্মীয়তার ধারানুযায়ী সন্বর্মণের নামই সব- 
প্রথম হওয়া উচিত, এবং যে সব ক্ষেত্রে সঙ্কর্ষণের নাম প্রথমে অবস্থিত 
সেই সেই স্থানে যে এই সব দেবতাদিগের মনুষ্য বা বীর" প্রকৃতির 
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উপরই গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হরিবংশ- 
পুরাণ, ন্যায়ধন্মকহাও, উবসগদশাও, ত্রিষষ্টিশলাঁকা পুরুষচরিত্র প্রভৃতি 
জৈন গ্রন্থের অনেক স্থলে প্রসঙ্গতঃ 'বলদেবপমোখ্খা। পঞ্চমহাবীরাঃ এই 
পরটি পাওয়া যায়। এই সব গ্রন্থে কোথাও বলদেব ( সঙ্কর্ষণ ) ব্যতীত 
অপর চারি মহাবীরের স্পষ্ট পরিচয় দেওয়া নাই, যদিও তাহারা যে 
বাসুদেব, প্রহ্যয়, সান্ম ও অনিরুদ্ধ ইহা একরূপ স্ুনিশ্চিত। এই যুক্তি 
অনুসরণ করিয়া! ইহা বলা যায় যে এই নামগুলির মধ্যে একাঁধিক 
নামের উল্লেখ এই পর্যায়ক্রমে কোনও শিলালেখে পাওয়া গেলে, 
ইহাই বুঝিতে হইবে যে সেখানে দেবতাবাচক এই বংশবীরদিগকেই 
বুঝানো হইতেছে। নাগরী (প্রাচীন মধ্যমিক1 ) গ্রামে প্রাপ্ত খৃষ্টপূর্ 
দ্বিতীয় শতকের একটি শিলালেখের কথা পূর্বে বলিয়াছি। এখানে 
ছুইজন দেবতার, সক্কর্পণ ও বাস্ুদেবের, ( ভগবপ্ত্যাং সন্বর্ষণ-বাস্- 
দেবাভ্যাং) পুজা-শিলাপ্রাকারের কথা বল৷ হইয়াছে । উপরিলিখিত 
যুক্তি অনুঘায়ী ইস্থারা যে 'বীর-দেবতা" পর্যায়ডুক্ত ইহা মনে কর! সঙ্গত। 
স্গীয় রামকুঞ্চ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় ইহাদিগকে ব্যুহ' 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং যেহেতু “ব্যহবাদ' (পাঞ্চরাত্র 
সম্প্রদায়ের অন্থতম বিশিষ্ট মতবাদ- উহার বিষয় একটু পরেই আলোচিত 
হইবে ) শ্রীমন্ভগবদগীতায় উল্লিখিত হয় নাই, সেহেতু এ গ্রন্থ খৃষটপূর্ 
দ্বিতীয় শতকের বেশ কিছু পূর্বে রচিত বলিয়া তিনি মনে করিয়া- 
ছিলেন। গীতার রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার কালনির্ণয় সন্বন্ধে ভাগ্ডারকরের উপরিলিখিত 
যুক্তির কোনও মূল্য নাই। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় খুষ্টপূর্ব প্রথম শতকের 
শেষের দিকের আর একটি শিলালেখেও ( ইহা৷ সাতবাহন রাজবংশের 
তৃতীয় রাজ! শ্রীসাতকণির মহিষী নায়নিকার, ইহ সহ্যাদ্রির উত্তরাংশে 
অবস্থিত নান'ঘাট গুহায় খোদিত আছে) এই ছুই কীরদেবতার নাম 
আছে ( সংকংসন-বাস্দেবানং )। 


সান্ব পূজা ৬৩ 


বায়ুপুরাণ হইতে উদ্ধত শ্লোক কয়টি এবং মোর! খিলালেখ হইতে 
অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নির্দেশ পাওয়। যাঁয়। উহা! এই যে 
পাঞ্চরাত্র বযুহবাদের সম্যক্‌ প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত বানুদেবপূজকগণের 
মধ্যে কৃষ্ণের অন্যতম পুত্র সান্বের পূজা তাহার অপর তিন জন নিকট 
আত্মীয়ের পুজার সহিত সমভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ব্যুহবাদের 
সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সান্মপৃজা পাঞ্চরাব্রমতাবলম্বী ভাগবতদিগের 
দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের ভবিষ্য 
বরাহ, সাম্ঘ পুরাণাদি গ্রন্থে সান্বের চরিত্রে কলঙ্ক আরে।প করিয়া তাহাকে 
সন্প্রদায়তুক্ত দেবগোঠ্ঠী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া! দেওয়! হইয়|ছিল। 
ইহ|র যথার্থ কারণ কি তাহা নিশ্চয় করিয়া! বল! যায় না। তিনি যে 
কৃষ্ণের অনার্ধবংশীয়া স্ত্রী জান্ববতীর ( খক্ষরাজ জান্ববানের ভগিনী ) 
গর্জাত পুত্র ইহাই কি তাহার বহির্গননের অগ্থতম কারণ? অথবা 
অন্ত প্রধান সাম্প্রদায়িক দেবতা শিবের প্রসাদে তিনি জান্দবতার 
ক্রোড়ে আসিয়াছিলেন, ইহা! কি তাহাকে বেঞ্ব দেবতাগণের মধ্যে 
অপাংক্তেয় করিয়াছিল? আবার ইহ।ও সম্ভব যে শকদ্বাপীয় প্রথায় 
সৃধপুজা ভারতে প্রচলনকল্পে তাহার সক্রিয় অংশই তাহার অসম্মানের 
কারণন্বরূপ হইয়াছিল। কিন্তু এ সবই ত পরবর্তীকালের পৌরাণিক 
কাহিনী ও কিংবদন্তী, তাহ|রই সম্বন্ধে এগুলি প্রয়োগ করিবার যথার্থ 
কারণ কি? কারণ যাহাই হউক না কেন, তিনি-_-এমনকি তাহার 
ন্রাও_যে খৃষ্টাব্দ প্রারস্তের প্রথম কয় শতকেও কিছু সম্মান ও পুজ। 
পাইতেছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। বরাহমিহির তাহার 
রৃহংসংহিতা গ্রন্থের প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়ে প্রহ্থায় ও তাহার স্ত্রীর প্রতিমার 
সঙ্গে সাম্ঘ ও তাহার স্ত্রীর মৃতির এই বর্ণনা দিয়াছেন 

সান্বশ্চ গদাহস্তঃ প্রহ্যয়শ্চাপড়ৎ স্থরূপশ্চ | 
অনয়োঃ স্ত্িয়ৌ কাঁধে খেটকনিম্ত্িংশধারিণ্যো ॥ 
ুষ্ঠাৰ গণন। আরন্তকালের কিছু পৃ হইতে খৃষ্টাব্দ প্রচলনের পর 
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ছুই এক শতাব্দী পর্যস্ত ভারতবর্ষে বাস্থদেব-বিষুনারায়ণ কেন্দ্রিক 
ভক্তিধর্মের প্রতিষ্ঠার এবং তাহাতে 'বীরপূজা' বা “বীরবাদের' একটি 
সুনির্দিষ্ট স্থানের কথ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচিত হইয়াছে। 
এখন পাঞ্চরাত্র মতবাদের অন্যতম বিশিষ্ট অঙ্গ ব্যহবাদের পরিচয় 
প্রদান আবশ্যক। ইহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে পূর্ণাঙ্গ পাঞ্চরাত্র 
মতবাদের কিঞ্চিং অনুশীলন প্রয়োজন। সাত্বত, পরম, পৌক্ষর, 
অহিবু্যর প্রভৃতি প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র সংহিতা গ্রন্থ হইতে জানা যায় 
যে পাঞ্চরাত্র দর্শনের আদি প্রকৃতি অন্য অনেক ধর্মদর্শনের প্রান্তের ন্যায় 
স্টিপ্রপঞ্চের কারণ নির্ণয় প্রচেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই ধর্মসম্প্রদায়ের 
প্রাচীন চিস্টানায়কগণের মতে প্রলয়কালে অর্থাৎ স্থষ্টি আরস্তের পূর্বে 
একমাত্র ঈশ্বর বাসুদেব-কুষে বিশ্বন্মাগদি সব কিছুই লীন বা 
নিহিত ছিল। স্থাবর জঙ্গমাদি জগং প্রপঞ্চ স্থজন করিবার বাসনা যখন 
সেই নিধিকল্প ভগবানের হৃদয়ে উদিত হয়, তখন তিনি এই ইচ্ছা 
তাহার একমাত্র মহাশক্তি শ্রীদেবীতে সম্প্রসারিত করেন। সম্প্রসারিত 
শক্তির নামই ইচ্ডাশাক্ত (পাশ্চাত্য দর্শনের মতে ইহাই ০45৫ 
৫0০101,5 বা 610101006 08056 )। ভগবানের শক্তিরূপা প্রীদেবীতে 
যুগপং উপাদানীভূত কারণ (0750 17106016115 বা 1020621171] 
02059 ) এবং যান্ত্িক কারণ (0254, 11511750115 বা 103000- 
127011091 08115) নিহিত থাকে । এই তিন শক্তির বা ত্রয়ীর একত্র 
মিলন ঘটিলেই শুদ্ধ স্থগ্তির (৩ 01580101) ) মূল সংস্থাপিত হয় । 
প্রাচা ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতে এই তিনটি কারণ একত্রীভূত 
না হইলে কোনও কিছুরই শ্জন সম্ভব নহে। ভারতীয় পঞ্ডিতগণ 
বলিয়।ছেন যে একটি ঘট স্থষ্টির মূলে ঘটকারের ঘট প্রস্তুত করিবার 
সংকল্প, মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি ঘটের উপাদান সংগ্রহ এবং ঘট তৈয়ারীর 
জন্য কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া, এই তিনটি কারণের সংযোগ বর্তমান । 
কিন্তু ইহা! ত হইল জড় স্থষ্টির একটি ক্ষুদ্রতম নিদর্শন। পাঞ্চরাত্র মতে 


চতুর ৬৫ 
শুদ্ধস্থট্রির প্রথম প্রকরণে ছয়টি আদর্শ গুণের উদ্ভব হয়। আদর্শ 
গ্রণগুলির নাম_জ্ঞান, বল, বীর্ষ, এশ্বব, শক্তি এবং তেজস্‌; এই 
€ণর আবিরডাবের নাম হইল “গুণোন্মেষদশা” | ছয়টি গুণ আবার 
প্রধান ছুই ভাগে বিভক্ত,_-একটি ভাগের নাম বিশ্রমভূমি (50786 ৮ 
£০$৫) এবং অপরটির নাম শ্রমভূমি (50769 ০ 20010]) )। প্রথম 
ভাগের গুণগুলির নাম জ্ঞান, এশর্য ও শক্তি, এবং দ্বিতীয় ভাগের অস্যর্গত 
পর তিনটি গুণের নাম বল, বীর্য ও তেজস্। এই বিভক্ত গুণগুলির 
বিপরীতধমীর (এক ভাগের একটির সহিত অন্য ভাগের একটির) 
মিলনপ্রবণতা বশতঃ পূর্বভাগের প্রথমটির সহিত দ্বিতীয় ভাগের 
প্রথমের, এবং এই নিয়মে দ্বিতীয়টির সহিত দ্বিতীয়ের এবং তৃতীয়টির 
সহিত তৃতীয়ের মিলন সাধিত হয়। এই ছয় গুণ সমষ্টিগতভাবে 
এক দেবতাকে এবং বিভক্তভাবে ছুই দুই গুণের সমষ্টি এক এক দল 
ক্রমে তিনটি দেবতাকে আশ্রয় করে। বুহ কথাটির বুৎপন্তিগত 
অর্থ হইল “বিশেষ বা বিচ্ছিন্নভাবে মিলিত হওয়া” ( বি-উহ, ইংরাজীতে 
ইহ1 'এরূপে প্রকাশ কর যায়--970%1176 0501000)1 গুণগুলির 
সামগ্রিক ও বিচ্ছিন্ন একত্বই যুগপং ইহার তাৎপর্য প্রকাশ করে। 
যাড়গুণাময় দেবত।|ই বাসুদেব, এ প্রসঙ্গে বাহ বাস্থুদেন রূপে কল্পিত, 
এবং তাহার অগ্রজ সন্বর্মণ দ্বিতীয় বাহ, ইহাতে জ্ঞান ও বল, তাহার 
জোষ্ঠ পুন্র প্রদ্যাপ্ন তৃতীয়, ইহাতে এশর্য ও বীর্য, এবং তাহার পৌর 
অনিরুদ্ধ চতুর্থ ব্যুহ, ইহাতে শক্তি ও তেজস্‌ এক এক সমষ্টিরূপে 
প্রকটিত। ইহাই গুণাতীত শ্রীভগবান “পর” বাস্ুদেখের ব্যুহ রূপ, এবং 
ইহ! লক্ষা করিবার বিষয় যে একমাত্র ঈশ্বরের চতুর্কাহ ব! চতুর্মৃতি কল্পনায় 
ষাড়গণ্যময় ব্যুহ বাহুদেবই ত্যাদে পুরুষ। তীহ। হইতে সম্ধ্নণের, 
সন্ষণ হইতে প্রহ্যন্ের এবং প্রছ্যয় হইতে অনিরুদ্ধের ক্রমিক 
বিকাশ, এবং এই পর্যায়ে সান্বের কোনও স্থান নাই। শ্রীভগবানের 
এই ক্রমবিকাশমান মৃ্তিগুলির (07181826015 10105 ) সঙ্গে 

৫ 


৬৬ পঞ্চেপাসন। 


পাঞ্চরাত্র সংহিতাকারগণ একটি দীপশিখ। হইতে পর পর কয়েকটি 
দাপশিখা প্রজলনের উপম] দিয়াছেন। দীপ্তি দান ও দাহিকা শক্তি 
বিষয়ে যেমন একটি শিখা হইতে অপরটির কোনও পার্থক্য নাই, 
তেমন প্রভূ বাস্দেবের এই ভিন্ন কয়টি রূপের মধ্যে আস্তনিহিত 
কোনও বিভেদ নাই, তবে গুণবিকাশের তারতম্য এবং আবিভাবের 
পর্যাযক্রম বর্তম।ন। মহাভারতের শান্তিপবান্তগত নারায়ণীয় পর্বাধ্যয়ে, 
বেদান্তস্তত্রের (২. ২. ৪২) শঙ্কর কৃত শারীরক ভাষো এবং ছু একটি 
পাঞ্চরাত্র সংহিত।য় সক্র্ষণ, প্রত্বায় ও অনিরুদ্ধের আর এক রূপের 
কথা বল! হইয়াছে । এই কল্পনানুযায়ী সঙ্গমণ জীবাত্ম।র, প্রদান 
মন না বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ অহংদ্ধানের প্রতীক। পাঞ্চরাত্র মতে 
মনে হয়, এই তিন বৃহ জীব, মন ব। বৃদ্ধি এবং অহংজ্ঞানের অধিষ্টান 
দেবতারূপে কল্পিত হইয়।ছিল। ব্ষিকসেন সংহিতার এই কথাই 
প্রকারান্তরে উক্ত হইয়।ছে। প্রসঙ্গত; ইহা বল! আবশ্যক যে কালপ্রুমে 
চতুবুযহ চতুরিংশতি ব্যহ বা চতুধিংশতি মৃঠিতে পরিণত হয়, এবং 
আদি চতুরমূ্তি যেমন বান্তদেব-কৃ্ণ ও তাহার তিনজন নিকট আত্মীয়ের 
নামের সহিত জড়িত, তেমনি অপর বিংশতি মুক্তি তাঙাার সমসংখ্যক 
বিশিষ্ট ন।মাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট । নাম কয়টি, এই যথা উপেন্দ্, হবি, 
অনন্ত, কেশব নারায়ণ, এরিবিক্রম, জনার্দন, পদ্মনাভ, দামোদর, 
মচ্যুত, মাধন, গোবিন্দ, মধুন্দন, অধোক্ষজ, শ্রীধর, বিধু, ঝুমন, 
হৃধীকেশ, পুরুযোভ্তম ও নুসিংহ। বলা বাহুল্য সংখ্যার এই বিরৃদ্ধি 
সময়সাপেক্ষ ছিল ; তবে সাহিত্য ও প্রত্বতত্বগত নিদর্শনসমূহ হইতে 
জানা যায় যে গুপ্তযুগের শেষের দিকে ইহার পূর্ণ বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। 
কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিব!র বিষয় যে অবহলিত সান্দের এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
সখ্যার মধ্যেও কোনও স্থান হয় নাই। শুদ্বস্থষ্টির পধায়ক্রমে 
ভগবানের যে বুহ রূপ কল্পনার কথা আলোচিত হইল, উহা! বিকশিত 
পাঞ্চরাত্র মতবাদে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। স্যষ্টি- 


পঞ্চরূপ ৬৭ 


প্রকরণের পরবর্তাঁ পর্যায়গুলির অলোচন। বর্তমান প্রসঙ্গের বিষয়ীভূত 
নহে। শ্রীভগবানের বুহন্ধপ একটি বিশিষ্ট রূপ,-তাহার পঞ্চরূপের 
অপর চারিটির কথ! পরেই বলা হইতেছে। 

পাঞ্চরাত্র সন্প্রদায়উক্ত ভক্তগণ তাহাদের একমাত্র উপাস্ত দেবত।কে 
পঞ্চৰপে ভাবনা করিতেন। এই পঞ্চরূপ যথাক্রমে, পর, লুই, 
বিভব, অন্যর্ধমিন এবং অঠ।। পাঞ্চরাত্রিকেরা শ্রীভগবানের প্র? 
রূপের “পর বাসুদেব আখ্য। দিয়াছেন: ইনি সেই একমত এশী সা 
ষ/হাতে সব কিছুই লীন আছে, এবং যিনি পধায়ক্রমে শুদ্ধ স্যটি হইতে 
জড় স্য্টি পর্যন্ত সব কিছুরই আদি কারণ। এ কথা একটু আগেই 
বলিয়/ছি, এবং শ্লীভগবানের বাহ রূপের কথাও বিশদভ।বেই 
হালোচিত হইয়াছে । পত্তঞ্জলির একটি উত্তি, 'ভানাদনস্তাত্। চতুর্থ 
এব ( মহ। ভাঘ্য, ৩ ১৪৬--পাণিনি ত্বুএ ৬. ৩,৫ এর অন্ততম বাণ্তিকের 
ভাষ্য ) হইতে র|মকুঞ্চ গোপাল ভাগ্তারকর মনে করিয়াছিলেন যে 
ষটপূর্ব ছবিতায় শতকে ও ঈশ্বরের চত্ুব্যৃহ রূপ কণ্পন। বাস্ুদেবপুজকগণের 
মনে স্থান পাইয়াছিল। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে বাদরগায়ণের ব্রহ্ম 
শত্রের এক অংশে (২. ২, ৮২ 51174174590 10005) 0109) 
এই বুহ রূপ কল্পন/র আভাস পাওয়া যায়, অন্ততঃ শঙ্করাচাধের 
শারীরক ভায্ে এইরূপ ইঙ্গিতই দেওয়া গাছে, কিন্ত এত পুবে বুাভ- 
বদ্দর অস্তিত্ব কল্পনা সম্ভব মনে হয় না: করণ পূর্বেই বলিয়।ছি যে 
ৃষটপূর্ব দ্বিতীয় প্রথম শতকে এবং খুষ্টা্দ আরম্তের কিছু পরেও 
'বীরবাদ*ই ভাগবতগণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, যদিও এই বীরগণের 
মধ্যে বাসথদেব-কৃষ্ণই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 
হেলিওদের বাস্থুদেবকেই তাহার ইষ্টদেবতা রূপে স্বাক।র করিয়।ছিলেন, 
এবং তাহাকে “দেবদেব” অর্থাৎ অন্ত দেবতা দিগেরও পরম দেবতা বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছিলেন। বাস্থৃদেবের ব্যৃহ রূপের পরেই অন্থতন বিশিষ্ট 
কপ হইল তাহার “বিভব রূপ। বিভব কথাটির ব্যুৎপন্তিগত অর্থ 


৬৮ পঞ্চোপাধনা 


“বিশিষ্ট রূপে আবির্ভাব হওয়া” (বি-ভ+অল্)। শ্রীভগবান কোনও 
বিশেষ উদ্দোখ। সাধনের জন্য পাধিব রূপ গ্রহণ করিয়া যুগে যুগে 
মর্ত্যধামে অবতরণ করেন, এবং সেজন্াই তাহার বিভব রূপের অপর 
এক নাম “অবতার রূপ। শ্রীমদ্তগব্দগীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম 
কয়টি শ্লোকে এই বিভববাদ বা অবতারবাদের একটি অতি সংক্ষিপ্ত 
অথচ পুর্ণীঙ্গনুন্দর ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবান বান্থদেব-কৃষ্ণ 
কর্তৃক সাত্বত ধর্মের (এখানে মং যোগং' বলিয়। বণিত ) উৎপত্তি, 
পরম্পরা এবং সাময়িক লয়ের ব্যাখ্যানের বিষয়ে অর্জুনের দ্বিধা ও 
সন্দেহ শ্রীকৃষ্ণ নিয্ললিখিত কয়টি শ্লোকের দ্বারা অপনোদন করিয়াছেন : 


বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্ভুন। 
তান্যহং বেদ সর্বানি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥ 
অজোহপি সন্নব্যয়াত্ম! ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যা ত্বমায়য়। | 
যদ] যদ হি ধর্মন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অত্্যুতানমধর্মন্ত তদাত্মানং স্জাম্যহম্‌ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুঙ্কৃতাম্‌। 
ধনংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
( গীতা, অধ্যায় ৪, শ্লোকমংখ্য। ৫৮ ) 


এরূপ অন্ন পরিসরে অথচ অতি মনোজ্ঞভাবে বিভব বা অবতারবাদের 
ব্যাখ্যা কোথাও প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। যদিও পাধরাত্র 
সংহিতানিচয়ের এবং মহাকাব) পুরাণাদি গ্রন্থের কোনও কোনও 
অংশে এশী অবতারগুলির সংখ্য। নির্দেশের চেষ্টা আছে ( যেমন সাত্বত 
ও অহিবুর সংহিতায় প্রদত্ত অবতারের সংখ্যা ৩৯, মহাভারতের 
একাংশে ইহার সংখ্যা ৬ অপরাংশে ভিন্নরূপ, ভাগবতপুরাণে ২২ ক 
২৩), কিন্তু গীতাকার ইহার কোনও সংখ্যা নির্দেশ করা আবশ্যক 
মনে করেন নাই। ভাগবতপুরাণেও এক স্থানে লিখিত আছে-_ 
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অবতারাঃহাসংখ্যেয়াঃ। ইহাই ব্রাহ্মণা হিন্দুব এবং পাঞ্চরাত্র-বৈষবের 
অবতার সম্বন্ধীয় যথার্থ পরিকল্পনা । শ্রীভগবান গীতার দশম অধ্যায়ে 
১৯ হইতে ৩৮ সংখ্যক শ্লোকগুলিতে নিজের বিভূতিব কথা৷ বিশেষভাবে 
বর্ণনা করিয়া ৪০-১ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ে বলিতেছেন, 

নান্তোঁহন্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ। 

এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্ভে। বিভৃতেবিস্তরো ময়। ॥ 

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদুঞিতমেব ব1॥ 

ততদেবাবগচ্ছ ত্বং মুম তেজোং২শসম্থবম্‌ ॥ 
বিভ্ুতিযোগে শ্রীভগবানের এই উক্তি এবং চতুথ অধা।য়ের অষ্টম 
শ্লেকে সাধুদিগেব সংবঙ্গণ, দ্রর্বনিদিগের দমন এবং ধর্মসংস্ব'পনেব জগ্ 
তাহাব যুগে যুগে অবতীর্ণ হওয়াব কথা ম্মবণ করিলে অবতাবদিগেব 
সংখ্যা নির্দেশে কথ! উঠিতেই পাবে না। ভগবানেৰ পাঞ্চরাত্রে 
কল্পিত চতুর্থ বপ তাহার অন্তর্ধামা বপ। যদিও ব্রক্মন-আত্মনের 
অন্তর্যামিত্ব কল্পনা প্রসঙ্গ সবপ্রথম বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যায় 
(৩৭, ৩.২৩), তথাপি বাশ্ুদেব-কৃষ্ণৰূ্গী শগবানেৰ অন্ত্ধামী রূপের 
বৈশিষ্ট্য গীতার দ্ুএঞকটি অংশে যেভাবে বণি হয়ছে, এনপ সুন্দর 
অথচ সংক্ষিপ্ত আকারে বোধ হয় ইহ! আর কোথাও বণ্িত হয় নাই। 
বিভূতিযোগের ২০ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, “অহমাত্মা 
গুড়াকেশ সবভৃতাশয়স্থিতঃ । গীত।াব শেষ অধ্যায়ের ৬১ সংখ্যক 
শ্লোকেও ভগবানেব অন্তর্যামিত্বের কথ সুষ্ঠুভাবে ব্যখ্যাত হইয়/ছে। 
অন্তর্যমী শবের প্রকৃত অর্থ এই, “যিনি অন্তবে থাকিয়া সকলকে 
পরিচালনা করেন' ৷ ইহাই পরিস্কট হইয়।ছে এই শ্লকটিতে_ 

ঈশ্বরঃ "্বভতান।* হৃদেশেহ্ভুন তিষ্ঠতি। 

ভ্রাময়ন্‌ সর্বভৃতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়। ॥ 
শ্রীভগবানের পাধ্চাত্রকল্পিত শেষ রূপটি াহার অর্চা রপ। অর্চাব 
অর্থ হইল পুজাযোগ্য। প্রতিমা । বেদাস্তে যদিও নিগুণ ব্রচ্মের ইন্্িয়- 
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গোচর বাহ রূপ কল্পনার কথা সমধিত হয় নাই বা নিন্দিত হইয়াছে 
(€ন সন্দশে তিষ্ঠতি রূপমন্ত, কাঠক উপনিষদ, ২.৩, ৯; শ্রেতাশ্বতর 
উপনিষদ, ৪.২০ ), তথাপি পাঞ্চরাত্রভাগবত ধর্মাবলম্থিগণ তাহাদের 
ইষ্টদেবতার এবং তাহার বিভিন্ন প্রকাশের প্রতিমাসমূহ নির্মাণ করাইয়া 
দেবগৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া পুজা অর্চনাদি করিতেন। তাহাদের মতে এই 
সকল দেবমুতি ভগবানের 'শ্রীবিগ্রহ' বা মঙ্গলময় শরীর, এবং এগুলি 
তক্তদিগের ভগবৎ সম্বন্ধীয় ধ্যান ধারণার জন্য বিশেষ অন্তকুল। এই 
অধ্যায়ের শেষে খুব সংক্ষেপে ভাগবত-বেঞ্চবদিগের পুজার জন্য 
ব্যবগ্থত মৃত্তিনিচয়ের কথা আলোচিত হইবে। প্রসঙ্গত; এস্থলে উল্লেখ 
করা আবশ্যক যে ত্রা্মাণ্য হিন্দু সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এই সম্প্রদায়তুক্ত 
ভক্তগণই ভারতবর্ষে মুধিপূজার বহুল সম্প্রসারণে এক প্রধান ও সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে ইহাও স্পষ্টভাবে জানানো প্রয়োজন 
যে ভাগবতগণ সমধিত দেববিগ্রহ পুজা ইংরাজী ভাষায় বণিত ধর্।চরণ 
ঠিক ৭০12৮'র পর্যায়ে পড়ে না। 

গুপ্তযুগে ও উহার অব্যবহিত পরে ভাগবত সম্প্রদায়ের যে প্রভূত 
সম্প্রসারণ ঘটিয়াছিল সে বিষয়ে তৎকালীন সাহিত্য ও পুরাতত্ব হইতে 
বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। গুপ্তসআ্রাটগণের মধ্যে অনেকেই তাহাদের 
মুদ্রায় এবং শিলালেখে পরমভাগবত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই 
বংশের প্রথম চন্দ্রগ্প্তের ধর্মমত কি ছিল, উহ সঠিক জানা না গেলেও 
অনুমান করা অযৌক্তিক নহে যে তিনি ভাগবত ছিলেন। তৎপরি- 
গৃহীত উত্তরাধিকারী মহারাজাধির!জ সমুদ্রগুপ্ত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব- 
পূর্ণ মহাপুরুষ ছিলেন। বীর্ধে, শৌধে, কবিত্ে, স্তুকুমার কলাশিল্পে: 
তাহার পারদশিতার বিষয় আমরা হরিষেণ প্রশত্তি ( এলাহাবাদ 
ফোটে রক্ষিত অশোকস্তস্তের গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালেখ ) এবং তাহার 
স্ববর্মমুদ্রা হইতে জানিতে পারি। যদিও এগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে 
স্তাহাকে ভাগবত বা পরমভ।গবত বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই, 
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তথাপি মনে হয় তিনি এ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কারণ তাহার 
মুদ্রাগুলিতে গরুড়ধবজ বর্তমান। তবে তাহার অসাধারণত্বের জন্ত 
তিনি হরিষেণ প্রশস্তিতে পরোক্ষভাবে ভগবান বিঞুর অবতারবূপে 
কল্পিত হইয়াছেন। প্রশস্তিকার তাহাকে অচিস্ত্যপুরূষ আখ্যা দিয়াছেন 
এবং ছুষ্টের শাসন এবং শিষ্টের পালনের জন্তই যে তাহার আবির্ভাব 
হইয়াছিল এ কথাও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন ( সাধ্বস|ধৃদয়-প্রলয়- 
হে তুপুরুষস্থয চিন্ত্্ ; হরিষেণ প্রশস্তি) ২৫১ 1০61, 06162, 11/5011- 
1605, 0. 8)। তাহার পুত্রণ্ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে 
পরমভাগবত ছিলেন উহা! তাহার শিলালেখ ও যুদ্রারাজি হইতে 
প্রমাণিত হয়। 139521)8 (13191960010 13914500072) 7708144 
প্রাপ্ত সুবনমুদ্রীগুলির মধো এক জাতীর মুদ্রা তাহার ভগবতুক্তি 
সম্বন্ধে বিশিষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। এই, মুদ্রগুলির এক পৃষ্ঠে 
োতির্গুলের মধ্যে দণ্ডায়মান ভগবান বিঞুর সম্মুখে মহারাজাধিরাজ 
চন্দগুপ্ত বিক্রমাদিতাকে করজোড়ে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়; 
তৎকালীন ত্রান্মী অক্ষরে এখানে ঠাহাকে চিক্রবিক্রম' বলিয়। বর্ণন| 
কর! হইয়।ছে। তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম কুমারগ্প্তও 
প্রধানতঃ বৈষ্ণব ছিলেন : তংমন্বন্ধীয় শিলালেখ ও ঠাহ।র মুদ্রাগুলি 
হইতে উহা জান! যায়। কিন্তু, তিনি যে কান্তিকেয় দেবতারও পুজক 
ছিলেন, ইহা আমরা তন্নামান্কিত কতকগুলি স্ব্ণমুদ্রার এক পৃষ্ঠে 
দৃখামান উক্ত দেবতার পৃজামূণ্ত হইতে জানিতে পারি। বাস্থাদেব-বিষু 
ব্যতীত তন্য দেবতাতে মহারাঙ্গাধিরাজ কুমারগুপ্তের ভক্তির কথা বোধ 
হয় কয়েকটি শিলালেখে তাহার 'পরমদৈবত” উপাধি হইতে জান! যায়। 
প্রবর্তী সত্্ট্গণের মধ্যে ভানেকেই ভগবত বা বৈষ্ঠবসম্প্রদায়উক্ত 
ছিলেন; এ তথ্য তাহ!দের মুদ্রাদি আম।দিগকে জানাইয়। দেয়। তবে 
ইহাও উল্লেখযোগা যে তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে উদারনীতিক ছিলেন, এবং 
গুপ্তসাঘ্রাজ্যে অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়তুক্ত জনগণের ধর্মাচরণ সম্বন্ধে 
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কোনও বাধ! ছিল না। যেমন বাস্থদেব-বিষুণ ও তাহার ব্যহ ও 
বিভবরূপের 'প্রতিমাবলী এবং মন্দিরাদি সে সময়ে রাজকীয় পৃষ্ট- 
পোষকতায় নিমিত হইয়াছিল, তেমনই বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্তাদি ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের অন্তর্গত উপাসকদিগের ধর্মকার্ষের জন্যও বিভিন্ন দেবতা 
বুদ্ধ, জিনাদির মূর্তি 'ও মন্দির নির্মাণকার্য বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। এই 
সকলের অধুন।প্রান্ত বংসাবশেষ আজিও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে । 
গুপ্তযুগে ও ইহার অব্যবহিত পরে ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র ধর্মমত 
সম্পকিত বনু প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়। পূর্বে এইরূপ কয়েকটি যথ৷ 
সাতবত, জর, পৌঞ্চর, পরম, অহিবুর্ণপ প্রভৃতি সংহিতার কথা বলা 
হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে যেগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, উহারা গুপ্তযুগে 
রচিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই । উহাদের ভাষা 
ও রচনাশৈলাই ইহার প্রমাণ ব্বরূপ। প্রাচীনতম গ্রন্থগুলি যে উত্তর 
ভারতে রচিত হইয়াছিল শ্রেডার প্রমুখ পণ্তিতগণ একথা স্বীকার 
করেন। ভারতের উত্তরতম অংশ কাশ্মীর উপত্যক1 বোধ হয় এই 
জাতীয় গ্রন্থের অনেকগুলির উৎপন্তিষ্থল। উক্ত অনুমানের অন্যতম 
কারণ এই যে এখানে আদি মধ্যযুগীয় এমন অনেক ঝিষ্ণুমৃতি পাওয়া 
গিয়াছে, যেগুলি একটি বিশিষ্ট উপায়ে অন্যতম প্রধান পাঞ্চরাত্র ধর্মমত 
ব্যহবাদের বাহা রূপ প্রকাশ করে। এ মৃত্তিগুলির কথা পরেই 
বলিতেছি। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে কোনও কোনও 
পণ্ডিতের মতে গুপ্ত ও উহার পরবতী যুগে পাঞ্চরাত্র ব্যুহবাদ 
অনেকাংশে অন্তহিত হয় এবং উহার স্থলে অবতারবাদ প্রাধান্ত লাভ 
করে। ইহারা আরও বলেন যে অবতারপৃজার দ্বারা বুাহপৃজার 
অপসারণ ভাগবতধর্মের বৈচ্বধর্মে রূপাস্তরের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ।১ 
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বিষুমুত্তি ৭৩ 


কিন্ত এই মত সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ ব্যুহপৃজার 
সাহিত্যগত বর্ণনা বিভব বা অবতারপৃজার বর্ণনার সহিত গুপ্তযুগে 
রচিত প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র গ্রন্থসমূহেই পাওয়। যায়। সতা বলিতে কি 
ষ্টপূর্ব যুগে এবং খুষ্টাব্দ গণনার অব্যবহিত পরে বুাহবাদের প্রতিষ্টা হয় 
নাই। রামকুঞ্ণ গোপাল ভাগু।রকর প্রমুখ পণ্ডিতগণ নাগর শিলালেখে 
উক্ত সঙ্কর্ষণ ও বাস্তদেব পুজাকে ধাহপুজার প্রাচীনতম নিদর্শন মনে 
করিয়! যে ভুল করিয়াছিলেন, উহ! পূর্বে বলা হইয়াছে । তবে ইহাও 
সত্য যে তখন মোরা শিলালেখের প্রকৃত তাৎপর্ধের এনং বায়ু: 
পুরণোক্ত মন্তযাপ্রকৃতি দেবতা বা পঞ্চবীরের বিষয় কিছু জান! ছিল ন]। 
সুতরাং তংকালান সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নিঞওর করিয়া তাহার! যে 
মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন উহাতে কিছু তুলভ্রাত্তি থাক! 
স্ব'ভাবিক। বুহ ও বিভবপুজা যে গুপ্ুযুগে ও উনার বত পরবর্তী 
কালেও ভাগবত-পাঞ্চরা এ-বৈষ্বধর্মের এক অবিচ্ছে্চ অঙ্গ হিসাবে 
প্রচলিত ছিল উহ! পুর্বোক্ত পাঞ্চরাত্র গ্রগ্থাদি ও সেকালের অপুন! 
সংরক্ষিত মুভি ও মন্দিরসমূহ প্রমাণিত করে। গুগুযুগেই পাপরাত্র 
মতবাদ প্রতিষ্টালাভ করে, এবং ব্যৃহবাদ পাঞ্চরার ধর্মদর্শনের একটি 
বিশিষ্ট অঙ্গ রূপে পরিগণিত হয়। 

এখন এই ধর্ম।বলন্দিগণের ইঠ্টদেবতা বাগুদেব-পিফু-ন।র।য়ণের 
প্রতিমাসমহচ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা আবণ্ক। নগরী 
শিলালেখোক্ত ভগব|ন সক্কর্মণ-বানুদেব, বেসনগরের হেলিওদেোর 
পুজিত দেবদেব ঝসুদেব এবং মোরা শিলালেখের ভগব।ন পণ বুধ্িবার 
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৭8 পঞ্ষোপাপন। 


কি ভাবে রূপার্িত হইয়াছিলেন উহ সঠিক জানিবার আজ কোনও 
উপায় নাই। দেবদন্ত রামকৃষ্ণ ভাগ্ারকর মনে করিতেন যে নাগরী 
বা বেসনগরে এই সব দেবতার কোনও মূতি ছিল না, তাহার! তাহাদের 
তক্তগণ দ্বারা অমূর্ত প্রতীকের (৪2010097010 9৮01901 এর ) মাধ্যমে 
পুজিত হইতেন। কিন্তু এই মত গ্রহণীয় নহে, কারণ অল্পকাল পরের 
মোরা শিলালেখ হইতে আমরা পঞ্চ বুষ্িবীরের পী1চটি সুন্দর প্রতিমার 
পাষাণনিমিত মন্দিরে প্রতিষ্টার কথা জানিতে পারি। খুষ্টপূর্ব প্রথম 
শতকে পঞ্চাল দেশীয় শাসক ঝিঞুমিত্রের তাস্রমুদ্রায় বিষ্ণুর একটি 
অস্পষ্ট মৃতি খোদিত আছে।' খৃষ্টাব্দ আরম্তের পরে প্রথম ছুই তিন 
শতাব্দীর বিষুমূতি খুব অল্লই পাওয়া গিয়াছে। মধ্যভারতে অবস্থিত 
ভিলসার (প্রাচীন বিদিশা ) অনতিদুরবর্তী উদয়গিরি পর্বতের কয়টি 
গুহামশ্দিরের গাত্রে খিষুর চতুতূঁজ ( শঙ্চক্রগদাধারী ) “স্থানক' 
মৃত, তাহার অনস্থশয়ন মৃতি এবং বরাহ অবতারের মৃত্তি খোদিত 
দেখা বাঁয়। এগুলি খুষ্টীর চতুর্থ শতকে গুপ্ত প্রাধান্তের সময়েই নিষ্সিত 
হইয়ছিল। গপ্তযুগে ও ইহার পরে ঝিষুমুতির বিভিন্ন বিভাগের 
কথা৷ তংকালে রচিত পুরাণ, পাঞ্চরাত্র ও মৃতিতন্ব বিষয়ক গ্রন্থাদি হইতে 
জানা যায়; তখনকার কালের বিভিন্ন বিভাগীয় বিষুমৃতি আজিও 
ভারতের ও ভারতের বাহিরের বহু চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে। উত্তর 
ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে অবস্থিত মন্দিরসমূহের অভ্যন্তরে ও মন্দির- 
গাত্রে এখনও এই সব মৃত্ি দেখা যায়। ভগবদ্তক্তগণের নিকট ইহাদের 
উপযোগিতা অত্যধিক ছিল, এবং খুষ্ঠীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক হইতে আরম্ত 
করিয়। নবম-দশক শতক কিংবা তাহার পরেও রচিত বনু গ্রন্থে নানাবিধ 
বিষুমুতি বিষয়ক পুষ্থানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই সব 
বিবরণের মধ্যে বিষুধর্মোত্তর (ইহা একটি উপপুরাণ ), হয়শীর্ষ 
পঞ্চরাত্র, অগ্নিপুরাণ, বৈখানসাগম প্রভৃতি গ্রন্থের এতৎসন্বন্ধীয় বিবৃতি 
খুব প্রামাণ্য । এস্থলে এই সব নানাপ্রকার বিবরণের আলোচন৷ 


প্রুববের' ৭৫ 
অসম্ভব এবং কতকটা অপ্রাসঙ্গিক । সেজন্য এই সকল গ্রন্থ হইতে 
গৃহীত বিষু্মূত্তি বিষয়ক একটা সাধারণ বিবৃতি এখানে প্রদান কর! 
হইতেছে । বৈখানসাগমে ( ইহ] মনে হয় দক্ষিণ দেশীয় একটি পাঞ্চরাত্র 
আগম ) প্রদত্ত বিষুমৃতির প্রধান বিভাগ “ফববের" বলিয়া ব্িত। 
ইহার আবার প্রধান চ।রিটি উপবিভাগ যথা “যোগ? “ভোগ', 'বীর ও 
অভিচারিক” ; এই চারিটির প্রত্যেকে তিনটি উপবিভাগে বিভত্ত 
বথা 'স্থানক', “আসন এবং "শয়ন । এই দ্বাদশটি উপবিভাগের 
প্রত্যেকটি আবার উত্তম", 'মধাম* এবং 'অধম' এই তিন পধায়ে বিভক্ত। 
ঞুববেরের যোগাদি বিভাগের তাৎপর্য এই যে বান্রদেব-বিষু-নারা যুণ- 
ভক্তগণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, যথা যোগসাধনায় পারদশিতার ভন্য, পাথিব 
ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, শৌধবাধ লাভ কামনায় এবং 
নিজ শক্রর অনিষ্টসাধন বাসনায়, যোগাদি বিভিন্ন বিভাগীয় বিধুমুত্তি 
পূজায় উৎসাহ পাইতেন। স্থানক, আসন ও শয়ন বিভাগ তিনটি 
যথাক্রমে দণ্ডায়মান, আসীন এবং. শয়ন নিধুমৃশিগুলিকেই বুঝাইত । 

সম, মধ্যম ও অধম বিভাগের তাতপধ এই যে, যেগুলিতে প্রধান দেবতা 
সবাপেক্ষা অধিকাংশ পরিবারাদির” দ্বারা বেগ্টিত থাকিতেন সেগুলি 
হইত উত্তম, যেগুলিতে বিফুপরিবারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প 
সেগুলি মধ্যম, এবং সর্বশেষে যে সকল মৃত্তিতে সর্লাপেক্গ। অল্পসখ্যক 
বিষু পরিবার প্রদশিত হইত উহারা অধম পর্যায়ের অস্তুভুক্ত হইত। 
অনন্য ইহাও সত্য যে গ্রন্থোঞ্ড বিভাগ উপবিভাগঞ্চলির বর্ণনানুবায়ী 
কিছু সংখ্যক বিষুমৃতি পাওয়া গেলেও, প্রত্যেকটির যে প্রাচীন বা 
মধ্যযুগীয় নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, এমন নভে। স্থানক মৃক্তিই 
সর্বাপেক্ষা অধিক সংখক পাওয়া যায়,এবং এগুলির মধ্যে ভোগ মুত্তিই 
বেশী। শয়ন ( অনস্তশয়ন বা শেষশয়ন ) মৃতি দক্ষিণ ভারতের 
অধিকাংশ ঝিঞুমন্দিরে প্রধান বিগ্রহ রূপে বিরাজিত; স্থানীয় বৈষবভক্ত- 
গণের নিকট ইনি রঙ্গন্বামী বা রঙ্গনাথ নামে পরিচিত । বৈধ্ব "ঞববের?- 
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গুলি এক হিসাবে ভগবানের “পর” প্রকৃতি রূপায়িত করিতেছে 
বলিয়! অনুমান কর যায়। 

দেবতার ব্যুহ প্রকৃতির রূপায়ণ পার্চরাত্র বৈষ্বেরা' এক বিশিষ্ট 
উপায়ে করিয়াছিলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে আদিতে ব্যুহ 
চারিটি এবং পরে ক্রমিক সংখ্য। বৃদ্ধি হেতু উহা! চতুধিংশতি ব্যুহ 
বা মুক্তিতে পরিণত হয়। চতুর্বহ বা চতুরমূতি (বাসুদেব, সক্ক্ষণ, 
প্রহ্যায় ও অনিরুদ্ধ) একত্রে রূপায়িত করিবার এক অদ্ভুত পন্থা 
পাঞ্চরাত্র বৈষ্বগণ আবিষ্ধীর করিয়াছিলেন। শঙ্খ, চক্র, গদা, 
এবং পদ্ম বা পদ্মাঙ্কধারী চতুর্ভুজ দেবতার চারিটি বক্ত, দেখানো 
হইয়াছিল ; মাঝের ( স!মনের ) মুখটি সৌম্য মনুষ্যবদন (ইহা বাহ 
বাস্থদেবের ), দক্ষিণের মুখটি সিহহাম্ত ( ইহা সন্ক্ষণের ), বামেরটি 
বরাহবদন ( ইচা৷ প্রদ্যয়ের ) এবং পিছনের মুখটি রৌদ্র কপিল রাক্ষম 
মুখ (ইহা অনিরুদ্ধের)। এই অদ্ভুত রূপায়ণের আধ্যাত্মিক রহস্য 
সহজে বোধগম্য হয় না, তবে বিষুধর্মোন্তর পুরাণ এবং পাঞ্চরাত্র 
শাম্্রাদিতে ইহার অন্তগৃটি ভাবধারা আলোচিত আছে। চতুধিংশতি 
মৃতি রূপায়ণের পন্থা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। এগুলির প্রত্যেকটি 
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুভূজ (প্রায়শঃ ) স্থানক মুত্তি, কিন্তু ইহারা 
একাস্ত, কোনওটিতেই একটি মনুয্যমুখের অধিক দেখানো নাই। 
ইহাদের একটি হইতে অপরটির পার্থক্য এই জাতীয় বিভিন্ন মূর্তির 
হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, এই চারিটি লাঞ্চনের ভিন্নরূ্প অবস্থানের 
দ্বারা নির্ণীত হইত। পুবোর্ড চতুরাস্ত বিষণ চত্ুরতি কাশ্মীর 
প্রদেশের অবস্তীশ্বামী মন্দিরে এবং অন্তত্র অনেকগুলি পাওয়! 
গিয়াছে । পাঞ্চরাত্র মতবাদের ক্রমিক বিকাশ ও বিস্তার যে এই 
প্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল ইহ। তাহার অন্যতম নিদর্শন বলিয়া! কেহ 
কেহ অনুমান করেন। চতুবিংশতি মু্তি পর্যায়ের বিভিন্ন অধুনা প্রাপ্ত 
মৃত্তির কোনওটিকেও গুপ্তযুগের বল! চলে না, তবে আদি মধ্যযুগ ও 
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তৎপরবর্তীকালের এই জাতীয় মুতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বনু স্থানে 
পাওয়া গিয়াছে, এবং ভারতীয় ও অন্যদেশীয় বু চিত্রশালায় সংরক্ষিত 
আছে। 

বাস্থদেব-বিষণণর “বিভব বা 'অবতার'মৃতির প্রাচীনত্ব তাহার 'ব্যুহ'- 
মৃত্তি অপেক্ষা অধিক। উদয়গিরি গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ খুষ্টপূর্ব চতুর্থ 
শতকের বরাহ অবতারের কথ পূর্বে বলা হইয়াছে। খুষ্টীয় পঞ্চম-ষ্ঠ 
শতকে মধ্যভারতের দেবগড়ে দশাবতার মন্দির নিমিত হয়। এই 
মন্দিরের তিনটি পার্খদেবতারূপে* দেবতার তিন প্রকার মুর্তি ইহার 
বহির্ভগের তিন অংশে স্থাপিত আছে। একটি শেষশায়ী বা অনস্ত- 
শয়ন ( এই মৃতি যে গ্রুববের পর্যায়ের অন্তম উহা! পূর্বে বলিয়।ছি ) 
অপরটি করি-বরদ বা গজেন্দ্রমোক্ষ (ইহা ঠিক অবতার পর্যায়ে না 
পড়িলেও কতকটা সেই জাতীয়, গজেন্দ্র গ্রাহ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া 
জলমধ্যে আকধিত ও নিমজ্জিত হইবার কালে একান্তে ভগবানের স্তব 
করিলে দেবতা আবিভূতি হইয়া উহাকে রক্ষা করেন ), এবং তৃতীয়টি 
নর-নারায়ণের যুগ্ন মৃতি। সাত্বত সংহিতার উনচল্লিশ সংখ্যাযুক্ত অবতার 
তালিকামধ্যে ইহাদের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের কথা কিছু পূর্বে 
বলা হইয়াছে। এলাহাবাদের অনতিদুরে গাড়ওয়া গ্রামস্থ গুপ্তযুগের 
বিঞুমন্ৰিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে মব্যয, কুর্ম, বরাহাদি দশাবতারের 
পর্যায়তুক্ত কয়েকটি পৃথক্‌ মতি পাওয়া গিয়াছে । এগুলির ভান্বর্যশিল্প 
খুব উচ্চন্তরের। দক্ষিণ ভারতেও এইরূপ অনেক প্রাচীন মৃতি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। দশাবতারের মূর্তি নির্মাণশৈলীর ভিন্ন ভিন্ন 
বৈশিষ্ট্য ছিল। মংস্ত কুর্ম বরাহাদি অবতার-বিগ্রহগ্ুলি কখনও কখনও 
মংস্তয কৃর্ম ও বরাহের আকারানুযায়ী নিমিত হইত। আবার অন্থক্ষেত্রে 
প্রথম ছুইটির উপরার্ধের পরিবর্তে চতুর্ভুজ বিষুমূতির উপরার্ধ সংযোজিত 
থাকিত। বরাহ অবতারের বেলায় বরা হাননযুক্ত একটি বিশাল দ্বিভূজ 
বাচতুতুজ মনুষ্যমৃত্তি নিমিত হইত। উদয়গিরি গুহাগাত্রের বরাহ শেষোক্ত 
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শৈলী অনুযায়ী নিগ্নিত হইয়াছিল। নরসিংহ সাধারণতঃ হিরণ্যকশিপু 
বধ-নিরত সিংহাস্ত নরমৃতি। বামন ও ত্রিবিক্রম পঞ্চমাবতার মৃত্তির 
দুইটি বিভিন্ন রূপ। প্রথমটি প্রার্থী ত্রাহ্মণবালক ব্রহ্মচারীর, এবং 
দ্বিতীয়টি উব্রধ পদোতক্ষেপকারী দেবতার বিরাট রূপ। অপরগুলি সবই 
নররূগী ও সাধারণতঃ দ্বিভূজ । ভার্গবরাম পরশুহস্ত, রাঘবরাম ধন্ুর্ধারী, 
এবং বলরাম হলধর ; কোথাও কোথাও বলরামের পরিবর্তে কৃষ্ণকে 
অবতাররূপে দেখানে। হইয়াছে । প্রসঙ্গত; বলা আবশ্যক যে কৃষ্ণ 
জন্মাষ্মীর সর্বপ্রথম রূপায়ণ মথুর1 চিব্রশালায় সংরক্ষিত খুষ্টীয় প্রথম- 
দ্বিতীয় শতকের একটি অর্ধভগ্ন প্রস্তরফলকে খেোদিত দেখা যায়। 
কৃষ্ণ বলরামের বাল্যলীলার বহু ঘটনা প্রস্তরফলকে খোদিত হইয়া 
উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের গুপ্ত ও ততপরবত্তী যুগের অনেক ঝিষণমন্দিরের 
শোভাবর্ধন করিত। এগুলিকে কুষ্ণায়ন চিন্রাবলীরূপে বর্ণনা করা 
যায়; ইহার অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন রাজস্থানের অন্তু ক্ত মাণ্ডোরে 
( প্রাচীন মাণগুব্যপুর--ইহা যোধপুর এলাকাতুক্ত ) পাওয়া গিয়াছিল। 
বুদ্ধ বনু প্রাচীনক।লেই দশাবতার তালিকাভূক্ত হইয়াছিলেন। সাত্বত 
সংহিতার পূর্বোক্ত উনচণ্লিশ অবতারের তালিকার মধ্যে তাহার স্থান 
ছিল, যদিও শ্রেডার প্রমুখ পণ্ডিতের! ইহ! বুঝিতে পারেন নাই । এই 
তালিকায় তিনি “শান্তাত্মন নামে অভিহিত হইয়ছেন। বৃহৎসংহিতার 
প্রতিমা লক্ষণ অধ্যায়ে বুদ্ধমৃত্তির বর্ণনাকালে বরাহমিহির তাহাকে 
'শাস্তমন” আখ্য। দিয়াছেন। বলা বাহুল্য শাস্তাত্বন ও শাস্তমন 
একার্থবাচক এবং ভগবান্‌ বুদ্ধচরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যের গ্যোতক। 
অগ্নিপুরাণে দশাবতার প্রতিম। বর্ণন প্রসঙ্গে বুদ্ধ শাস্তাত্বা বলিয়াই 
অভিহিত হইয়াছেন। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূত্তির ইহা অপেক্ষা উংকৃষ্ঠতর 
বর্ণনা আর কিছু হইতে পারে না। ভবিষ্যৎ অবতার কন্কির যে রূপ 
বাঙ্গালী কাব জয়দেব তাহার দশবতার স্তোত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, 
এ ভাবেই তিনি ভান্বর্য ও চিত্রশিল্লে রূপায়িত হইয়াছেন । 
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ভাগবত-পাঞ্চরাত্র-বৈষ্ণবশান্ত্রোন্ত শ্রীভগবানের ধ্যান ধারণাদি- 
সহায়ক যে সব প্রতিমানিচয়ের সামান্থ পরিচয় উপরে দেওয়া হইল, 
তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে এই সম্প্রদায়তুক্ত ভক্তের! তাহার 'পর" 
বাহ", “বিভবাদি' রূপের ইন্দ্রিয়গ্রাহা নিদর্শনের উপর কতট। গুরুত্ব 
আরোপ করিতেন। ঠাহারা এই সব নানাপ্রকার মৃত্তিপূজা করিয়াই 
ক্ষান্ত হইতেন না, পরন্ত শা'লগ্রামশিলাদি অমূর্ত প্রতীকের মাধ্যমেও 
াহাদের ইষ্টদেবতার আরাধনা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইহাতে 
তাহাদিগকে মৃতি বা প্রতীকপুজ্জক বলিয়া! যদি কেহ নিন্দা করেন, 
তাহা হইলে তিনি তাহাদিগের প্রতি স্থবিচার করিবেন না। তাহাদের 
ত্যকারের মত, পথ ও আদর্শের বিষয় চিস্ত। করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইবে যে এই সম্প্রদায়ভূক্ত জ্ঞানী, গুণী ও শ্রদ্ধাভক্তিশীল মনী ধিগণ 
মূর্ত বা অমূর্ত প্রতীকের মাধ্যমে সেই একমাত্র ঈশ্বর পরমপিতার 
পুজার্চন! করিয়া মানসিক গ্রীতি পাইতেন। এই ধর্মকার্য তাহাদের 
অস্তনমিহিত ভগবদুক্তির অন্যতম বাহা প্রকাশ ছিল। 


শীশুওম অগ্র্যাল্স 
বিষুর_ বৈষ্ঞব 


দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়-_ভাগবতপুরাঁণ 
ও আড়বারগণ ূ 


উত্তর ভারতে ভাগবত-পাঞ্চরাত্রবৈষ্ণব সম্প্রদায় কিরূপ ভাবে 
সম্প্রসারিত হইয়াছিল ইহা! পৃরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। 
এই অধ্যায়ে ভারতের দক্ষিণাংশে এই ধর্ম ও ধর্মসন্প্রদায় শ্প্রাচীন 
কাল হইতে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল ইহার আলোচন। কর৷ 
আবশ্যক । খ্ুষ্টপূর্ব যুগের এতৎসম্পকিত সাহিত্য ব৷ প্রত্বতত্বগত 
নিদর্শন প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। সম্যাত্রির উত্তরাংশে অবস্থিত 
নানাঘাট গুহার একটি শিলালেখের কথ পৃববর্তী অধ্যায়ে বলিয়াছি। 
ইহা সাতবাহন বংশের তৃতীয় নুপতি প্রথম সাতকণ্নির মহিষী নায়নিকা 
বা! নাগনিকার। ইহাতে সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় কোনও বিশেষ তথ্য পাওয়া 
না গেলেও, ইহ! আমাদিগকে জান।ইয়া দেয় যে সক্বর্ষণণ ও বাসদের 
পুজা বা ভক্তির পাত্র ছিলেন, এবং সঙ্কর্ষণের নাম পূর্বে থাকাতে ইহা। 
অনুমিত হয় যে এক্ষেত্রে তাহারা “বীর” পর্যার়ভুক্ত দেবতা ছিলেন। 
খুষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকে অন্ত্রদেশে ভাগবত ধর্মের অস্তিত্বের কথা 
আমর! অন্যতম সাতবাহন নরপতি গৌতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞ সাতকর্ণির 
একটি লেখ হইতে জানিতে পারি,_ ইহা কৃষ্ণ! জিলার চীন গ্রামে 
পাওয়া! গিয়াছিল। এই সকল প্রত্ুতাত্বিক নিদর্শন হইতে এতদ্বিষয়ক 
পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া না গেলেও ইহ! অনুমান করা অসঙ্গত হইবে ন। 
যে দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও অংশে এই ধর্ম স্ুপ্রাচীনকালে 
ন্যনাধিক প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছিল। কিঞ্চিৎ পরবর্তাকালের (খুষ্টীয় 
চতুর্থপঞ্চম শতকের ও উহার পরের ) তামিল সাহিত্য, লেখমাল! ও 
মুতি-মন্দিরাদি হইতে ইহার সম্যক্‌ প্রচলনের বিষয় জান! যায়। 


দ্রবিড় দেশে কৃষ্ণপৃজা ৮১ 


খৃষ্টাবদের প্রথম কয় শতাব্দীতে যে দ্রবিড়দেশে কুষ্ণ-বলরামের পৃজ। 
প্রচলিত ছিল এ তথ্য আমর! প্রাচীন তামিল সাহিত্য হইতে জানিতে 
পারি। শিলপ্পদিকারম এবং অন্থান্থ তামিল কবিতা গ্রন্থ আমাদিগকে 
জানাইয়া দেয় যে মছুবা, কাবিরিপদ্দিনম্‌ এবং অন্যান্ত নগরে কুষ- 
বলরামের প্রাচীন মন্দির বর্তমান ছিল। কাবিরিপদ্দিনমের কৰি 
করিকন্নম তদ্দেশীয় ছুইজন রাক্তাকে ভগবান কুষ্ণ-বলরামের অবতার 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বান্থদেব-কৃষ্ণাদির পূজা যে এ অঞ্চলে 
ৃষ্টপূর্বযুগে প্রচলিত ছিল উহা পরোক্ষভাবে দেশীয় ও বৈদেশিক 
সাহিত্য দ্বারা সমথিত হয়। দক্ষিণদেশীয় পাপ্ত জাতির নাম মভাভা্ে 
উদ্ধৃত বাতিক (পাণ্ডোরড্যন্‌ ) অন্তযায়ী “পা শব্ধ হইতে উৎপন্ন । 
মেগাস্থিনিসও এই পাণ্যদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাহারা ভারতীয় 
হেরাক্লিস অর্থাৎ বাস্থদেব-কৃষ্ণের ছুহিতৃবংশজাত ছিল। এই কিংবদম্থীর 
মূলে এতিহাসিক সত্য কিছু না থাকিলেও ইহ|তে কুঁফেণ সহিত 
পাপ্যাদেশের প্রাচীন অধিব[সিগণের পু্যপুজক সম্পর্ক সন্বদ্ধে কিঞ্িং 
পরে!ক্ষ ইঙ্গিত থাকিতে পারে। আবার ইহা অস্বীকার কলা যায় 
না যে প্রধান পাপ্তনগরী মছ্ুরর নাম মুর! হইতে উদ্ভৃত। মথুরা 
যে কৃষ্ণতক্ত সাত্বতগণের বাসভূমি ছিল ইহ পূ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে । 
সণদ্রগ্ুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে কাঞ্ধীদেশের পল্লবন'শীয় রাজ 
বিঞ্ুগোপের নাম পাওয়া যায় : ইহা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ খুষটীয় 
নঃ শতাব্দীর চালক্যরাজ মঙ্গলেশ ঠাহার শিলালেখে পরম ভাগবত 
বলিয়। বণিত হইয়াছেন। এই সময়কার বাদামি প্রভতি চালুকাদেশীয় 
মন্দিরগাত্রে খোদিত বৈকুণ্ঠ ব বিধু চতুর্মৃতি, কৃষ্ণলীলা বিষয়ক প্রস্থর- 
চিত্রাবলী, এবং সপ্তম শতকের মহাবলীপুরস্থিত মন্দিরসমূহের নানাবিধ 
বিষুমৃত্তি তৎকালে এই ধর্মের বহুল প্রতিষ্ঠার কথ! প্রমাণিত করে। 
ুষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর এই সকল ভাস্কর্য নিদর্শন হইতে ইহা অনুমান 
করা আদৌ অদঙ্গত নহে যে এই সময়ের কয়েক শতাবাা পূর্ব হইতেই 
৬ 


৮৭, পঞ্চোপাসন। 


এই ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায় দক্ষিণ ভারতের অংশবিশেষে স্থপ্রতিচিত 
ছিল। 

দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্মের প্রাচীনকাল হইতে প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে 
আরও অনেক সাহিত্যগত নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রামাণ্য পাঞ্চ্রাত্র 
সংহিতাসমূহের অধিকাংশই যে উত্তর ভারতে রচিত হইয়াছিল ইহা 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বল হইয়াছে। শ্রেডার প্রমুখ মনীষিগণ অনুমান 
করেন যে ঈশ্বর, উপেক্দ্র, বৃহদ্ব্গ প্রভৃতি পাঞ্যরাত্র গ্রন্থগুলি দ্রবিড়দেশে 
রচিত হইয়াছিল। আবার ইহাও হইতে পারে যে এই দংহিতাগুলি 
এবং আরও অনেক এ জাতীয় গ্রন্থ উত্তর ভারতে প্রথমে রূপ পাইলেও 
পবে দ্রবিড়দেশীয় বৈষুব ভক্তগণ কর্তৃক পরিবন্তিত ও পরিবধিত 
আকারে রূপায়িত হয়। এই রূপায়ণে সাম্প্রদায়িক ভক্তিবাদ বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করে, এবং ইহা! নান! ভাবে ও নানা ভঙ্গীতে ব্যাখ্যাত 
হইতে.থাকে। এ প্রসঙ্গে অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ট 
পুরাণ শ্রীমস্ভাগবতের কিঞ্চিং আলোচনা প্রয়োজন । এই বিখ্যাত 
গ্রন্থটি মহাপুরাণ পর্যায়তুক্ত হইলেও ইহাকে এক হিসাবে পাঞ্চরাত্র- 
ভাগবত সংহিতাসমূহের অন্যতম বিশিষ্ট সংহিতা বলিয়। বর্ণনা করা 
সমীচীন মনে হয় না। ইহার দ্বাদশটি স্ব্ধাস্তর্গত প্রতিটি অধ্যায়ের 
শেষে অনেক সংস্করণে ইহাকে মাত্র মহাপুরাণ আখ্যাই দেওয়া হয় 
নাই, পরন্ত ব্যাস-নিগ্রিত ( বৈয়াসকী ) পারমহংসী সংহিতা আখ্যাও 
দেওয়া! হইয়াছে । শ্রেডার নিদিষ্ট পাঞ্চরাত্র সংহিতাগুলির তালিকার 
( ইহাতে ন্যুনাধিক ২১৬ খানি এই জাতীয় গ্রন্থের নাম থাকিলেও, ইহ! 
সম্পূর্ণ নহে ) মধ্যে হংস বা হংস-পরমেশ্বর প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। 
এমনও হইতে পারে যে ভাগবতদিগের এই বিশিষ্ট ভক্তিগ্রন্থটি এইরূপ 
কোনও নামে পার্ধরাত্র গ্রন্থতালিকার অন্তুভূক্ত হইয়াছিল। সে যাহাই 
হউক, প্রীমন্তাগবত গ্রন্থটি যে আদি মধ্যযুগে ও তৎপরবর্তা কালে 
বৈষ্ণব ভক্তিবাদের ব্যাখ্যান সম্পর্কিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া 


শ্রীমন্ভাগবত ৮৩ 


বিবেচিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাগবতধর্মের অভ্যুত্থান ও 
সম্প্রসারণের প্রথম যুগে শ্রীমন্তগবদগীতা কর্মযে!গ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তি- 
যোগের বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করে। এই ভিনটি মোক্ষ-বিধায়ক পন্থা 
পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পফ্িত হইলেও গীতাতে ভক্তিযোগের শ্রেঠত 
প্রতিপাদিত হয় বলিয়া ইহ] বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মমত ব্যাখ্যানকারী 
সর্মপ্রথম ও সর্বপ্রধান গ্রন্থ বলিয়া সম্মানিত হইয়! থাকে । , এই গ্রন্থের 
কিন্তু এমন একটি সার্বকালিক, সার্বজনীন ও সার্বসম্প্রদায়িক আব্দেন 
ছিল যে ইহা সমগ্র হিন্দু এবং আ্বাবও অনেক সম্প্রদায়ের জনগণের 
নিকট সকল সময়েই বিশেষ আদর পাইয়াছিল। অন্যদিকে শ্রীমন্ত/গবত 
গ্রন্থের অস্ততুক্তি ভক্তিবাদেব ব্যাখ্যান আদি মধ্যযুগ হইতে বিভিন্ন 
'বঞ্ণব ভক্তদিগের দ্বার! বহুমানে আদৃত হইয়া আসিতেছিল । 

প্রীমপ্তাগবতের রচনাকাল অনেক পণ্ডিতের মতে খুষ্ঠীয় দশম শতক 
ল তাহার কিছু পূর্বে। ইহার রচনাস্থান সম্বন্ধে বামকৃ্ণ গোপাল 
ভ'গারকর, ফারকুহার প্রভৃতি মনীধিগণেব ধারণা যে ইহা দক্ষিণ 
এারতের কোনও অংশে রচিত হইয়াছিল। প্রথমে ভাগ্ারকর এবং 
পরে ফারকুহার এই মহাপুর।ণের একাদশ স্বন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ঙুক্ত 
কয়েকটি শ্লোকের (৩৮-৪০) প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্মণ করেন। 
ঞগোক কয়টি এই : 


কতাদিষু প্রজা রাজন্‌ কলাবিচ্ছস্তি সম্ভবম্‌। 
কলৌ খলু ভবিস্তস্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥ 
কচিতকচিন্মহাঁরাজ ড্রবিড়েধু চ ভূরিশঃ। 
তাত্রপর্ণী নদী ঘত্র কৃতমাঁল। প়স্থিনী ॥ 
কাবেরী চ মহাঁপুণ্য। প্রতীচী চ মহানদী। 
যে পিবস্তি জলং তাঁনাং মন্জ। মহজেশ্বরু ॥ 
প্রায়ে। ভক্তা ভগবতি বাহৃদেবেইমলাশয়াঃ ॥ 


প্লোকগুলির অর্থ এই : “সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে জাত মানবগণ 


৮৪ পঞ্চোপাসন। 


কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন যেহেতু এ যুগে অনেক নারায়ণ- 
ভক্ত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন! এই মহাত্মাগণ কোথাও কোথাও 
বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করিবেন, কিন্তু দ্রবিড়দেশে তাহাদের সংখ্যা 
অত্যধিক হইবে। সেখানে তাগ্রপণাঁ, কৃতমালা, কাবেরী, প্রতীচী 
প্রভৃতি পুণ্যদায়িনী মহানদীসকল প্রবাহিত ; হে মহারাজ, যে শুদ্ধচিন্ত 
মানবগণ এই নদীগুলির জল পান করেন তাহার। প্রায়ই ভগবান 
বাস্ত্রদেবের ভক্ত হন।” ভাগ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতগণ যথার্থ অনুমান 
করিয়াছেন যে এই শ্লোক কয়টিতে পুরাণকার দক্ষিণ ভারতীয় এক 
বিশিষ্ট বিষুভক্ত গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছেন। এই ভক্তগোর্ঠীর 
নাম “আড়বার”, ইহাদের বিষয় একট পরে বিশেষভাবে আলোচিত 
হইবে। 

আমার মনে হয় ভ!গবত পুরাণের অষ্টন স্বান্ধর ততায় অধায়েও 
আমরা এই আভবারগণ সম্গন্ধে একটি ইঞ্ষিত পাই। গ্রাহ কর্তৃক 
নিপীড়িত গজেন্দ্রকৃত বিষ্ুস্ততিতে দ্রবিড়দেশীয় এই ভক্তগণ সম্বন্ধে 
অপর এক উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্লোকটি (৮, ৩, ২০) এইরূপ : 


একান্তিনে। যস্য ন কর্চনার্থং বাগ্প্তি যে বৈ ভগবত প্রপন্নাঃ। 
অত্যডূতং তচ্চবিতং সথমঙ্গ নং গায়স্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ 


ইহার অর্থ এই : “ভগবানের শরণাগত একান্তিক ভক্তগণ অন্য 
কিছুরই কামনা করেন না। তাহারা আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া তাহ।র 
অতি বিচিত্র মঙ্গলময় চরিতগাথা কীর্তন করেন।” এখানে এই 
ভক্তগণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক । তাহার! 
একাস্তিক, ভগবানের সম্পূর্ণ শরণাগত, ভক্তিরসরূপ আনন্দসাগরে 
নিমগ্ন এবং ভগবানের বিচিত্র মহিমা! কীর্তনতৎপর। প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই 
আড়বারগণের প্রতি কিভাবে সমধিক প্রযোজ্য উহা! একটু পরেই 
আলোচিত হইবে। ভাগবত পুরাণের বু স্থানে আরও এমন নিদর্শন 


ভাগবতে ভক্তিবাদ ৮৫ 


বর্তমান যাহাতে এই পুরাণটি যে দক্গিণ ভারতে রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ 
বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়। যায় ।১ এই পুরাণের পরিশিষ্ট বলিয়৷ গৃহীত 
অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের ভাগবত ম।হাত্ম্য নামক গ্রন্থটির উক্ত পুরাণ 
বর্িত ভক্তিতত্ব সম্বন্ধীয় একটি বিশেষ উক্তি এই মীমাংসা সমর্থন করে। 
ভগবত মাহায্মোর রচয়িতা এ প্রসঙ্গে ভক্তিদেবীকে একটি সুন্দরী 
যুবতী ব্ূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে দিয়। বলাইয়াছেন যে তাহার জন্মস্থান 
দবিড়ুদেশে । ফারকুহার সত্যই বলিয়াছেন যে মাহা আ্যকার এইভাবে 
ভাগবতপুরাণ-বর্ধিত বিচিত্র রূপ সমন্বিত আবেগময় ও ভাবসমুদ্ধ দক্ষিণ 
দেশীয় বিশিষ্ট বিশ্ুভক্তিরই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রধানতঃ আড়বার- 
গণকে আশ্রয় করিয়াই দক্ষিণ ভারতে ইহার বিশেষ প্রকাশ ঘটিয়াছিল। 

ভাগবত পুরাণে আলোচিত ভক্তিবাদ সম্বন্ধে একটু বিশদ অনুশীলন 
এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহার তৃতীয় স্বন্ধের অস্তুভূক্ত কপিল- 
দেবুতি সংবাদ বিষয়ক কয়েকটি অধায়ে ভক্তিযোগ নানাপ্রকারে 
বাখাত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক বলিয়া খ্যাত খধি 
কপিলকে তাহার মাতা দেবুতির নিকট ভক্তিতত্বের ব্যখ্যাত। রূপে 
উপস্থাপিত করিয়া পুরাণকার একটি বিশেষ ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। 
স'ংখোর নিরীশ্বরবাদী রূপটি এখানে আপন্ত হইয়াছে, এবং ইহার 
প্রবর্তক বিবিধ প্রকার ঈশ্বরভক্তির সমর্থক ও নির্দেশক রূপে চিত্রিত 
হইয়াছেন। ভক্তিযোগের এই বিভিন্ন আকার প্রধানতঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
তক্তগোষ্ঠীর নিত নিজ চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী নির্ধারিত 
হইয়াছে। ঈশ্বরভক্তি প্রথমতঃ ছুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা 
হইয়াছে,_একটি সকাম ও সগুণ এবং অপরটি নিক্ষাম ও নিগ্ণ। 





১ বতমান গ্রন্থকার [15019 [715001581] 082166115র একটি সংখ্যায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধে এতৎসম্বগ্ষীয় আরও অনেক প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন 
(19515 02, 138-43 )। 


৮৬ পঞ্চোপাসনা 


বলা বাহুল্য প্রথমটি নিম্ন পর্যায়ের এবং দ্বিতীয়টি নিঃশ্রেয়স্‌ ও পরা 
পর্যায়তুক্ত। সন্তু রজঃ এবং তমোগুণ আশ্রয় করিয়। সকাম ভক্তি তিন 
প্রকার, এবং ইহাদের প্রতিটি আবার তিনভাগে বিভক্ত । সকাম ও 
সগ্ডণ ভক্তির নয়টি উপবিভাগের বপ কপিলদেব এইভাবে বর্ণন! 
করিয়াছেন : যে ভক্ত ঈশ্বর হইতে নিজেকে সম্পুর্ণ পৃথক্‌ মনে করিয়! 
ঈর্ষা, দ্বেষ, অস্ুরাদি হইতে সঞ্জাত ক্রোধের বশীভূত হইয়া অভিচারাদি 
উদ্দেশ্যস।ধনের জন্য শ্রীভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হন, তিনি তামস ভক্ত। 
রাজস ভক্ত তিনিই যিনি আপন।কে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া মনে ন। 
করিয়৷ বিদ্যা, যশ, অর্থাদি অর্জনের লোভের বশীভূত হইয়া এই সকল 
লক্ষ্যসাধনের জন্য দেবতাবিগ্রহাদি পুজা! করেন। যিনি কিন্তু ঈশ্বরকে 
অংশাংশী এবং নিজেকে ভাহার অন্যতম ক্ষুদ্র অংশ রূপে চিন্তা করিয়া 
নিজ পাপক্ষালন উদ্দেশে, তাহার সমস্ত কর্ম।দি ভগবচ্চরণে উৎসগীকরণ 
মানসে এবং নিজের একান্ত ও শ্রেষ্ট কর্তব্যবোধে, শ্রীবিগ্রহাদির মাধ্যদে 
প্রভুর প্রতি হৃদয়ের ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করেন, তিনিই সাত্বিক ভক্ত। 
উপরে বণিত বিভিন্ন সগ্ুণ ঈশ্বরভক্তদের চরিত্রে দুইটি বৈশিষ্ট্য বিরাজ 
মান: একটি পবমেশ্বরেব সহিত ভক্তের অনপনেয় পার্থক্যবোধ এব 
অপরটি বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য লইগাই এই ভক্তগণের ভক্তিমার্গ অবলঙ্গন। 
প্রসঙ্গত; উল্লেখযোগ্য যে ভাগবত পুরাণে সবশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার শ্রীধৰ 
স্বামী আবার এই বিভিন্ন সকাম ভক্তগোঠীর প্রত্যেকটিকে তাহাদেব 
ঈশ্বর-ভক্তি প্রকাশের বিভিন্ন পন্থান্যায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপবিভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন। পন্থাগুলি এই : শ্রব্ণ ( ঈশ্বরের গুণাবলী শ্রবণ ) 
কীর্তন ( তাহার মহিমা গান ), স্মবণ ( তাহ!কে মনে মনে স্মরণ করা ), 
পদসেবন (শ্রীবিগ্রহের পদার্চন ), অর্চন (শ্রীবিগ্রহপৃজন ), দাস্থা 
( নিজেকে প্রভুর দাস মনে করা ) সখ্য (প্রভুর সখা রূপে নিজেকে 
মনে করা) এবং আত্মনিবেদন ( আপনাকে প্রভুর নিকট উৎনগী- 
করণ )। 


আড়বার ৮৭ 


সর্বশ্রেষ্ঠ নিগুণ ও নিষ্ষাম ভক্তির প্রকৃত রুপ পুরাণকার তিনটি 
শ্লোকে অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : 
মদ্গুণ শ্রাতিমাজেণ ময়ি সর্ব গুহাশয়ে। 
মনো গতিরবিচ্ছিন্ন! যথ। গঙ্গা ভসোইমধৌ ॥ 
লক্ষণং ভক্তিযোগস্ত নিগু পন্য হা.দাহ্ৃতম । 
অহৈতুক্যব্যবহিত। যা 'ভক্তিঃ পুরুযোৌতমে ॥ 
সালোক্য সা পামীপ্য সারপোকতমপুযুত। 
দীয়মানং ন গৃহ্ৃস্তি বিনা মংসেবনং জনাঃ ॥ (৩, ১৯১ ১১-৩) 


অর্থাৎ “সর্বভূতেব হৃদয়ে বিবাজমান শ্রীভগবানের গুণ শ্রবণ কবিবামাত্র 
সমুদ্রভিমুখে অবিরাম প্রবহমান গঙ্গান্ধুবাশির হ্যায় নিক্ষাম ভক্তের 
পরাভক্তি তাহার শ্রীচরণাভিমুখে নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকে ); 
নিগুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ এইবূপ উক্ত হইয়াছে । এই ভক্তগণের 
শ্রীপুরুষোন্ধমের প্রতি ভক্তির কোনও হেতু নাই (অহ্ৈতুকা ) 
অর্থাৎ স্বত:প্রবৃত্ত, এবং ইহা! কোনও কিছুবই দ্বার! বাধাপ্রাপ্ত হয় ন|। 
( এই নিঃশ্রেয়স্‌ ভক্তি এরূপ কামনাহীন যে এই সকল ভক্ত ) মানব- 
গণকে সালো'ক্য, সা্টি? সামীপা, সারূপ্য এবং এমন কি একত্ পর্যস্ত ও 
প্রদান করিতে যাইলেও ইহারা এ সকল কিছুই গ্রহণ করেন না, কেবল 
শ্বীভগবানের ভক্তিপূর্বক সেবাকার্যই প্রার্থনা করেন।” খধি কপিল 
এইরূপ নানাভাবে তাহার মাত। দেবহৃতিকে ভক্তিতত্ব বিষয়ে উপদেশ 
দিলেন। ভক্তিযোগের এই ব্যাখ্যান কিঞ্চিং অভিনিবেশ পূর্বক 
অনুশীলন করিলে ইহা! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে শ্রীমদ্তগবদগীতায় বণিত 
তক্তিযোগ শ্রীমন্ভাগবতে প্রদত্ত ভক্তিতব্রেব মূল উৎস হইলেও 
( অনেক স্থলে পুরাণকার গীতার ভাষাও আংশিক ব্যবহার করিয়াছেন) 
ভাগবতকার ইহাকে এমনভাবে রূপায়িত করিয়াছেন, যাহাতে দক্ষিণ 
ভারতীয় বিষুভক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়াছে। 
ভাবাবেগসমৃদ্ধ বিষুভক্তি দক্ষিণ ভ|রতের আড়বারগণের দ্বারা 


৮৮ পঞ্চোপ|সন। 


তামিল ভাষায় রচিত বিষু্ত্রতি বিষয়ক গীতিকবিতাবলীতে মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। এই গ্রীতিকবিতাগুলির নাম নালায়ির বা দিব্য প্রবন্ধম্‌, এবং 
শ্রীরগবানের মহিম! ও কীর্তনসম়দ্ধ এই ভাবাবেগময় কাব্যসমূহেব 
সখ্য! ন্যনাধিক চারি সহস্র। আড়বার শব্দটি তামিল ভাষা হইতে 
গৃহীত, এবং ইহ।ব অর্থ এই যে, « ধাহারা বিষুভক্তিরূপ আনন্দসমুদ্রে ) 
নিমগ্ন । ভাগনতকার কিরূপে ইহাদের কথাই এই মহাপুরাণের ছুইটি 
'আংশে বলিয়াছেন, ইহা! একটু আগেই বলিয়াছি। বৈষণ্ব সম্প্রদায়ের 
ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে দক্ষিণ দেশীয় এই ভক্তগণের অবদান 
অপরিসীম । অনেকের মতে ইহার! সংখ্যায় দ্বাদশ জন ছিলেন, এবং 
ইহাদের মধ্যে অস্ততঃ দশ জন বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণ ভারতের দ্রবিড় 
ভাষাভাবী বিভিন্ন অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
অনেকেব প্রাছগাবকাল ঠিক জানা না গেলেও কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গাব 
মহাশয় ইহাদিগকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম 
বিভাগের চারিজন শ্তপ্রাচীন কালেব; ইহাদের সম্বন্ধে তিহাসিক 
তত্ব সামান্যই জানা যায়, যদিও ইহাদের বচিত ভক্তিরসাত্মক গীতি- 
কবিতা কিছ কিছু পাওয়া গিয়াছে । ইহাদের নাম তামিল ভাষায় 
এই : পইগই আড়বাব, ভূতত্তান আড়বার, পে আড়বার এবং 
তিকমলিশই আড়বব। এ নামগুলির সংস্কৃতরূপ যথাক্রমে 
সরে।যোগিন, ভূতযোগিন, মহদযোগিন বা ভ্রান্তযোগিন এবং ভক্তিসার। 
পরবর্তী কালেব পাঁচজন আড়বার সম্বন্ধে এতিহ!সিক তথ্য কিছু কিছু 
পাওয়! যায়, এবং ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন যে দ্রবিড় অঞ্চলের 
বাহিরে আবিভূতি হইয়াছিলেন ইহা! অন্রমান করা যায়। তিনজন 
দ্রবিড়দেশীয় আড়বারের নাম, নম্ম আড়বার, পেরিয় আড়বার এবং 
অগ্ডাল; ইহাদের সংস্কৃত বপ যথাক্রমে শঠকোপ, বিষুণচিন্ত এবং গোদা। 
এই তালিকার যে দুজনের তামিল নাম পাওয়া যায় নাই ( তাহাদের 
মধ্যে একজন মনে হয় দ্রবিড় দেশের লোক ছিলেন না ) তাহাদের 


অগ্ডাল, ৮৯ 


[ম মধুরকবি এবং কুলশেখর। ত্রিবাঙ্কুরের (বর্তমান কেরলের ) প্রাচীন 
কালের নরপতি ঞ্চী ভূপাল'গণের কাহারও কাহারও নাম কুলশেখর 
বলিয়৷ জান যায় ; তবে আড়বার তালিকাতুক্ত এই কুলশেখর উক্ত 
রাজগণের মধ্যে ঠিক কোন জন সে সম্বন্ধে মতদ্ৈধ অছে। সে যাহা 
হউক ইহা লক্ষা করিবার বিষয় যে দক্ষিণ ভারতীয় এই বিশিষ্ট ভক্ত- 
গোষ্ঠীর মধ্যে কেরলদেশের এক প্রাচীন নরপতিও স্থান পাইয়াছিলেন। 
আবার এই দলে যে চত্ুবর্ণ বহিভূত পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত তথাকথিত 
এক অস্পশ্য এবং একটি স্ত্রীলোকেরও স্থান হইয়াছিল উহা আমরা 
তিরুপপাণ আডবার এবং অগুাল কোডাই বা নাচ্চিয়ারের নাম 
হইতে জানিতে পারি। সর্বশেষ পায়ের তিনজন আড়বারের তামিল 
ও সংস্কৃত নাম যথাক্রমে তোগুরডিপ্পড়ি বা ভক্তাজ্বি রেণু, তিরুপ্পাণ 
বা যোগীঝ|হন এবং তিকুমঙ্গই বা পরকাল। এই তিনটি নামের প্রথমটি 
প্রকৃত বৈষ্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের গ্যোতক। ইহার অর্থ যিনি ভক্ত- 
গণের পদরজন্বরপ”। যথার্থ বৈষ্বচরিত্রের ভক্তকবিপ্রদন্ত বর্ণনা 
এইরূপ-_“তৃণাদপি স্নীচেন তরোরপি সহিফুনা। অমানিনা মানদেন 
কীর্তনীয় সদা হরি ॥ শ্রীভগবানের গুণকীর্তনকারী এই আডবার 
নিজেকে এইভাবে তাহার দাসানুদাস বলিয়৷ চিহিন্ত করিয়াছেন। 

কিংবদন্তী এই যে প্রথম তিনজন আবার যথাক্রমে কাঞ্ধী, 
মহাবলিপুরম এবং ময়লাপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গাহারা সম- 
সাময়িক ছিলেন, এবং ইহা! কথিত আছে যে এক সময়ে তিরুক্কইলুর 
ন'মক স্থানে টাহারা পরস্পর মিলিত হইয়! শ্রীভগবানের দর্শন পান। 
ভগবদর্শনের আনন্দ তাহার! প্রত্যেকে শতসংখ্যক তামিল গীতি- 
কবিতায় প্রকাশ করেন। এই ভক্তগণ শ্াহাদের গানে নারায়ণকেই 
পরমেশ্বরের প্রতিভূ রূপে বর্ণনা করেন, এবং দশাবতারের মধ্যে ব্রিবিক্রম 
(বামন) এবং কৃঞ্চ অবতার ছুইটির বিশেষ গু৭ কীর্তন করেন। 
তাহাদের গীতিকবিতাসমূহ হইতে জানা যায় যে ঠাহাদের প্রধান 


৯০ পঞ্চোপাসনা 


প্রধান পুরাণগুলির সহিত ন্যনাধিক পরিচয় ছিল, এবং বৈদিক শাস্ত্রের 
প্রতিও তাহাদের মর্ধদাবোধ ছিল । তবে তাহার' প্রধানত: শ্রীরঙ্গম, 
তিরুপতি এবং অলগরকোইলস্থ তামিল দেশের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন 
বৈষব মন্দিরসমূহে শ্রীবিগ্রহ্থের পুজাঞ্চনায় ও সেবাকার্ষে, শ্রীভগবানের 
নাম ও গুণকীর্তনে এবং ধ্যান ধারণায় কালাতিপাত করিতেন। এই 
গোষ্ঠি চতুর্থ আড়বার তিকমলিশই বা ভক্তিসার পুনম্লী নগরের 
নিকটবর্তী তিকমলিশই গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন, এবং সাহার জীবনেব 
কিয়ংকাল বিষুকাঞ্চীতে অতিবাহিত করেন। তাহার একটি গানে 
তিনি বলিয়াছেন, যে "যাহারা বিষুপুজায় রত নহে, তাহারা সত্যই অতি 
নীচমগাবলন্বা? | 

পঞ্চম আড়বার নম্ম (সাধু শঠকোপ ) সর্বরকমে এই বিধু- 
ভক্তগণের মধে) প্রধানতম বলিয়া বিবেচিত হইবাব যেগ্য। তিনি 
একজন পাণ্য প্রধানের পুত্র ছিলেন, এবং তাম্্পণী নদীতীরস্থ 
তিন্নেভেল্লি নগরের উপকণ্ঠে কুককই বা কুককুর সহবে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি তামিল ভাষায় সহস্রাধিক উৎকৃষ্ট শ্লেক রচন! করেন, 
এবং তাহার বচিত গীতিকবিতাগুলি কয়েকটি গ্রন্থে সন্নিব্ধ। এই 
্রন্থগুলির নাম, তিকবিরুত্তম, তিকবাঁশিরম্‌, পেরিয় তির বন্দাদি এব 
তিকবায়মোড়ি। শেষ নামটির অর্থ__শ্রীমুখনিঃস্ত বাণী'। তাহার 
গীতিকবিতাসমূহে শ্রীভগবানকে প্রেমিক নায়ক এবং তাহার ভক্তগণকে 
প্রেমিক! নায়িকা! রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে; তাহার প্রচারিত 
ভগবপ্তক্তি অতীন্দ্রিয় প্রেমোনন্ততার ভাবে পরিপূর্ণ । মধুরকবি তিরুক- 
কোবিলুর নগরের অধিবাসী এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শ্রীভগবানকে 
্বীয় শ্রেষ্ঠ গুরু রূপে চিন্তা করিয়া ভক্তিঅর্ঘ্যে পৃা করিতেন। 
কুলশেখরের কথা পূর্বে কিছ বল! হইয়াছে। কেবলের অন্যতম বঞ্চী 
ভূপাল ভগবান মহাবিষ্ুর উদ্দেশ্টে সঙ্গীত রচন! করিয়াছিলেন, 
ভগবানের অবতারসমূহের মধ্যে রাঘব রাম অবতার তাহার অত্যন্ত 


তিরুমঙ্গই ৯১ 


ভক্তির পাত্র ছিলেন। নালায়ির ব৷ দিব্য প্রবন্ধমের যে অংশ তাহার 
রচিত, উহা! পেরুমাড়-তিরুমোড়ি নামে পরিচিত | 

পেরিয় আড়বার বা বিষুচিত্ত শ্রীবিল্লিপুত্তর নগরে ব্রাঙ্গণবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন, এবং তিনি বন্ুসংখ্যক গীতিকবিত রচন। করেন। 
তাহার রচিত ছুইটি গীতিকবিত1 সম্কলনের নাম তিরুপ্পল্লাড এবং 
তিরুমোড়ি ; শেষেরটি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গাথায় পরিপূর্ণ। এই 
আড়বারের কন্ঠা বলিয়া পরিচিত নবম সংখ্যক আড়বার অগ্ডাল কোডাই 
বা নাচ্চিয়ারের আনুমানিক জন্মক'ল ৭১৬ খৃষ্টাব্দ । তাহার রচিত প্রধান 
দুইটি গীতিগ্রন্থেন নাম তিরুপ্পাবই মুপ্পতু এবং নাচ্ছিয়ার তিরুমোড়ি। 
তাহার গানে তিনি নিজেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোন্বস্তা নায়িকা রূপে 
চিত্রিত করিয়াছেন, এবং তাহার গনগুলি তীব্র ভাবোন্মাদনাপূর্ণ। 
হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় এজন্য যথার্থই বলিয়াছেন যে তাহাকে 
“দক্ষিণ ভারতের মীরাবাই” বলিয়া বর্না করা যায়। পরবর্তী 
আড়বার তোওুরড়িপ্পোড়ি (ভক্তাজ্ঘিরেণু) বিপ্র নারায়ণ নামেও 
পরিচিত ছিলেন। মণ্ডুড়ি নগরীতে তাহার বাস ছিল। বৈষ্বদিগের 
পরম পবিত্র তীর্থস্থান গ্রীরঙ্গম মন্দিরের প্রধান দেবতা রঙ্গনাথ ব। 
রঙ্গন্বামীই তাহার ইষ্টদেবতা ছিলেন, এবং গ্রাবিগ্রহের তিনি ভক্তসেবক 
ছিলেন। তাহার রচিত ছুইটি গীতিকবিতা গ্রন্থের নাম তিরুমালই 
অর্থাৎ “পবিত্র মালা” এবং তিরুপপই য়েউচিড়ড অর্থাং “প্রভুর 
জাগরণ । একাদশ সংখ্যক আড়বার তিরুপ্পাণ গ্রিচিনপল্লীর 
উপকণ্স্থ উরইয়ুর গ্রামের এক বীণাবাদকের পালিত পুত্র ছিলেন। 
দশটি শ্লোকে নিবদ্ধ তাহার রচিত গীতিকাব্যের নাম অমলন- 
আদিপিরান। 

সর্বশেষ আড়বার তিরুমঙ্গই নালায়ির প্রবন্ধাবলীর সর্বাপেক্ষা 
অধিক সংখ্যক গীতিকবিত৷ রচনা করেন; এগুলির সংখ্যা ১৩৬১। 
তিনি তাঞ্জোর জিলার তিরুবলি তিরুনগরী বা কুরুগুর সহরে জন্মগ্রহণ 


৯২ পঞ্চোপাসন। 


করেন। তিনি অপেক্ষাকৃত নীচ কল্লার (দ্থ্য ) জাতিভুক্ত ছিলেন 
এবং প্রথমে জনৈক চোল নৃপতির অধীনে কর্ম করিতেন। পরে তিনি 
পনিত্র শ্রীরঙ্গম নগরে বাস করিতে থাকেন এবং তাহার চেষ্টায় 
সেখানকার বিখ্যাত সপ্তাবরণ রঙ্গনাথ মন্দিরের কয়েকটি অংশ 
পুননিম্িত হয়। এই মন্দির-সংস্কার কার্ষের জন্য তিনি নেগাপতম 
নগরস্থিত বৌদ্ধ ধর্মস্থানের স্ুবর্ণনিগ্লিত বুদ্ধমৃতি অপহরণ করিয়৷ প্রচুর 
অর্থ সংগ্রহ করেন। তাহার বিষুভক্তি এত তীব্র ছিল যে শ্রারগমন্থ্‌ 
দেবস্থানের সংস্কার সাধন করিতে তিনি এ কার করিতে দ্বিধাবোধ 
করেন নাই। তৎসন্বন্ধীয় প্রচলিত কাহিনী হইতে ইহা জানা যায় 
যে উক্ত মন্দিরের সংস্কারকার্ষের জন্ত তিনি দন্্যুবৃত্তি করিয়। অর্থ সংগ্রহ 
করিতেন। নম্ম আডুবারের তিরুবায়মোড়ি তাহারই চেষ্টায় প্রতি 
বংসর রঙ্গনাথ মন্দিরে আনুষ্ঠানিকভাবে পঠিত হইতে আরম্ত হয়। 
তিনি ঠিক কোন সময়ে ব্মান ছিলেন এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে 
মতভেদ আছে। কাহারও মতে তিনি রমানুজের শিষ্য ছিলেন, আবার 
অন্য পণ্ডিতের মতে তিনি যামুনাচার্ষের ঠিক শিষ্য না হইলেও 
সমকালীন ছিলেন। যামুনাচাধ একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, 
এবং শেষোক্ত মত গ্রহণ করিলে দ্ব'দশতম আড়বারকে এ জনয়ের বলিয়া 
ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু রামানুজাচাধের প্রশিষ্য অমুদন রচিত 
রামানুজ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রামানুজনুর্রন্ধাধি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে 
এই শ্রীবৈষ্ণবাচার্য তিরুমঙ্গই আড়বাঁরের বহু পরব কালের লোক 
ছিলেন, এবং এই আড়বারের কাব্যগ্রন্থ হইতে তিনি নিজ গ্রস্থসমূহের 
অনেক কিছু উপাদান সংগ্রহ করেন। তিরুমঞ্গই যে যামুনাচার্ষের বেশ 
কিছু পূর্বে আবিভূ্তি হন, ইহা! আমর! রামানুজের অন্ততম শিক্ষক 
তিরুকৃকোট্টিয়ুর নম্ঘির লেখা হইতে জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন 
যে এই আড়বার রচিত গীতাবলী তাহার সময়ের কিছু পূর্ব হইতেই 
গুরুপরম্পরাক্রমে পঠিত ও আদৃত হইয়া আসিতেছিল। তিরুমঙ্গই 


ঈশ্বরপ্রেম ৯৩ 


সম্বন্ধে চলিত একটি কাহিনী হইতে জানা যায় যে তিনি বিখ্যাত শৈব 
সাধক তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরের সহিত বিচারে প্রবুত্ত হইয়া তাহাকে তকে 
পরাজিত করেন। অনেকে অনুমান করেন যে এই শৈব ভক্ত পল্লব- 
বংশীয় বিখ্যাত নুপতি প্রথম নরসিংহবর্মমের সমকালান ছিলেন। 
কাঞ্চীর পল্লনরাজ প্রথম নরসিংহবর্শনের রাজত্বকাল খুষ্ঠীয় সপ্তম 
শতাব্দীর মধাভাগে ছিল; স্ৃতরাং তিরুমঙ্গই আন্ডব!রের আবির 
কাল খুষ্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়।র্ধে ছিল বলিয়! অনুমান কর! যাইতে 
পারে। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে তিনি খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন । 

আড়বারসন্থদ্ধীয় উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে ইহা স্পট 
প্রতীয়মান হয় যে দ্বাদশসংখ্যক এই বিঞুভক্তগণ দক্ষিণ ভারত বৈষ্বৰ 
ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায়ের সম্প্রসারণে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। 
হানেকের মতে উহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই খুষ্টায় সপ্তম হইতে 
নবম শতাব্দীর মধ্যকালে দাক্ষিণ!ত্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পরিবেশে 
আবিভত হইয়া বিষু্প্রেম ও বিধ্ভক্তিতাত্বের সম্যক সাধনা! করেন। 
প্রায় এ সময়েই একদল শৈবভক্ত ( ইহার! নায়নার ন।মে পরিচিত-- 
ইহাদের বিষয় পরবর্তী এক অধ্যায়ে শৈৰ মন্প্রদ!য়ের ইতিহাস 
প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে ) দক্ষিণ ভারতে শিবপ্রেম ও শিবভক্তিতদ্বের 
একনিষ্ঠ সাধক রূপে প্রড়ত প্রতিষ্ঠ। লাভ করেন। এই সকল ঈশ্বর- 
প্রেমিক সাধকের আবির্ভাব যুগোপযোগী হইয়াছিল । প্রার সেই- 
সময়ে, খুষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে শ্রীশঙ্কবাচার্য অদৈতবাদ ও মায়া- 
বাদের বহুল প্রচারের দ্বার! ভক্তিবাদের মুলে কুঠরাঘাত করিতেছিলেন। 
বৈষ্ণব ও শৈব ভক্ত সাধকবৃন্দ এক সহজবেধ্য এবং জনপ্রিয় উপায় 
অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ঈশ্বরপ্রেম স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে 
যত্্বান হইয়|ছিলেন। বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ধে দেবযজন 
ও দেবপূজন কার্ষে গানের ব্যবহার সু প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন দেবতার 


৯৪ পঞ্চেপাসন! 


উদ্দোশ্টে বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন কালে উদগাতা৷ পুরোহিত সামগান 
সহকারে দেবযজন করিতেন । পতগ্জলি যে ধনপতি রাম ও কেশবের 
মন্দিরে গীতবাগ্ভ সহকারে দেবপুজাব কথা বলিয়াছেন, ইহ! প্রথম ও 
চতুর্থ অধ্যায়ে বল! হইয়াছে । দক্ষিণ ভারতের সাধক ভক্তগণ জন- 
সাধাবণের ভাষায় ঈশ্বরপ্রেমমূলক গান রচন। কবিয়া এবং মনোহর 
স্থর সহযোগে উহা গাহিয়া শ্রোতাগণের হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রেম জাগরিত 
করিতে অশেষ কৃতকার্ধত৷ লাভ করিয়াছিলেন। উহাদের রচিত 
গীতা বলী প্রধানতঃ ভাবাবেগ পরিপূর্ণ হইলেও এগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক 
ধর্মদর্শনেব বীজও নিহিত ছিল। গুকব|দ, অবত|রবাদ এবং বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদের মূলসূত্রগুলি নালায়ির প্রবন্ধাবলীব অঅবিশেষে অস্তু্ট 
তবরূপে বর্তমান ছিল। এই জন্যই বিশিষ্টাদৈত মতবাদের প্রতিষ্ঠাত। 
ও ব্যাখ্যাতা নাথমুনি, যামুনাচার্য এবং বামানুজ প্রভৃতি প্রীবৈষ্ণব 
আচার্ধগণ ইহাদের উপব এত অধিক গুকত্ব আবোপ করিয়াছিলেন। 
নাথমুনিই প্রথম নম্ম আড়বাবের রচিত প্রেম ভক্তিরসাত্মক গীতি- 
কবিতাগুলি একত্র সংগৃহীত কবেন, এবং ইহার সময়েই নালায়ির 
প্রবন্ধাবলীর সঙ্কলন সম্পন্ন হয়। শ্ত্রীবৈষ্বদিগের ধর্মজীবনে ইহাদের 
প্রভাব অপরিসীম। দক্ষিণ ভাবতের বৈষ্ণব মন্দিরসমূহে কালক্রমে 
এগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে নিত্য পঠিত ও গীত হইবার ব্যবস্থা প্রচলিত 
হয়, এবং প্রীবৈষ্বদিগের বিবাহাদি সংস্বাব কার্ষেও ইহাদের বিশেষ 
বিশেষ অংশ পঠিত ও গ্বীত হইতে থাকে । আড়বারগণ রচিত দিব্য 
প্রবন্ধসমূহ শ্রীরঙ্গম, তিরুপতি এুভতি বিখ্যাত বৈষ্ণব মন্দিরগুলিতে 
বেদের সমান মর্যাদা প্রদত্ত হইতে থাকে ; ইহাদের আর এক আখ্যা 
“তামিল বেদ'। বেদপাঠে ব্রাহ্ষণেতব ভাতির ন্যায্য অধিকার না 
থাকিলেও এই তামিল বেদে বৈষ্ণব মাত্রেরই অধিকার ছিল। আড়বারগণ 
ইহার রচয়িত। বলিয়া শ্রীবৈষ্ণবদিগের পূজার পাত্র ছিলেন। দক্ষিণ 
তারতের বৈষ্ণব মন্দিরসমূহে তাহাদের মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং এত- 
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দেশীয় বিষুভক্তগণ কর্তৃক এই বিগ্রহগুলি নিয়মিত পুজা পাইয়! 
থাকে। দক্ষিণদেশীয় বৈষুব-_বিশেষ করিয়। শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট 
হইতে তাহাদের বিশেষ সম্মান ও পৃজ। প্রাপ্তির আরও কারণ ছিল। 
'শাড়বারগণ সবত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভৰ করিতেন, এবং এই প্রগাট- 
ঈশ্বরানুভূতির ঝাহা রূপ তাহাদের নানাবিধ গানে ও মুদ্রাসম্বলিত নর্তনে 
প্রকাশ পাইত। বিষু-নারায়ণ-কৃষ্ণরূপী ঈশ্বরের সহিত পুত্র-পিতা- 
ভর্তা আদি ভিন্ন ভিন্ন মাধূর্ষপূর্ণ সম্পর্ক কল্পনা করিয়া, তাহাদের 
অস্তরস্থিত স্তৃতীত্র ঈশ্বরপ্রেম * অভিব্যক্ত হইত, এবং অন্তর 
ঈশ্বরান্ভূতির এই অকু্ঠ প্রকাশ বৈষ্ণব ভক্তগণকে উদ্বেলিত করিত। 
শ্বীকষ্ণচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীব বৈষ্ণবদিগের ভাবাবেগপুর্ণ নামসংকীর্তন 
তাহার বহু পূর্ববর্তী এই আড়বারগণের কথাই স্মরণ করাইয়! দেয়। 


হন জগ্যান্ 
বিঝু-_বৈঝ্ব 
বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বব আচার্য-_তত্প্রচারিত ধর্মে বৈদাস্তিক মতবাদ 


বৈঞ্ব ধর্নসন্প্রদায়ের ক্রমিক বিবর্তনের ইতিহাসে আড়বারদিগের 
পরবর্তাঁ যুগ একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যুগ । ইহা পূর্ববর্তী যুগ হইতে কত- 
কাংশে পৃথক ছিল। আড়বার প্রবর্তিত হৃদয়াবেগ পরিপূর্ণ বিষণুভক্তির 
পরিবর্তে দার্শনিক মতবাদ সম্বলিত ভক্তিবাদ বিভিন্ন বৈষ্ণবাচার্যগণ 
প্রচার করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের দ্বার! ব্যাখ্যাত ও 
প্রচারিত বিষুভক্তিতে ভাবাবেগের স্থলে সুচিস্তিত তত্ববিচার অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল, এবং তাহার বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত 
ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ বৈষ্ণব ধর্মতন্বের বিভিন্ন জপায়ণে নিজ নিজ মীমাংসা 
অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ববান হইয়াছি,লন। এই সকল আচাধ- 
গোষ্ঠী প্রবতিত প্রধান প্রধান বৈঞব সম্প্রদায়গুলির নাম যথাক্রমে 
শ্রী সন্প্রদ।য়, ব্রহ্ম সম্প্রদায়, সনকাদি সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায় এবং 
গৌড়ীয় সম্প্রদায়। ইহাদের দ্বার ব্যাখ্যাত ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব ধর্মে 
হৃদ্রয়াবেগের আদৌ স্থান ছিল না বলিলে ভুল করা হইবে, কারণ 
অনেক ক্ষেত্রে ভাবাবেগ সহক।রে ইঞ্টনামকীর্তন তাহাদের ধর্মাচরণের 
একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল! কিন্তু ইহাও সত্য যে এই সকল আচার্য 
প্রধানতঃ তাহাদের একমাত্র উপাস্ত দেবতা বিধু-নারায়ণ-বাহুদেব- 
কুষ্ণকে উপনিষদোক্ত “একমেবাধ্িতীয়ম্ঃ ত্রন্মের পায়ে ফেলিয়া! তাহার 
সহিত জীবের এবং জগংপ্রপঞ্চের সম্বন্ধ নির্ণয়ে যত্ববান ছিলেন। এই 
প্রচেষ্টায় ও স্ব স্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে তাহার যে সকল যুক্তি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহার প্রত্যেকটির সমর্থন তাহার! উপনিষদ বা 
বেদান্তের মধ্য হইতেই সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। পূর্ব অধ্যায়ে 
বল হইয়াছে যে গ্রাঙ্করাচার্য যখন ভক্তিবাদ পরিপন্থী অদ্বৈত মত 
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বেদাস্তের ভিত্তিতে স্ুপ্রতিষ্টিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, প্রায় 
সেই সময়ে অধিকাংশ আড়বার স্বরচিত নাঁলায়ির প্রবন্ধাবলীর সাহাযো 
জনসাধারণের অন্তরে বিষুভক্তির বন্যা প্রবহমান করিতে সমর্থ 
হইয়ছিলেন। কিন্তু শশ্বরাচার্য যুক্তিতর্কের সাহায্যে তৎকালীন 
বিদ্জ্জনসমাজে নিজ অদ্বৈত মতের সারবত্তা প্রতিষ্ঠিত করিতে বনু 
পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। মহধি বাদরায়ণ প্রণীত ক্রন্থান্ত্র বা 
বেদাস্তনূত্র নামক গ্রন্থটিতে যে প্রধান উপনিষদগুলির সারাংশ নিহিত 
আছে ইহ! পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করেন। শঙ্করাচার্য এই বিখ্যাত 
গ্রন্থটির “শারীরক ভাত নামক নিজ্কৃত ভাম্ত্ে যুক্তিতর্কের দ্বারা অদ্বৈত- 
মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও অভ্রান্ততা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শঙ্কর 
পরবর্তী বৈষ্ণব আচার্গণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই মত খণ্ডন 
করিয়া ভক্তিবাদ বিদ্বজ্জনহৃদয়ে স্থ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে উক্ত ত্রঙ্গস্থত্র 
ব। বেদান্তশ্মত্রেরই সাহাধ্য লওয়া আবশ্যক । সেই জন্তই রামান্ুজ। 
মপবাচার্ধ, নিশ্বার্ক প্রমুখ আচার্ষের! এই গ্রন্থের ব্য স্ব কৃত ভাষ্ের সাহায্যে 
হাদ্বৈতমতের অসারতা ও নিজ নিজ মতের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে 
প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহাদের ছারা প্রবতিত বিভিন্ন বৈষব 
ধর্ম প্রধানতঃ তর্ক বিচারের পথে সাফলা অর্জন করে এবং সেজন্য 
এগুলির উৎপন্তিচ্থল যে মূলতঃ হৃদয় অপেক্ষা মস্তিষ্ষ ইহা! বল] যাইতে 
পারে। | 

উপরে উক্ত পচটি বৈষ্ণন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবৈষ্ণব সন্প্রদয়ের 
উদ্চদই সর্বাগ্রে হইয়াছিল । ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নাথমুনি বা 
রঙ্গনাথাচার্য। তিনি বীরনারাযণপুরে র (বর্তমান মন্নরগ্ুড়ির) অধিবাসী 
ছিলেন, কিন্তু তাহার ধর্মজীবনের অধিকাংশ কল স্ত্রীরঙ্গমেই অতিবাহিত 
হইয়াছিল । খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে তিনি আবিভূর্ত হন। 
আড়বারগণ- বিশেষতঃ নম্ম আড়বার (সাধু শঠকোপ )- রচিত 
ভক্তিরসাত্মক প্রবন্ধাবলী তাহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, এবং তিনিই প্রথম 
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এগুলির সঙ্থলন করেন। ইহা চারি অংশে বিভক্ত ছিল, এবং প্রতি 
অংশের শ্লোক সংখ্যা ছিল নৃনাধিক সহত্র। আড়বার প্রবতিত 
হৃদয়াবেগপূর্ণ বিষুভক্তি শ্রীবৈষ্ণবধর্মের ভিন্তিরূপে গ্রহণ করিলেও, 
নাথমুনি সংস্কৃত ভাষায় ম্ায়তত্ব নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল দার্শনিক রূপের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই অন্যতম 
বৈদাস্তিক মতবাদই ছিল শ্্রীবৈষ্ণৰ ধর্মমতের প্রাণম্বরূপ। পরিণত 
বয়সে তিনি সপরিব!রে উত্তর ভারতের মথুরা প্রভৃতি বৈষ্ণব তীর্থ 
পরিদর্শন করেন, এবং এই তীর্থ পর্যটনের স্মৃতিরক্ষা কল্পেই বোধ হয় 
তাহার নবজাত পৌত্রের 'যামুন' নামকরণ করেন। নাথমুনি বৈষ্কব- 
ধর্মে নৃতন প্রাণ সঞ্চার করেন, এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় 
তাহার পৌত্র শ্রীযামুনমুনি বা যামুনাচার্য এবং তৎপরব্তাঁ আচার্য 
শ্রীরামান্ুজের চেষ্টায় সমধিক শক্তিশালী হইয়া উঠে। 

নাথমুনির পরে এই নবজাত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পর পর ছুই 
জন আচার্য ছিলেন পুগুরীকাক্ষ এবং রামমিশ্র। এই সম্প্রদায়ের 
ইতিহাসে তাহাদের ছুইজনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান না থাকিলেও, 
তৃতীয় আ|চাধ রামমিশ্র পরোক্ষভাবে ইহার সম্প্রসারণে সাহায্য 
করিয়াছিলেন। কারণ তাহার চেষ্টতেই বিষয়াসক্তচিন্ত যামুন- 
খুনির মন শ্রীরঙ্গম ও শ্রীরঙ্গনাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং 
যামুনমুনি তাহার পিতামহ প্রবততিত বৈষ্বধর্মের উন্নতি বিধানে 
যত্ববান হন। কথিত আছে যামুন অতি অল্প বয়সেই অত্যন্ত মেধাবী 
এবং শান্ত্রপারদর্শী ছিলেন। কিশোর বয়সে তিনি তদানীন্তন চোল 
রাঁজার সভাপগ্ডিত অক্বী আ'লোয়ানকে বিচারে পরাজিত করিয়া রাজা 
ও রাজমহিষীর প্রিয়পাত্র হন, এবং রাজমহিষী তাহাকে 'অলবান্দার' 
(দিথিজয়ী) উপাধি দেন। রাঁজাও তাহার বিচারশক্তি এবং শাস্ত্রজ্ঞানের 
পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। তিনি এই 
সম্পত্তির সংরক্ষণে ও তত্বাবধানে এরূপ আসক্ত হইয়া পড়েন যে তিনি 


যামুনাচার্য ৯৯ 


ঠাহার মহান পিতামহ এবং তংপ্রবর্তিত শ্রীবৈষফবধর্মের কথ। প্রায় 
বিস্বৃত হন, এবং পাধিব এশ্বর্ধ আহরণেই মনোনিবেশ করেন। তৃতীয় 
গ্লীবৈষ্ণবাচার্য রামমিশ্র কিন্তু ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে তাহার ধর্মসম্প্রদায় 
নাথণুনির পৌত্রের নিকট অনেক কিছু প্রত্যাশা! করে, এবং একবার 
তাহার মনকে এদিকে ফিরাইয়। দিলে তাহার দ্বার৷ প্রস্তুত সাং্প্রদায়িক 
কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। রামমিশ্র কৌশল করিয়া তাহাকে 
্বীরঙ্গমে লইয়া যান, এবং তত্রস্থ মন্দির ও রঙ্গনাথজীর বিগ্রহ তাহাকে 
দেখাইয়৷ বলেন যে ভীহার পিতামহ তাহার জন্যই এই অতুল এঁর 
রাখিয়া গিয়াছেন! ইহ।তে তাহার বিভ্রান্ত চিত্ত প্রকৃত পথের সন্ধান 
পয়। এবং তিনি রামমিশ্রের নিকট শ্রীবৈষ্বধর্মে দীক্ষ! গ্রহণ করিয়া, 
এ ধর্মের ও ধর্মসন্প্রদায়ের মঙ্গলসাধনে ও সম্প্রসারণে সচেষ্ট হন। তিনি 
শল্পকাল পরেই সাম্প্রদায়িক আচার্য পদে বৃত হন, এবং বিশিষ্টাদৈত 
মতবাদের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীযামুনাচা্ধ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন, যথা সিদ্ধিত্রয়, আগমপ্রামাণ্য, গীতার্থসংগ্রহ, স্তোত্ররদধ 
এবং মহাপুরুষ নির্ণয়। প্রথমোক্ত গ্রন্থের তিনটি ভাগে (আত্মসিদ্ধি 
ঈথরসিদ্ধি ও সম্ঘিংসিদ্ধি) তিনি শঙ্কর ব্য!খ্যাত অবিদ্া মতের 
“গুন করিয়া, যুক্তিতর্কের দ্বারা জীবাজ্মা ও পরমা বার যুগপৎ অস্তিত্বের 
'প্ষয় প্রমাণিত করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মতবাদের 
যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। 

শ্রীযামুনাচার্ধ অতি সহজ উপারে শঙ্কর সমথিত অদ্বৈতমতের 
খগুন করেন। উপনিবদে প্রচারিত “একমেবাদ্বিতীয়ম্ঃ উক্তি এই মতের 
প্রধানতম ভিত্তি। যাগুনাচার্ধ উক্তিটির সারবন্তা গ্রহণ করিলেও ইহা! 
হার যে অদৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় ইহ! স্বীকার করেন নাই। তাহার 
মুক্তি এই যে যদ্দি বলা যায় যে চোলরাজ! পৃথিবীতে অদ্বিতীয় সম্রাট, 
তৃহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহার সমকক্ষ আর কোনও সমর 
পৃথিবীতে নাই : কিন্তু ইহ। হইতে চোল নুপতির পুত্র কলত্র ভূত্য!দির 


১০০ পঞ্চোপাঁসন। 


অস্তিত্ব অন্বীকৃত হয় না। তেমনই ব্রহ্ম (উপনিষদের বর্গ ভক্ত 
সম্প্রদায়ের ইঞ্টদেবতার সমপর্যায়ভুক্ত ) যে এক ও অদ্বিতীয় ইহা 
অনম্বীকার্য হইলেও, তাহাতে আশ্রয়কারী ভীব এবং জগৎ প্রপঞ্চের 
অস্তিত্ব অন্বীকার করিবার কোনও হেতু নাই। উশ্বরবাদমূলক ছন্দে 
রচিত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতেও শ্রীবৈষ্ঞবাচার্যগণ এই বিশিষ্টাদৈত 
মতের সমর্থন সংগ্রহ করিয়াছিলেন । উহার প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশতম 
শ্লোকটি এইরূপ 2 

এতজজ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মমংস্থং নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ | 

ভোক্ত। ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্ব। সর্ব প্রোক্তং ত্রিবিধ ব্রহ্মমেতৎ ॥ 
অর্থাৎ ব্রক্ধ ( এক ও অদ্বিতীয় হইলে ), তাহার তিন প্রকার বূপভেদ, 
যথা ভোক্তা, ভোগ্য এবং প্রেরিতা। এই নিত্য সত্য আত্মসমাহিত 
হইয়া জানা আবশ্যক, ইহার অধিক আর কিছুই জানিবার নাই ।' 
ব্রন্মের এই তিন রূপ তিনটি নিত্য সত্তা, যথ। ঈশ্বর (প্রেরিতা ), চিং 
( জীবভোক্তী ) এবং অচিং ( জড়গং-ভোগ্য ) ইত্যাদিতে প্রকাশিত 
পরম ত্রন্ম বা ঈশ্বরের (ভক্তের ইষ্টদেবতার ) এই রূপ কল্পনায় বৈদাস্তিক 
অদৈতমত একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে, এবং এ কারণেই 
প্রীবৈষ্চবাচার্ষ প্রচারিত দার্শনিক মতব।দ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে খ্যাত 
যামুনাচার্য এবং তাহার পরবতী আচার্য শ্রীরামানুজ ইস্থাই নানাবিধ 
যুক্তির দারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে ঘত্ববান হইয়াছিলেন। প্রীযামুনাচা 
একাদশ শতকেই দেহরক্ষা করেন, এবং তাহার মহাপ্রয়াণের পুর্বে 
গ্রীরামান্ুজকেই তাহার পরবতী আচার্য করিবার অভিপ্রায় প্রক'ণ 
করিয়া যান। তাহার মনোনয়ন খুবই সঙ্গত হইয়াছিল, কারণ শ্রীবৈষব 
গৃহীত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামান্থুজের অবদ!ন অপরিসীম 

শ্রীরামানুজ খুষ্ঠীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জন্মগ্রহণ করেন 
কিশোর ও যুবা বয়সে তিনি কাঁ্দীপুরে বাস করিতেন, এবং সেখানকার 
অদ্বৈতবাদী দার্শনিক যাদব্প্রকাশের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তাহার 


রামানুজ ১০৯ 


গুরুকৃত শাস্ত্ব্যাখ্যা সকল সময়ে মনঃপৃত হইত না, এবং কালক্রমে 
তিনি এই গোঁড়া অদবৈতমতাশ্রয়ী গুরুর সংশব ত্যাগ করিতে বাধ্য হম। 
মাড়বার রচিত নালায়ির প্রবন্ধাি এই সময়ে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ 
করে, এবং ইহাদের অস্তনিহিত ঈশ্বরপ্রেম তাহাকে অভিভূত করে। 
তিনি শ্রীযামুনশিষ্য মহাপূর্ণের নিকট শ্রীবৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হন। 
তিনি উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থসকল পরিভ্রমণ করিয়।ছিলেন, এবং 
শ্রীযামুনাচার্ষের তিরোধানের পর শ্রীরঙ্গমে আপিয়। তাহার অভিপ্রায় 
অনুসারে সম্প্রদায়ের আচার্য পদ' গ্রহণ করিয়। শ্রীবৈষ্ণবধর্মের উন্নতি 
কল্পে ও সম্প্রসারণে আন্মনিয়েগ করেন । রামানুজ বেদাস্তসার, বেদ্থ- 
সংগ্রহ এবং বেদাস্তদীপ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং ব্রহ্মনৃত্র ও 
ভগবদগীতার উপর প্রামাণ্য ভাষ্য রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থ এবং 
ভাষ্তে তিনি নানা তর্ক বিচারের দারা বিশিষ্টাদৈতবাদের যৌক্তিকতা 
প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। তিনি বুহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর ইত্যাদি 
উপনিষদ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়। জীব এবং জড় জগৎ যে পরমাত্ম! 
বা পরমক্রক্ষের বিশেষণ স্বরূপ ইহা প্রতিষ্টা করিতে যদ্ববান হন। 
শ্রীরাম[নুজ ব্যাখ্যাত শ্রীবৈষ্ণব মতবাদ বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অনুশীলন 
করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ইহা মূলতঃ পাঞ্চরাত্র মতের ভিত্তিতে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার ইষ্টদেবত।র রূপ কল্পনায় বৈদিক বিষণ এবং 
ন'রায়ণ দেবতার পূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটিয়ছিল। রামকৃষ্চ গোপাল 
ভাপ্ডারকর মহাশয় এজন্য যথার্থই বলিয়াছেন, “315 ৬৪151)1)2- 
৮150. 15 0176 ৬2510651517 01 076 010 1221)01791709 
১৮5০]) 00101011160 171) ড151000 2700 81585 2129 
০1610061709, (00. ৫৮১ 0. 27) পাঞ্চরাত্র বাহবাদ এবং পর 
বাস্থদেবের পঞ্চরূপ ( এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে ) 
ঈহাতে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত ও সমধিত হইয়াছিল এবং বৈদিক বিষ্ণুর রূপ 
সেরূপ প্রাধান্ত না পাইলেও নারায়ণ দেবতার কল্পনা ইহাতে যথেষ্ট 


১০২ পঞ্চোপাসনা 


গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। পূর্বে (তৃতীয় অধ্যায়ে ) বলা হইয়াছে যে 
দক্ষিণ ভারতের শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান পুজ। প্রতীক রঙ্গস্বামী ব! 
রঙ্গনাথের রূপ কল্পনা ইহ! হইতেই উদ্ভুত হইয়াছিল। শ্রীরামান্ুজ 
প্রচারিত বেষ্ঞবধর্মে কিন্তু “গোগীজনবল্পভ গেঁপাল কৃষ্ণের কোনও 
স্থান ছিল না। ইহার ভক্তিবাদ প্রধানত; আচার অন্ুষ্ঠানমূলক 
উপাসন। পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিল, এবং এই ধনে জাতিভেদ প্রথার 
উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছিল। কিন্তু ইহার দুইটি 
বৈশিষ্ট্যই কালক্রমে অনেক পরিমাণে তিরোহিত হয়। 

প্রীরামান্ুজের পরিণত বয়সে তিরোধানের কিছুকাল পরে খুব 
সম্ভব খৃষ্টায় ত্রয়োদণ শতকে শ্রীবৈষব ধর্মসম্প্রদায় ছুই প্রধান ভাগে 
বিভক্ত হইয়া যায়। তামিল ভাষায় এই দুইটি বিভাগের নাম “বড়কলই' 
ও “টেনকলই", উহাদের অর্থ যথাক্রমে উত্তরদেশীয় বিষ্তা ও দক্ষিণ 
দেশীয় বিষ্চা'। প্রথমটি প্রাচীনতর শ্লীবৈষ্ণব আচার্ষগণ প্রচারিত 
তক্তিমার্গের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছিল, দ্বিতীয়টি ভক্তিমার্গ 
অপেক্ষা! প্রপত্তিমার্গের উপরই গুরুত্ব দিয়াছিল। এই ছুইটি পথের 
অন্তনিহিত পার্থক্য উপমর সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। নিজ ইট্টদেবতার আরাধন। কল্পে ভক্ত কোন পথ অবলম্বন 
করিবেন ? বড়কলই শ্রীবৈষ্ণবদিগের মতে মর্কট-শবক যেমন তার 
মাতৃবক্ষ প্রবল চেষ্টায় প্রাণপণে শ্রাকড়াইয়। থাকে, এবং তাহার মাতা 
বিনায়াসে শাখা হইতে শাখাস্তরে লাফ দিলেও সে মাতৃবক্ষ হইতে 
বিচ্যুত হয় না, ভক্ত তেমন নানাবিধ চেষ্টার দ্বারা ঈশ্বরকে প্রাণপণে 
অবলম্বন করিলেই ঈশ্বর তাহার মোক্ষসাধন করেন। ইহার সংক্ষিপ্ত 
নাম “মকট ম্যায়, এবং ইহাতে ভক্তের সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টার উপরই 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু টেনকলই শ্রীবৈষ্বগণ 
এই মতের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেন না। তাহারা বলিতেন যে 
ইহাতে পরমেশ্বরের জীবের প্রতি অশেষ করুণ] ও তাহার অপার 
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মহিম! সম্যক পরিক্ষুট হয় নাঁ। তাহারা বলেন যে মার্জীর-শাবককে 
তাহার মাতা মুখে করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে লইবার কালে 
শাবকটি যেরপ নিশ্চেষ্ট হইয়া সম্পূর্ণভাবে মাতার উপর নির্ভর করে, 
সেরূপ ভক্তও ঈশ্বরের নিকট একাস্তভাবে আত্মনিবেদন করিয়৷ তাহার 
প্রপন্ন বা সম্পূর্ণ শরণাগত হইবেন এবং ঈশ্বর নিজ করুণায় ও মহিমায় 
তাহার প্রপন্ন ভক্তের কল্যাণ সাধন করিবেন। এক কথায় ইহার নাম 
'মার্জার হ্যায় এবং ইহারই অন্ত নাম প্রপত্তিমার্গ। রামানুজ প্রচারিত 
শ্রীবৈঞ্চবধর্মের অনেকগুলি ধৈশিষ্ট্য ইহার বড়কলই বিভাগে বর্তমান 
ছিল, কিন্তু টেনকলই বিভাগ সমধিত ধর্মে জাতিভেদ ও আনুষ্ঠ।নিক 
উপাসন! পদ্ধতির উপর সেরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। উপরি 
লিখিত দুইটি শাখার বিশিষ্ট প্রচারক ও স্তাপয়িত। ছিলেন, যথাক্রমে 
শ্রীবেদাস্তদেশিক ও শ্রীপিল্লেই লোকাচার্য। বেদাস্তদেশিক রামানুজীয় 
শ্রীবৈষণব মত সমর্থন করিয়া বন গ্রন্থ রচনা! করিয়ছিলেন। লোকাচার্য 
প্রপত্তিমার্গের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আঠারোখানি গ্রন্থ রচন৷ 
করেন, এগুলি “রহস্য” বলিয়া পরিচিত। টেনকলই শাখার অন্যতম 
প্রধান ব্যাখ্যাত৷ ছিলেন শ্রীমনবল মহামুনি। ইনি খুষ্টীয় চতুর্দশ পঞ্চদশ 
শতকে আবিষ্ত হন এবং ইহার মৃত্তি ও চিত্রাদি আজিও দাক্ষিণাত্যে 
বৈষ্ণবগণের দ্বার! পুজিত হয়। 

প্রীরামান্ুজের তিরোভাবের কিছুকাল পরে শ্রীবৈষব সম্প্রদায়ে 
একজন প্রখ্যাত আচার্ধের আবির্ভাব হয়; তাহার নাম শ্রীরামানন্দ । 
রামানন্দ শ্রীবৈঞ্ঞব ভক্তদ্দিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা 
সমর্থন করিতেন না। এ জন্য তাহাকে তৎকালীন শ্রীবৈধব 
সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধানদিগের হস্তে নিগৃহীত হইতে হয়। তিনি 
শ্রীরঙ্গম ও দক্ষিণ ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং ৬কাশীধামে 
চলিয়া আসেন। তথায় ও উত্তর ভারতীয় অন্যান্য বৈষ্ণব 
তীর্থ পর্যটনে তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত হয়, এবং 
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তিনি জাতিধর্মনিধিশেষে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। কবীর, 
রইদাস, ধন্না, গীপা, যোগানন্দ, ভবানন্দ প্রভৃতি বহু তথাকথিত নিয় 
জাতির ভক্তগণ তাহার নিকট বৈষ্ব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, এই মহামন্ত 
নিজ নিজ গোষ্ঠী মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরামানন্দের ভক্ত 
শিম্ুগণের মধ্যে পন্মাবতী নায়ী এক মহিলাও ছিলেন । এই বেষ্ঞব 
ভক্তগণ ও তাহাদের প্রধান প্রধান শিশ্তেরা মধ্যযুগের উত্তর ভারতে 
বৈষ্ণবধর্মের পতাকা সগৌরবে উডটীয়মান রাখেন। মধাযুগীয় বৈষ্ব 
সাধুগণের মধ্যে ইহাদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং ইহারা সহজ ও 
সরলভাবে নিজ নিজ মাতৃভাষায় দৌহা) গ।ন ও কবিতাদির সাহায্যে 
জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের মূলতব্ৃগুলি বিকীর্ণ করিয়া দেন। 
শ্রীরামানন্দ নিজে ও তাহার শিষ্গণের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের 
উপাস্ত দেবতার অন্থতম অবতার শ্রীরামচন্দ্রকেই প্রধান ইঠষ্টদেবতারূপে 
গ্রহণ করেন। এজন্য ইহাদিগের অন্য নাম ছিল রামায়ৎ বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়। ইহাদের অনেকের ও তাহাদের পরব্তীকালের বহু বৈষ্ঞব- 
ভক্তের ধর্মমূলক রচনার দ্বারা উত্তর ভারতীয় গণসাহিত্য প্রভূত 
পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়, এবং এগুলি আজিও ধর্মবিশ্বাসী ভক্তগণের দ্বারা 
নিয়মিত গীত ও পঠিত হইয়া থাকে। কবীর রচিত দ্োহাগুলি, 
তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানস ও মীরাবাইএর ভজনাবলী এবং 
আরও বনু বৈষ্ণব ভক্তের ভাবাবেগময় গ্ীতিকবিতাদি বছদিন যাবৎ 
তুরুহ ধর্মতত্বের সহজ ও সরল ব্যাখ্যানরূপে পরিগণিত হইয়' 
আসিতেছে। 

শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্ষগণ যেরূপ বিশিষ্টাদ্বৈত 
মতবাদের দ্বারা শঙ্করাচধর প্রচারিত অদ্বৈতমত এবং মায়াবাদের 
খণ্ডন করিতে চাহিয়াছিলেন, সেরূপ মধ্বাচার্য এবং তাহার প্রধান 
শিষ্তগণ অবিমিশ্র দ্বৈতবাদের সাহায্যে উহার অসারত৷ প্রতিপন্ন করিতে 
যত্ববান ছিলেন। দক্ষিণ কানাড়ায় (মহীশূর প্রদেশে ) উদ্দিপি 
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ত!লুকের অস্তগত কল্লিয়ানপুর গ্রাম তাহার জন্মস্থান। কিন্তু ত্রিবিক্রমের 
পুত্র নারায়ণ বিরচিত মধ্ববিজয় গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তিনি 
বজতগীঠ নগরস্থ মধ্যগেহ নামে পরিচিত এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম- 
গ্রহণ করেন এবং তাহার পিতার নাম ছিল মধ্যগেহ ভট্ট। বাল্যকালে 
তিনি বান্থদেব নামে অভিহিত হইতেন। তাহার জন্মকাল ১১৯৯ 
ৃষ্টাৰ ; তিনি ন্যুনাধিক ৭৯ বংসর জীবিত ছিলেন। তাহার 
অন্য ছুইটি নাম ছিল আনন্বতীর্ঘ ও পূর্ণপ্রদ্থ। প্রথম জীবনে তিনি 
শৈব ছিলেন, এবং পরে বৈষ্ণব ধর্জে দীক্ষিত হন। অছবৈতবাদের পরি- 
পন্থী বিশিষ্টাবৈতমত তাহার সম্্থন ল।ভ করে নাই, কারণ ভিনি 
মনে করিতেন যে ইহাতে পরমেশ্বরের মহিম! পূর্ণ প্রকাশিত হয় ন1। 
পিতা যেমন পুত্রের জনক এবং নিজ পুত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তেমন 
ঈশ্বর তৎস্থষ্ট জীব এবং বিশ্বজগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহার 
এই পার্থক্য বা দ্বৈতবাদ এত সুদুর প্রসারী ছিল যে তিনি ঈশ্বর ও চেতন- 
সম্পন্ন জীব, ঈশ্বর ও জড়জগৎ, জীব ও জড়জগং, এক জীবসত্ত। ও অ 

জীবসন্ত। এবং একটি জড়পদার্থ ও অপর জড়পদার্থ- এই সকলের মধ্যে 
চিরস্তন বিভেদ স্বীকার করিয়া! লইয়ছিলেন। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ 
ভারতের বনু তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে 
৩৭ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ; উপনিবদ, ভগবদগীতা। এবং বেদাস্তসৃত্র 
( প্রস্থানত্রয় ) প্রভৃতির ভাষ্য এগুলির অস্তভুক্তি ছিল। প্রস্থানএয়ের 
ভাষ্য রচন। কালে, ঠাহাকে অনেক ক্ষেত্রে কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে 
হইয়াছিল, এবং এই প্রকারে তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে 
ইহাদের প্রত্যেকটি বিশেষ উক্তি তাহার ছ্বৈতমত সমর্থন করে। 
পদ্মনাভতীর্৫থ, নরহ রিতীর্থ, মাধবতীর্ঘথ ও অক্ষোভ্যতীর্থ নামে তাহার 
প্রধান চারিজন শিষ্য ছিলেন; এবং তীহাদিগের দ্বার! প্রধতিত বৈষ্ণর 
সম্প্রদায় ব্রহ্ম সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়। এই সম্প্রদায়তৃক্ত বৈষ্ণব- 
গণের আর দুইটি নাম--মাধ্ব এবং সছৈষ্ব। অন্য সম্প্রদায়ভূক্ত 
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বিষুভক্তদিগের ধর্মাচরণের অপেক্ষ! ইহাদের ধর্মকার্ষে ভাবপ্রবণতার 
স্থান অল্প ছিল, এবং বিষুর বা নারায়ণ নামেই সাধারণতঃ তাহারা 
তাহাদের ইষ্টদেবতার আরাধনা করিতেন। বামুদেব-কৃষ্ণের বাল্যলীল। 
তাহাদের ভক্তি আকর্মণ করে নই, পরন্ত বিষুর ও লক্ষমীই তাহাদের 
পূজার দেবতা ছিলেন। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্রসম্পন্ন দেবদম্পতীর ছুই 
পুত্র, ব্রহ্মা ও বায়ু, তাহাদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, এবং তাহার! 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্াতা গ্রীমধ্ব চার্যকে পবনদেবের তৃতীয় অবতার বলিয়া 
মনে করিতেন ( দেবত।র প্রথম দুইটি অবতার ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের 
সেবক হনুমান ও মধ্যম পাগ্ডর ভীমসেন )। প্রীবৈঞ্বদিগের ন্যায় 
এই সম্প্রদায়ের উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতেই অধিকতর প্রসার, 
এবং শ্রীরঙ্গম যেমন শ্রীবৈষ্ণব “সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থান ও কর্মক্ষেত্র 
তেমন দক্ষিণ কানাড়ার অন্তর্গত উদ্দিপি নগরই ইহাদের প্রধান কর্সক্ষেত্র। 
এখানে ইহাদের আটটি মঠ আছে, এবং মধবাচার্য কর্তৃক উৎসগীকৃত 
একটি বিধু কৃষ্ণের পবিত্র মন্দির বর্তম!ন। শ্রীসম্প্রদায়ের ছুইটি প্রধান 
শীখা বড়কলই ও টেনকলইএর ন্যায় ব্রহ্ম সম্প্রদায়েরও দুইটি প্রধান 
বিভাগ আছে, প্রথমটির নাম ব্যাসকুট ও দ্বিতীয়টির নাম দশকৃট। 
প্রথম শাখাটি বড়কলইএর ন্যায় অধিকতর সংরক্ষণশীল, এবং ইহার 
অস্তভূক্তি মাধব বৈষ্ণবগণ মণিমপ্রারী, মধ্ববিজয় ও বায়ুস্কৃতি আদি সংস্কৃত 
ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিকে মধ্বাচার্ধ বিরচিত গ্রন্থাদির অনুরূপ শাস্ত্র 
মর্যাদা দান করিতেন। দশকুট নামক দ্বিতীয় শাখা টেনকলইএর 
হ্যায় অধিকতর উদারনীতিক ও গণপ্রিয় ছিল, এবং এই শাখার 
বৈষবেরা দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত জনগণের অন্যতম ভাষা কানাড়ীতে 
রচিত ধর্মগ্রন্থাদির উপরেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন । 
এইবার পর পর যে তিনটি মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথ! বলিব, 
উহাদের উৎপত্তিস্থল ছিল উত্তর ভারত, এবং এত সম্প্রদায়ত্রয়ের 
প্রতিষ্ঠাত। ও ব্যাখ্যাতা আচার্য এবং ভক্তগণের প্রধান প্রধান কর্মক্ষেত্র- 
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গুলি উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত ছিল। যদিও তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ প্রথমে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন, কিন্ত 
তাহাদের ধর্ম ও কর্মজীবন উত্তর ভারতেই অতিবাহিত হইয়াছিল এবং 
তাহাদের সম্প্রদায় প্রধানতঃ সেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। 
সনকাদি সম্প্রদায় নামে পরিচিত এরূপ একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নিশ্বার্ক বা নিম্বাদিতা। তাহার আবির্ভ|বকাল সঙ্গন্ধে 
সঠিক কিছু জানা না গেলেও পণ্ডিতের অনুমান করেন যে তিনি 
প্রীরামান্ুজের তিরোধানের ব্ছুকাল পরে দাক্ষিণ।ত্যের বেলারি 
জিলাস্থিত নিম্ব ব! নিম্বাপুর গ্রামের এক তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তাহার পিত। ও মাতাঁর নাম ছিল যথাক্রমে জগন্নাথ ও 
সরন্বতী দেবী, এবং তাহারা ছিলেন ভাগবত বা বেষ্চব সম্প্রদায়ভুক্ত। 
নিম্বার্কের ধর্মজজীবন মথুরার নিকট শ্রীবৃন্দাবনে অতিবাহিত হয়, এবং 
এজন্যই বোধ হয় ততপ্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মে রাধাকৃষ্ণের আরাধন৷ প্রধান 
স্থান অধিকার করিয়াছিল। তিনি ব্রহ্স্ত্রের বেদাস্তপ।রিজাতসৌরভ 
নামে এক সংক্ষিপ্ত ভাঙা রচনা করিয়াছিলেন এবং দশটি শ্লোক 
সম্বলিত সিদ্ধান্তরত নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত 
গ্রন্থ সাধারণতঃ দশশ্লোকী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাতেই 
তাহার দার্শনিক মতবাদ অতি ভল্প পরিসরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই 
মতবাদ সাধারণতঃ দ্বৈতাদৈতবাদ বলিয়া বণিত হয়। ইহা যুগপৎ 
শহ্কর বেদাস্তের অদ্বৈতমত ও বহুত্ববাদের ([10181150 ) সমর্থক | 
ইহার ব্যাখ্যান অনুযায়ী ঈশ্বর, জীব এবং জড়জগৎ একই কালে পরম্পর 
হইতে অভিন্ন এবং পরম্পর হইতে পুথক্‌। শৈষ ছুইটি সত্তা ঈশ্বর 
হইতে ভিন্ন নহে, সারণ ইহারা তাহ।র উপর সবতোভাবে নির্ভরশীল । 
অন্যদিকে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যও অন্বীকার করা যায় না, 
যেহেতু বেদাস্তেই উক্ত হইয়াছে যে ইহার! পরমব্রন্গের তিনটি বিভিন্ন 
রূপ। কিঞ্চিং অভিনিবেশ সহকারে এই মতবাদ অনুশীলন করিলে 
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বুঝা যায় যে ইহা শ্রীবৈঞবৰ অ!চার্যগণ ব্যাখ্যাত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের 
ভিন্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও একটু অন্যভাবে বিব্তিত হইয়াছে। 
দশঞ্পোকীর নবম শ্লোকে প্রপন্তিমার্গের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করা হইয়াছে, এবং এদিক হইতে বল! যায় যে নিশ্বার্ক সমধিত বিশেষ 
ধর্মবিশ্বাস শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের টেনকলই শাখার ধর্মবিশ্বাসের অনুরূপ । 
তবে এক বিষয়ে এই দ্বইটি বৈষুব সম্প্রদায়ের আচার্যদিগের মধ্যে 
বিশেষ পার্থক্য বর্তমান । শ্রীসম্প্রদায় ভুক্ত আাচার্য ও ভক্তদিগের উপাস্য 
দেবতা ছিলেন বিধু-নারায়ণ এবং তাহার শক্তিত্রয় শ্রী, ভূ ও লীলা, 
কিন্তু সনক।দি সম্প্রদায়ত্রক্ত বৈষ্ণবগণের ইঞ্টদেবত। ছিলেন গোগীজন- 
বল্পভ গোপাল কৃষ্ণ 'ও তাহার হলাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধিকা নিশ্বার্কের 
সাক্ষাং শিষ্য ও পরবর্তী আচাধ শ্রীনিবাস ভ্রাহার গুরু প্রণীত বেদান্ত- 
পারিজাতসৌরভেব একটি ভ'ষ্য রচনা করেন, এবং দ্বাত্রিংশ সংখাক 
আচার্য হরিব্যাসদেব দশশ্লোকীর উপর ভাম্য লিখিয়া যান। এই 
সম্প্রদায়ের ভ্রয়োদশ ও চতুর্ঘশ সংখ্যক আচা্য়, দেবাচাধ এবং সুন্দর 
ভট্ট যথাক্রমে সিদ্ধান্তজান্কবী এবং সেতু (সিদ্ধাস্তজীহৃবীর ভাগ্য ) 
ন।মক গ্রন্থদ্ধয়র রচয়িতা । ত্রিংশ সংখ্যক আচার্য কেশব কাশ্মীরিন 
্রহ্মনত্রের উপর আর একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। সনকাদি 
সম্প্রদায়তুক্ত বৈষ্বগণ উত্তর ভারতে ইতস্তত? বিক্ষিপ্ত আছেন, তবে 
মথুরায় ও বাংলা দেশে তাহাদের অপেক্ষাকৃত সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। 
উত্তর ভারতের অন্যত্র তাহাদের সংখ্যান্নতীর কারণ মনে হয় তত্তং 
স্থানের জৈনদিগের দ্বার তাহার বিশেষরূপে নির্যাতিত হইরাছিলেন। 
রাজপুতানা ও পশ্চিম ভারতে জৈনদের আপেক্ষিক প্রাধান্ সেই সব স্থানে 
এই অম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার অনুকূল ছিল না, কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতার 
অধিকারী জৈনগণ তাহাদের উপর অত্যাচার করিতেন। হরিব্যাসদেবের 
সময় হইতে এই সম্প্রদায় দ্বিধ৷ বিভক্ত হইয়৷ পড়ে_এক ভাগের 
বৈষ্ণবগণ ছিলেন তাপস, এবং অপর ভাগের বৈষ্বের! ছিলেন গৃহী । 
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নিশ্বার্কের কয়েক শতাব্দী পরে খুষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম 
ভাগে যে ছুইজন বৈষ্ণব ধর্সপ্রচারক রাধাকৃষ্ণ পুজার উপর সমধিক 
গুরুত্ব আরোপ করেন, উহার ছিলেন রুদ্র সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
স্ীবল্লভাচার্য এবং গৌড়ীয় বৈষ্ুন সম্প্রদায়ের সংস্থাপক মহা প্রত 
প্রীকৃষ্ণচচৈতন্ত ৷ নল্লভাচার্ষের ধর্মপ্রচারের ক্ষের ছিল পশ্চিম ভারত, 
আর চৈতন্দেবের কর্মক্ষেত্র ছিল পূর্ব ভারত--প্রধানতঃ বাংলা ও 
উড়িষ্তা। এই দুইটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র 
উত্তর ভারতে প্রভৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করে; বর্তম!নে তথায় এই ছুইটি 
সমপ্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের সংখ্যাধিক্যই ইহার অন্যতম প্রমাণ । বৈষৰ 
ধর্মতত্ববিদগণের মতে বল্লভাচারধ রুদ্র সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক ছিলেন 
ন1। খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে বিষুস্বামী নামক উত্তর ভারত 
প্রবাসী এক দ্রবিডুদেশবাসী ব্রাঙ্গণই এই বিশেষ নৈঞব মতের প্রতিচা 
করেন। তাহার ধর্মপ্রচারের প্রধান ক্েএ ছিল গুজরাট প্রদেশ, 
এবং ভক্তমাল রচয়িতা নাভাজীর মতে পারম্পবক্রম ভাহর প্রথম 
চারিজন উত্তরাধিকারীর নাম ছিল জ্ঞানদেব” নামদেব, ভরিলোচন এবং 
বল্লভ। নাভাজীর উক্তি ঠিক হইলে আচার্য বিষুম্বামী খুষটীয় ত্রয়েদশ 
শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। বল্লভাচরর্ষ যে নৈদাশ্টিক মতবাদ 
তৎপ্রচারিত (ৈঞ্বধর্মে স্বীকার করিয়।ছিলেন উহ] প্রথমে বিষুম্থ|মী 
কর্তৃকই গৃহীত হয়। এই মতবাদের নাম ছিল শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। বৃহদারণাক 
উপনিষদের প্রথম খণ্ডে চতুর্থ গ্রপাঠকের তৃতীর এবং পরবর্তী কয়টি 
অন্ুবাকে খবি বলিয়াছেন যে পরমাস্্। আদিতে একক ছিলেন বলিয়া 
তৃপ্তি পাইতেছিলেন না, তিনি বনু হইতে চাহির়|ছিলেন, এবং ক্রমশঃ 
উহার বাসনানুষাধী তিনি নিজে জড়জগং, জাব এবং অন্বর্যমা রূপে 
প্রকট হইয়াছিলেন। প্রজ্ছলিত অগ্নি হইতে যেনন ক্ষুলিঙ্গ সকল 
বিচ্ছুরিত হয়, এবং এগুলি যেমন অগ্নিরই অংশ বিশেষ, সেরূপ পরমাস্মা 
অংশী এবং জীব, জড়জগৎ এবং সাহার অস্ত 'মী রূপ তাহারই অংশবরয়। 
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তাহার অপার ও অনির্চনীয় মহিমানুসারে জড়জগতের চেতন। ও 
আনন্দবোধ ছিল নাঃ চেতনসম্পন্ন জীবের আনন্দবোধ ছিল, এবং 
তাহার অস্তর্ধামীরূপে সৎ চি ও আনন্দ এই তিনটি গুণেরই প্রকাশ 
ছিল। এরূপ আরও সুক্ষ তত্ব আচার্য বিষুম্বামী প্রচারিত বৈষ্ণব 
ধর্মমতে ব্যাখ্যাত হইয়।ছিল, এবং বন্্রভাচার্য এই সকল তত্বই তৎ- 
প্রচারিত শুদ্ধাদ্বৈতবাদে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বিষুন্থামী যেমন মূলতঃ দ্রবিডদেশের অধিবাসী ছিলেন, বল্পভও 
তেমন আদিতে তেলেঙ্গানার লোক ছিলেন। তেলেগু প্রদেশের 
কাংকরব গ্রামের কৃষ্ণ যজুর্বেদ শাখা শরয়ী লক্ষণ ভট্ট নামক এক তৈলঙ্গ 
ব্রাহ্মণের তিনি পুত্র ছিলেন। লক্ষণ ভট্ট যখন ( ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে ) 
তাহার স্ত্রী এলমাগারকে লইয়া বারাণসী তীর্ঘে যাইতেছিলেন, তখন 
পথে তাহার স্ত্রী এক পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্রই ভবিষ্যতের 
শ্রীবল্লভাচার্য। বল্লভ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে প্রধানতঃ মথুরা, বৃন্দাবন ও 
বারাণসীতে বসবাস করিতেন। কিংবদন্তী এই যে মথুরার নিকটবর্তাঁ 
গোবর্ধন পর্বতে গোপাল কৃষ্ণ তাহার নিকট দেবদমন ঝ৷ শ্রীনাথজী 
রূপে প্রকট হন। দেবতা তাহাকে তাহার জন্ত এক মন্দির নির্মাণ 
করাইতে আদেশ দেন এবং ইহাও তাহার নির্দেশ ছিল যে, যে 
কেহ বল্লভ প্রচারিত পুষ্টিমার্গ অবলম্বন করিয়া দেবতার পৃজ! 
করিবেন তিনিই মোক্ষলাভ হইতে বঞ্চিত হইবেন না। পুষ্টিমার্গের 
এক অর্থ, লিশ্বরানুগ্রহের পথ ও অন্ত অর্থ "স্বাচ্ছন্দ্য বা আরামের 
পথ? (009 1090 01 এ০]1]-5০110 01: ০০001: )। ঈশ্বরান্ু গ্রহ 
লাভ করিতে হইলে জীব দৈহিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে অবহেলা ও 
নিগৃহীত করিবে না। পরমাস্জায় ও জীবাত্বায় যখন কোনও প্রভেদ 
নাই তখন জীব নিজেকে যদি বঞ্চিত বা নিগৃহীত করে তাহা হইলে 
প্রকারাম্তরে তাহার পরমাত্মাকেই নিগৃহীত করা হইবে। পুষ্টিই 
ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ, এবং ধাহারা এই অনুগ্রহ লাভে সমর্থ 


ভ্ীনাথজী ১১১ 


হইবেন তাহাদের নাম পুষ্টিজীব। এই মতবাদের আর একটি দিক 
ছিল। উহার কথা পরে বলিতেছি। বল্লুভাচার্য সিদ্ধান্তরহস্য, ভাগবত- 
টীক! স্থবোধিনী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রুদ্র সম্প্রদায়ের 
আরও কতকগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম এই যথা, শুদ্ধাদৈত মাত, 
সকালাচার্যমতসংগ্রহ এবং প্রমেয়রত্বার্ণব। বল্পভ অপেক্ষাকৃত অল্প 
বয়সে ( তখন তাহার বয়ঃক্রম ন্যুনাধিক ৬০ বংসর ) দেহরক্ষা করেন। 
স্র্গলাভের মাত্র ৪২ দিন পূর্বে তিনি প্রকৃত সন্ন্যামীর জীবন যাঁপন 
করিতে আরম্ভ করেন ; সন্ন্যাস জীবনের কঠোরতা। তাহার সহা হয় 
নাই। 

বল্পভের পুত্র বিঠলন!থ এবং চুরাশী জন প্রধান শিযের চেষ্টায় রুদ্র 
সম্প্রদায় অতি শীঘ্র পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। 
বিঠলনাথ অতি শক্তিশালী ধর্মপ্রচারক ছিলেন, এবং ঠাহার চেষ্টায় 
ধজরাট, রাজপুতানা প্রভৃতি প্রদেশের বিত্বশ।লী বণিক সমাজে 
এই সম্প্রদায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাহার শেষ জীবন 
মথুরার নিকটবর্তী গোকুলে অতিবাহিত হয়, এবং এজন্ তিনি 
গোকুল গোসাইজী নামে অভিহিত হন। তাহার উন্তরধিকারিগণ 
সকলেই গে!সাই উপাধিধরী, এবং সম্প্রদায়তুক্ত ভক্তগণের মধ্যে 
ইহাদের লম্মান ও প্রতিষ্ঠা অত্যধিক। ইহারা শিষ্যগণ কর্তক কৃষ্ণের 
অবতার ও মহারাজ বলিয়া পূজিত হইতে থাকেন। এই গুরুমহ|রাজ- 
গণের 'আখড়। উত্তর প্রদেশের মথুরা! প্রভৃতি স্থানে, রাজস্থান 
এবং পশ্চিম ভারতের প্রধান: প্রধান সহরে স্থাপিত আছে। 
আখড়াগুলির মধ্যে উদয়পুরের নিকটব্তাঁ নাথদ্বারায় অবস্থিত 
মাখড়াটি এবং শ্রীনাথজীর দন্দির সববাপেক্ষা দৃহৎ ও এখর্শালী | 
উরংজেবের হিন্দনির্ধতন কালে মথুবা হইতে শ্রীনাথজার বিগ্রহ 
এখানে আনীত হয় এবং এই মন্দির নিম্িত হয়। ইহা রুদ্র 
সম্প্রদায়ীদিগের সবশ্রেষ্ট ধর্মস্থ(ন বলিয়া সম্মানিত হইয়। থাকে। এ 
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সম্প্রদায়ে গুরুবাদ এত প্রবল যে ইহাদের শিষ্বের! সব কিছুই ইহাদিগকে 
প্রথমে নিবেদন করিয়া তবে প্রসাদ পান। পুষ্টিমার্গের সাধক ইহারা, 
দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাস ইহাদের নিকট নিন্দনীয় ছিল না, 
এবং ইহার কুফল নৈতিক অধোগতি তাহাদের কাহারও কাহারও চরিত্র 
কলঙ্কিত করিয়াছিল। এই কলঙ্ক ও তুনীতি ক্রমশঃ সম্প্রদায় মধ্যে 
এরূপ ভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে স্বামীনারায়ণ নামক উত্তর প্রদেশীয় 
এক ব্রাহ্মণ (ইহার জন্মকাল ১৭৮০ খুষ্টাব, ইনি পরে আহমদাবদ 
সহরের স্থায়ী অধিবাসী হন ) বল্লভাচারীদিগের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন 
চালাইতে থাকেন। ধর্মসংস্কাবক হিসাবে ভাহার প্রভূত সাফল্য 
লাভ ঘাট, এবং তিনি নিজে রুদ্র সম্প্রদায় বিরোধী এক নূতন বৈষণন 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠ।তা রূপে পরিগণিত হন। 

পূর্ব ভারতে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীতে যে এক অভিনব বৈধ 
ধর্মের অভ্যুত্থান হয়, উহা সর্বপ্রকার বিশেষ গুণসম্পন্ন ছিল। 
ভাবাবেগপূর্ণ ঈশ্বরপ্রেম ইহার মূল ভিত্তি, এবং ইহা কিশোর কৃষ্ণ, 
তাহার সঙ্গী ব্রজবালক ও গোপিনীগণ এবং তাহার হলাদিনী শক্তি 
শ্রীরাধা, ইহাদিগকে কেন্দ করিয়া ন্দৃর্ত হইয়াছিল। শ্্রীকষ্ণচৈতন্য 
এই নব ধর্মসন্প্রদায়ের প্রাণম্বরূপ ছিলেন ইহা! সত্য, কিন্তু তাহার 
আবির্ভাবের বনুপূর্ব হইতেই বঙ্গদেশ এবং মিথিলা প্রভৃতি নিকটবর্তী স্থ'ন 
লাস ও মাধুর্যভাবপুর্ণ রাধাকৃষ্ণচলীল! বিষয়ক ঈশ্বরভক্তি ও প্রেমের 
কেন্দ্রন্বরপ বলিয়া বিবেচিত হইত। সেনদিগের রাজত্বের শেষভাগে 
আনুম।নিক ১১৭০ খুষ্টাব্দে বাঙালী কবি জয়দেব তাহার বিখ্যাত 
গীতিকবিত। গ্রন্থ গীতগোবিন্দ স্বললিত সংস্কত ভাষায় রচনা করিয়া 
দেশমধ্যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের বস্তা প্রবাহিত করেন। ভক্ত কবি জয়দেবের 
সমকালীন উমাপতি ধর, গোবর্ধনাচার্য এবং সম্রাট লক্ষমণসেন রাধাকৃ্ণ- 
লীলাকে কেন্দ্র করিয়া বু শ্লোক রচন! করিয়াছিলেন। ইহাদের পূর্বে 
এবং পরেও যে গোপিনীরমণ কৃষ্ণ ও রাধাকৃষ্ণ পুজা! বাংল! দেশে 
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বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া! যায়। 
বিক্রমপুরের শ্যামলবর্সণের পুত্র ভোজবর্ণের বেলাব! তাত্রশাসনে 
'গোগীশতকেলিকারঃ, কৃষ্ণের কথা বলা হইয়াছে । খুষ্টীয় ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর প্রথম পাদে শ্রীধর দাস কতৃক রচিত সহুক্তিকর্ণামুত নামক 
গ্রন্থে গোপালকৃষ্ণলীলা বিষয়ক বহু ভক্তিরসাত্মক কবিতা সংগৃহীত 
আছে। মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি বিদ্ভাপতি এবং বাংলার 
সহজসাধক ভক্ত কৰি চণ্ডীদাস (এক বা ততোধিক ) আজিও তাহাদের 
রাধাকুঞ্চলীল। সম্বন্ধীয় সুললিত পদাবলীর জন্য বিশ্ববিখ্যাত। কিন্ত 
শ্রীকুষ্ণচৈতন্তের অল্প কিছুকাল পূর্বে যে মহাপুকষ প্রেমধর্মের প্রচাবে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার নাম শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী । তাহার 
নানাধিক ১৯ জন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই 
যে তিনি ও তাহার শিদ্যেরা চৈতন্তদেবের প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য উর 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়! রাখিয়াছিলেন। এই উনিশজন শিষ্েন ভিতর 
কয়েক জনের সহিত শ্রীচৈতন্তের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল ; ইহাদের 
মধ্যে ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, কেশবভারতী, অদ্বৈত 
ভূতির নাম উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 

সন্যাস গ্রহণের পূর্বে শ্রীকৃচৈতন্যের নাম ছিল বিশ্বন্তর মিশ্র, ও 
তাহার পিতা ও মাতা ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র এবং শচী দেবী। তাহারা 
অদৈতাচার্ধের ন্যায় আদিতে শ্রীহট্ের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু তাহার 
পিত৷ পুত্রের জন্মের কিছু পূর্বে নদীয়ায় আসিয়৷ বসবাস করিতে 
থাকেন। ১৪৮৫ খুষ্টাবে নদীয়ায় বিশ্বস্তরের জন্ম হয়। বাল্যকালেই 
ভাহার বিশেষ মেধা প্রকাশ পায়, এবং কিশোর বয়স হইতেই 
তাহার অশেষ শান্তা পারদশিত। জন্মে। বাল্য ও কিশোর বয়সে 
ঠাহার বুদ্ধি ও বিদ্যাবস্তার অসামান্য পরিচয় পাওয়া বাইলেও তখন 
তাহার ভবিষ্যৎ ধর্মজীবনের বিশেষ কোনও আভাস পাওয়া যায় 
নাই। প্রথম যৌবনে, তখন তাহার সপ্তদশ বংসর বয়স, তিনি গয়ায় 

৮ 
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তীর্থঘযাত্রা করেন, এবং সেই সময় হইতেই তাহার জীবনধারার পরিবর্তন 
ঘট্রে। ভাবাবেগপূর্ণ ধর্মোন্মাদন! তাহার চরিত্রে তখন হইতেই 
প্রকাশ পায়, এবং হরি ও কৃষ্ণনাম শ্রবণে ও কীর্তনে তাহার ভাব- 
সমাধি হুইতে আরম্ত হয়। গয়! হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহার 
এই ধর্ম ও প্রেমভাব প্রবলতর হইয়া উঠে, এবং অদ্বৈত, শ্রীবাস, 
সুবাসাদি বন্ত পরবাসী তাহার সহিত নামগান ও কীর্তনে প্রেম- 
ভাবোন্ত্ত হইয়া! উঠেন। তিনি ২৩ বৎসর বয়সে ঈশ্বরপুরীর নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং উহার পর পূর্ণ ছুই বৎসর অতীত না হইতেই 
কেশবভারতীর নিকট সন্াস গ্রহণ কবেন। তাহার দীক্ষা গ্রহণের 
সময় হইতে ক্রমশঃ তাহ!র মধ্যে ঈশ্বরভাবের প্রকাশ হইতে থাকে, 
এবং তাহার নিত্যানন্দ অদৈতাদি পার্ষদ ও ভক্তগণ পুরীতে রথযাত্রার 
গ্ময় তাহাকে সর্জনসমক্ষে ঈশ্বরের অবতাব বলিয়৷ ঘোষণা করেন। 
সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি প্রায়ই পুরীতে অবস্থান করিতেন, এবং 
তাহার পুরী বাসকালে কোনও এক রথযাত্রার সময় ভক্তগণ কর্তৃক 
' সবসাধারণের নিকট তাহার ঈশ্বরত্ত ঘোষিত হয়। তিনি দক্ষিণ 
ও উত্তর ভাবতের বন তীর্থ পটন করিয়াছিলেন, এবং এই তীর্থ 
পরিক্রমা কালে তিনি রায় রামানন্দ, পবমানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী প্রভৃতি 
তদানীস্তন বহু ভক্ত সাধকের সংস্পর্শে আসেন। অপেক্ষাকৃত অন্ন 
বয়সে, 8৭ বৎসর পূর্ণ হইবার কয়েক মাস পবে, তিনি নীলাচলে 
( পুরীতে ) দেহবক্ষা করেন। কিন্তু দীক্ষা ও সন্যাস গ্রহণের পর 
কিঞিন্স্যন ২৫ বসরের মধ্যে তনি এমন এক প্রেমোম্মাদনাপূর্ণ 
রাধাকৃষ্ণ ভক্তির তরঙ্গ দেশমধো বহাইয়! দেন, যাহার পূর্ণ আলোড়ন 
পূর্ব ভারতে, বিশেষ করিয়া বাংল! ও উড়িস্তাদেশে, আজিও বর্তমান। 
চৈতন্য নিজে কোনও তত্বমূলক গ্রন্থ প্রণয়ন কবিয়া না যাইলেও 
(তাহার নামে মাত্র কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক প্রচলিত আছে )ঙাহার 
সমসাময়িক ও পরবর্তী ভক্তগণ সংস্কৃত, বাংল ও উড়িয়া ভাষায় বৈষব- 
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তত্বমূলক বহু কবিতা ও শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। উহার 
প্রায় ৪৯০ জন বিভিন্ন জাতি (প্রাঙ্গণ ও ব্রাক্মণেতর, ইহাদিগের মধ্যে 
২১ জন মুলমানও ছিলেন) তুক্ত পরিকর ছিলেন; উহা'দিগের ভিতর 
৫৮ জন ছিলেন লেখক। তন্মধ্যে পঞ্চদখার অন্যতম অচাাতানন্দ, কবি 
কর্ণপুর, গোপাল ভটটর, প্রবোধানন্দ, মুরারিগুপ্ত, রূপ ও সনাতন 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । তাহার পববর্তা ভক্ত লেখকগণের মধ্যে 
শ্রীজীব গোস্বামী, বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ (ইনি 
বিখ্যাত চৈতন্য চরিতামুতের রচয়িতা ১ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা 
ম'ইতে পারে। 

শরীক্ষষ্চচৈতন্ নিজে কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন সে বিষয়ে 
বিশেষ মতানৈক্য আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে তিনি ঈশ্বরপুরীর 
নিকট মন্ত্রদীক্ষা লন। ঈশ্বরপুবী মাঁধবেন্দ্রপুরীর অন্যতম প্রখ্যাত 
শিদ্ত ছিলেন। গোৌরগণোদ্বেশদীপিকা, অন্ুরাগবল্লা, ভক্তিরত্বাকর, 
প্রমেয়রহ্বাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে মাধবেন্দ্রপুরী 
মাধব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাহার ও তচ্ছিয্য ঈশ্বরের "পুরী" ' 
উপাধি হইতে অনুমান করা স্বাভাবিক যে তাহারা শঙ্কর প্রবনিত 
নশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এ অনুনান ঠিক নাও হইতে' 
পারে। প্রাণতোধিণী তন্থের এক উক্তি (জ্ঞাততত্বেন সম্পূর্ণ; পূর্ণ- 
*ব্পদে স্থিতিঃ। পরক্রহ্ষপদে নিত্যং পুরি-নামা স উচ্যতে ॥) 
শন্রযায়ী যে কোনও প্রাঙ্গ ব্যক্তির উপাধি পুবা হওয়া অসম্ভব 
ছিল না। অথব! মাধবেন্দ্র আদিতে শঙ্করের সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিলেও 
পরে অদবৈতমতে বীতশ্রদ্ধ ভইয়৷ দেতনতের সমর্থক হন এবং নিজে 
গৌড়ীয় বৈষ্বগণ কর্তৃক গ্রেমধর্মের আদি প্রবর্তক রূপে পরিগণিত 
হন। শ্রীজীব গোস্বামীর এক উত্তি ( এতদৈষ্ববন্দনং সবার্থসিদ্ধি- 
প্রদম্‌। শ্রীমন্মাধবসম্প্রদায়গণনং শ্রীকুষ্ণভক্তিপ্রদম্‌ ॥--তৎকৃত বৈষ্ণব 
বন্দনা) হইতে জান! যায় যে শ্র্রীঙ্গাৰ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে 
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মাধব সম্প্রদায় বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতগ্ও যে 
মাধবেন্দ্রপুরীকে প্রেমভক্তিধর্মের আদি প্রচারক বলিয়া মনে 
করিতেন, উহা! আমর! তাহার অনুগ্রহভাজন বয়:কনিষ্ঠ বৃন্দাবনদাস 
ঠাকুর রচিত চৈতন্তভাগবত হুইতে জানিতে পারি। ভক্তকবি 
গাহিয়াছেন ; “ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র স্বত্রধার। গৌরচন্দ্র ইহ! 
কহিয়াছেন বার বার ॥' কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরীর প্রশিষ্য চৈতন্যাদেবকে 
বিশেষ কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভূক্ত বলা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। 

মাধবেন্দ্র ও তাহার শিষ্ঠের! প্রেমভক্তিধর্মের যে ক্ষেত্র প্রস্তৃত 
করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই উপর শ্্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্বধর্মের 
সৌধ নির্মাণ করিয়া যান। এই কার্ষে সমসাময়িকদের মধ্যে তাহার 
প্রধান সহকর্মী ছিলেন নিত্যানন্দ, অদৈতাচার্য প্রভৃতি পার্ষদগণ, এবং 
“তাহাদের পরে রূপ, সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ। 
ইহাদের দ্বারা রচিত গ্রন্থসমূহেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধমের মুল তত্বাদি 
বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । খুব সংক্ষেপে তাহার পরিচয় 
এইরূপ ঃ কৃষ্ণই পরমত্রন্ম, এবং তাহার শক্তি মায়াশক্তি রপে এই 
বিশ্বপ্রপঞ্চ আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে । যে শক্তি অনুযায়ী তিনি 
' নিজে বনু রূপে প্রতিভাত হন, উহার নাম বিলাসশক্তি এবং উহা 
ছুইপ্রকার- প্রাভববিলাস এবং বৈভববিলাস। প্রথম শক্তিবশে 
ব্রজগোগীদিগের সহিত রাসলীলাকালে তিনি বহু কৃষ্ণে পরিণত 
হন, এবং অপর শক্তি অনুযায়ী তিনি বাহ্থদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যয় 
ও অনিরুদ্ধ, এই চতুবুযহ রূপ পরিগ্রহ করেন। বাস্থদেব বুদ্ধির, 
সন্কর্ষণ চেতনার, প্রহ্যন্ প্রেমের এবং অনিরুদ্ধ লীলার,--শ্্রীকুষ্ণের 
এইসব শক্তির গোতক। এখানে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে 
পাঞ্চরাত্র চতুবু্যহবাদ ইহাতে মাত্র অংশতঃ গৃহীত হইয়াছিল, কারণ 
পাঞ্চরাত্র মতে প্রায় মনের এবং অনিরুদ্ধ অহংজ্ানের অধিষ্ঠান 
দেবতা । সত্ব রজঃ এবং তমোগুণের প্রাবল্য অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ 
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যথাক্রমে বিষু্, ব্রহ্মদেব এবং মহাদেবের রূপ গ্রহণ করেন, এবং 
ভগবানের এক বা অন্য বুহরূপ হইতেই তাহার অবতারসমূহের 
উৎপত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণের লীলা শাশ্বত, এবং লীলাস্থল গোলোক। তাহার 
প্রধান শক্তি প্রেম, ইহার কণামাত্র যখন ভক্তের হৃদয়ে সঞ্চারিত 
হয়, তখন ভক্ত মহাভাবে অভিভূত হইয়া পড়েন। সর্বগুণবতী শ্রীমতী 
রাধা প্রীকৃষ্ণের মহান প্রেমভাবের মূর্ত প্রতীক ব! তাহার হ্লাদিনী 
শক্তি। ব্রজগোগীদিগের সহিত তাহার যে লীলা উহ1 এই শুদ্ধ প্রেম 
হইতেই সঞ্জাত, এবং উদ্ধবাদি ভক্তগণ লীলাসহচর রূপে এই নিশুদ্ধ 
ঈশ্বর প্রেমাভিলাধী। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে অমীম এবং পুর্ণ চৈতন্থা- 
স্বনপ। জীবাত্বা ইহার আণবিক অংশ রূপে চিংশক্তির অধিকারী । 
অংশী ও অংশ রূপে এই ছুইএর সম্বন্ধ চিরস্তন-__শ্রীকৃষ্ণ পরমা রূপে 
সাশ্রয় এবং জীব তাহাতে অবলম্বনশীল, আশ্রিত। আব|র অন্দিকে 
পরমাত্ম! ও জীবাস্ার মধ্যে চিরবিভেদ বঙমান। মধুমক্ষিক1 পুষ্গ- 
মধু হইতে পুথক্‌; যখন সে মধুপান করে এবং ফুলের চারিপার্শে 
উড়িয়া বেড়ায়, তখন তাহার দেহাভ্যস্তরে মধু থাকিলেও সে বাহাতঃ 
মধু হইতে পৃথক্‌ থাকে । সেইন্দপ জীব ঈশ্বর হইতে পুথক্‌ হইয়া 
যখন তাহার কুপায় নঈশ্বরপ্রেমের অধিকারী হয় এবং ভগবং 
সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয় তখন সে তাহাতে পূর্ণ থাকিলেও উহার পৃথক্‌ 
সন্ত! বর্তমান থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্বাচাধগণের বেদান্তিক মতবাদ 
'অচিস্ত্য ভেদাভেদ'এর স্বরূপ কিছুটা এই প্রকারে বোধগম্য হয়। 
রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্ডারকর বলিয়াছেন যে চৈতন্ত সম্প্রদায়ের দার্শনিক 
মতবাদ নিশ্বার্কের দ্বেতাদৈত মতবাদের অন্রন্ধপ (0. ৫, 0 85 )। 
হন্তাম্ত কয়েকটি খ্ষৈন সম্পদায়ের ম্যায় গৌড়ীয় বৈষ্বগণ ভক্তি 
তথ প্রপত্তিমার্গই মোক্ষলাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া বিবেচন৷ 
করেন। একাত্তিক নিষ্ষাম ভক্তির পাঁচটি বিভিন্ন ভাব, যথা শান্ত, 
দাস্ত, সখ্য, বাংসল্য ও মাধূর্য। এই পঞ্চমুখী ঈশ্বরপ্রেমের উৎস 
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ভগবান শ্রীহরি-কৃষ্ণ, এবং ইহার রসাস্বাদনের প্রকৃত অধিকারী 
হইবার অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায় ভাবাবেগময় হরি-কৃষ্ণনাম সংকীর্তন-_ 
হরে কৃষ্ণ হরে কুষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হবে রাম হরে রাম 
রাম রাম হরে হরে।? 

সংক্ষেপে মধ্যযুগীয় বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব আচার্ধদিগেব 
কথা এই অধ্যায়ে বলা হইল। এই সকল সম্প্রদায়ভূক্ত জনগণ 
আজিও ভারউবধের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নিজ নিত সাম্প্রদায়িক 
ধর্মাচরণ স্ব স্ব কচি ও সাধ্যানুযায়া করিয। যাইতেছেন। যে প্রগাট 
ঈশ্ববপ্রম ও ভক্তিব আদর্শ লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 
আচাধগণ শাহাদের বিশে বিশেষ ধর্মমত প্রচাব করিয়াভিলেন, সে 
আদর্শ যে আভিও অক্ষু্ণ আছে এ কথ বলা যাইতে পারে না। 
যুগ ও পারিপাশ্বিকেব নিত্য পবিবর্তন আদর্শ ও চিস্তাধাবার ক্রমিক 
পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। প্রবর্তক আচার্যদিগের ধর্মভাবের মহতী প্রেরণা 
ও ধর্মপ্রচারের সুসংহত কার্যাবলী, আজ অন্ুসন্ধিংম্থ এতিহাসিকের 
গবেষণার বিষয়। এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই সকল বিভিন্ন বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের উত্থান ও ক্রমবিবর্তনেব প্রসঙ্গ আলোচন। কবিলে ইহা স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় যে মধ্যযুগীয় বিশিষ্ট বৈষ্তবাচার্যগণ াহাদেৰ ভিন্ন ভিন্ন 
ধর্মমতের রূপদ।নে ও ব্যাখ্যানে পুৰ পূর্ব স্থবিদিগেব প্রদগিত পন্থাসকল 
যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়াছিলেন। একাস্তিক ও বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেম 
ও ভক্তি যে তাহাদের মূল উপজীব্য ছিল, এ কথা বিশেষভাবে 
এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে । কিন্তু প্রেম, ভক্তি ও প্রপত্তিবাদেব 
ব্যাখ্যান ও প্রচাবে তাহাবা দার্শনিক তত্বের পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ 
কবিয়াছিলেন। এই দার্শানক তত্ব ও তথ্যগমূহের মূল উংস ছিল 
বিভিন্ন প্রধান উপনিষদ বক! বেদাস্ত। শঙ্করাচার্য গৃহীত অদ্বৈতবাদই 
যে বেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য ছিল না, এ প্রমাণ এই বৈষুব 
আচার্যগণই দিয়াছিলেন। তাহাবা উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত ভিন্ন ভিন্ন 
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উক্তির সাহায্যে বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত প্রভৃতি 
বিভিন্ন তত্ব সম্যক্‌ সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাদরায়ণের 
্রহ্ষস্ত্র বা বেদাস্তসৃত্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য প্রণয়নকালেই তাহার! 
প্রধানত; এই সকল তত্ব বিচার করিয়াছিলেন কিন্তু বাদরায়ণের 
পূর্বেও কয়েকজন বৈদাস্তিক পণ্ডিত এই তত্ববিচারের পথ প্রদর্শক 
ছিলেন। খষি আশ্মরথ্য বলিতেন যে আত্ম! (জীব ) ঈশ্বর হইতে সম্পুণ 
পুথক্‌ নহে, আবার ঈশ্বর হইতে পৃথকৃও বটে ; এই মতবাদ বহু পরবর্তী 
কোনও কোনও বৈষ্ণব আচার্ষের“ভেদাভেদ? বা “দ্বৈতাদ্বৈত'বাদের সহিত 
তুলনীয়। খষি ওুডুলোমির মতে জীবাস্বা দেহবন্ধ হইতে চিরস্তন 
মুক্তিলাভের পুব পধস্ত ঈশ্বর (পরমব্রন্গ) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
সত্তাবিশিষ্ট ; ইহা আমাদিগকে পরবর্তী যুগের “সত্যভেদ' ব “দ্বেতবাদে'র 
কথা স্মরণ করাইয়া! দেয়। খধি কাসকৃৎল্সের মতে আত্মা (জীব) 
পরমত্রহ্গ ( ঈশ্বর ) হইতে সম্পূর্ণ ও শাশ্বতভাবে অভিন্ন ; ইহাই পরবতী 
কালের শঙ্কর সম্ধিত অদ্বৈতবাদ। 


সগুস্ম আগ্রা 


শিব শৈব 


শিব দেবতার প্রাকবৈধিক, বৈদিক ও পৌরাণিক বূপ-_ 
শিরলিঙ্গ পুজা ও শিবমৃতি পরিচয় 


গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বৈষ্ণব ধর্মস্প্রদায়গুলির কেন্দ্রীয় দেবতা 
বিফুর আদি রূপ বিশ্লেষণ কালে দেখানো হইয়াছে যে ইহার মূল রূপটি 
একটি এতিহ্াসিক মহামানবের চরিত্রকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়! 
উঠিয়াছিল। কালক্রমে যে ইহার সহিত আরও কয়েকটি কিংবদস্তী- 
মূলক দেবতার সংমিশ্রণ ঘটিয়া উহাকে অধিকতর ব্যাপক ও শক্তিশালী 
করিয়৷ তুলে, ইহাও উক্ত অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু শৈব ধর্ম- 
সম্প্রদায়গুলির প্রধান দেবত। শিবের আদিম রূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
করিলে বুঝ! যায় যে ইহা মূলতঃ এক কাল্পনিক দেবসন্তাকে অবলম্বন 
করিয়া বিকশিত হইয়াছিলি। পরবর্তী কালে অন্ততঃ একজন 
এঁতিহাসিক পুরুষ এই ভয়ঙ্করের দেবতার অবতার রূপে গৃহীত 
হইয়াছিলেন, এবং মূল দেবতার সহিত তাহার সত্তার পুর্ণ সংমিশ্রণ 
ঘটিয়াছিল; ইহা পরে আলোচিত হইবে । এই এতিহাসিক পুরুষের 
নাম ছিল লকুলীশ, এবং ইনি খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে পশ্চিম ভারতের 
কাথিয়াবাড় প্রদেশের কায়রোহণ ( বর্তমান কার্বান ) গ্রামের অধিবাসী 
ছিলেন। এতদ্যতীত বিভিন্ন যুগে আরও অনেক দেবতার শিবের 
সহিত সম্মিলন সংঘটিত হয়, এবং ইহার ফলে কেন্দ্রীয় দেবতার 
প্রভৃত শত্তিবৃদ্ধি হয়। গৌণ দেবতাগুলি কিন্তু মূল দেবতার ন্যায় 
প্রধানতঃ মানব কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াই গড়িন্না উঠিয়াছিল। 
সাম্প্রদায়িক দেবতা! বিষণ ও শিবের মধ্যে অপর এক পার্থক্য ছিল 
এই যে বাস্থদেবকেক্দ্রিক বিষুরর উৎপত্তি হইয়াছিল উত্তর বৈদিক 
এতিহাসিক যুগে, কিন্তু শিবের উৎপন্তি যে প্রাকৃবৈদিক-_তথা 
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প্রগৈতিহাসিক যুগে হইয়াছিল, ইহা অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করিয়া 
থাকেন। দেবতাদ্য়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্ত একটা দ্িকও এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । বিষ প্রধানতঃ প্রেম ও ভক্তিব দেবতা ; যদ্দিও 
হার নরসিংহাদি বিভবরূপে তাহাকে উগ্র সংহারকর্ত| বলিয়া কল্পন 
করা হইয়াছিল, তথাপি তিনি প্রহলাদাদি বিপন্ন ভক্তের একাম্মিক' 
ভক্তি ও প্রেমের পাত্র এবং ভ্রাণকর্তা রূপে কিংবদস্তীকারগণ কর্তৃক 
কল্পিত হইয়াছিলেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদি শিবের যে মূলগত 
প্রকৃতি কি ছিল, উহা নির্ণয় করার উপায় 'আজিও জান! যায় নাই। 
কিন্ত দেবতার বৈদিক প্রতিরূপ রুদ্রের কল্পনায় যে প্রাকৃতিক ধ্বংস ও 
সংহারলীলা প্রতিফলিত হইয়াছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 
ভারতবর্ষের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রধানতঃ সিদ্ধুনদ ও 
তাহার ছুই একটি অববাহিকা আশ্রয় করিয়া! ব্তকাল পূর্বে ( অনেকের 
মতে বৈদিক যুগ আরম্ত হইবার বেশ কিছু আগে ) যে বিশিষ্ট নাগর 
সভাতা গড়িয়া উঠে তাহার অনেক নিদর্শন হরপ্লা, মহেঞ্ধো-ডারে॥ 
নাল প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। নিদর্শনঞ্চলি সেখানকার 
প্রাচীন অধিবাসীদিগের জীবনধ|রার ভিন্ন ভিন্ন দিকের উপর প্রভূত 
মালোক পাত করে। তাহাদের শিল্প ও সংস্কৃতি, পৌর ও ধর্ম জীবন, 
আথধিক ও সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি বিবয়ে গ্রই নিদর্শনগলি 
আমাদিগকে অনেক তথ্য প্রদান কবে। ইহাদিগের মধ্যে নরম পাথর 
। 598066 ), এক জাতীয় মুত্তিক! (9190৪ ) প্রভৃতি দ্রব্যে নিমিত 
“শিলমোহর” (56811565 ) বা “শিলকবচ” ( 992] ৪1700165 ) গুলি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মহেঞ্জো-ডারোতে প্রাপ্ত এইরূপ একটি 
চতুষ্কোণ শিলমোহমের গানত্রে উৎকীর্ণ চিত্র বোধ হয় প্রাচীন ফিন্ধুতট- 
বাসীদিগের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেয়। ইনাতে ত্রিমুখ, 
ছিশৃঙ্গ, দ্বিতুজ, নাতিউচ্চ আসনের উপর যাগাসনে উপবিষ্ট একটি মৃত 
অঙ্কিত দেখা যায়। বসার বিশিষ্ট ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে ইহা 
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পরবর্তা কালে বর্ণিত কুর্মাসন ; মু্তিটির বহুবলয় ভূষিত ছুইটি বাথ পূর্ণ 
প্রসারিত এনং জামুছয়ে ন্যস্ত; ইহার কণ্ঠে ও বক্ষে কয়েকটি মালা 
( গ্রেবেয়ক ) লম্বমান; ইহার শুঙ্গমধ্যস্থ শিরোভূষণ দীর্ঘ ও উর্ধ্বে 
কিঞ্চিং প্রসারিত ; মূত্তির উভয় পার্শে হস্তী, ব্যাত্র, গণ্ডার ও মহিষ__. 
এই চারি প্রাণী অঙ্কিত রহিয়াছে; আসনের নীচে হইটি মুগ এবং 
একটি পুস্তকাধার (?) চিত্রিত আছে ; শিলমোহরের উপর দিকে বাম 
পার্শে একটি মনুষ্যমৃতি রেখাকারে অঙ্কিত আছে। এই মুততি যে 
মহেঞ্জো-ডারোর প্রাটান অধিবাসীদিগের দ্বারা পূজিত এক দেবতার 
প্রতিকৃতি এ বিষয়ে স্যার জন মার্শাল নিঃসংশয় ছিলেন। কৃর্মাসনে 
আসীন গুতির আর একটি বৈশিষ্ট্য উত্ব লিঙ্গতা ( ইহা খুব স্পষ্ট নহে ), 
এবং উপরে বধিত অন্যগুলি এই দেবতার পরিচয় প্রদানে মার্শালকে 
সাহাযা করিয়াছিল। তিনি ইহাকে পৌরাণিক শিবের আদি প্রতীক 
বলিয়! বর্ণনা! করিয়াছিলেন। তাহার এ মত যদিও সকল পণ্ডিত 
গ্রহণ করেন নাই তথাপি ইহাকে বু পরবর্তী কালের মহাযোগী ও 
পশুপতি রূপে কল্পিত শিব দেবতার আদিম নিদর্শন রূপে গণন। করা 
খুব অযৌক্তিক নহে। 

মহেঞ্জো-ডারোতে প্রাপ্ত আরও কতিপয় শিলমোহরে অনুরূপ 
দেবতা মৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তথাকার আর একটি শিলমোহরে 
বোধ হয় এই দেবতারই অন্য এক রূপ প্রদণিত আছে। এখানেও 
দেবতা যোগ।সনে উপবিষ্ট (আসন ঠিক কৃর্মাসন নহে ), এবং ইহার 
উভয় পার্খে মিশ্র মানব ও সর্পাকৃতি হাটু গাড়িয়া প্রার্থনারত ছুইটি 
নাগমূতি দেখ। যাঁয়। ইহাকেও পরবর্তী যুগের নাগ পরিবেষ্টিত শিবের 
আদিম. রূপায়ণ বলিয়। মনে করা বিশেষ অসঙ্গত না হইতে পারে। 
অপর কয়েকটি শিলে মনুষ্যমুখবিশিষ্ট মেষ, এরূপ অর্ধ হস্তী ও অর্ধ বৃষ 
প্রভৃতি বহু মিশ্রাকৃতি (1:50) মূতি স্বতই আমাদিগকে পরবর্তী 
কালের মিশ্রাকৃতি শিবগণসমূহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হরপ্লাতে 
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পাওয়া একটি পোড়! মাটির (1000008) শিলে অঙ্কিত চিত্র এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপর ছু একটি দৃশ্যের সহিত 
ইঙাতেও যোগাসনে উপবিষ্ট এবং নাতিদীধ ও উধের্ব প্রসারিত 
শিরোভূষণ যুক্ত, নান প্রাণী পরিবেষ্টিত এক দেবতা মৃতি দেখিতে 
পাওয়া যায়। শিলমোহরের পিছনের দিকে প্রদশিত বৃষমূত্তি ও 
ব্রিশূলধবজ, দ্বিতল গৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান অপর এক মনুষ্য (দেবতা 1) 
মুত্তির ও যোগাসনে উপবিষ্ট মৃতিটিব পরিচয় প্রদানে সাহায্য করে। 
এম, এস. বৎস অণ্ুমান করিয়াছিলেন যে দিতল গ্রহ একটি দেবায়তন, 
এবং আসান ও দণ্ডায়মান মৃতিয় মার্শাল বর্ণিত আদি শিবের বিভিন্ন 
বপায়ণ (1. ৩. ৬০5, 75009001015 0 1771)1১) 0 129- 
30)। এ মনুমানের যৌক্তিকতা অন্বাকার কবা যায় না, কারণ বুদ 
এবং ত্রিশুল, পরবর্তী কালের শিব দেবতার বিশেষ লাঞ্থন। এ অন্তমান 
মত্য হইলে প্রাচীন সিম্কৃতটনাসীদিগেব পূজার দেবতা এই আদি 
শিবের কি নাম ছিল তাহ। জাঁনিবার কোনও উপায় অগ্ঠ/বধি আবিষ্কৃত 
হয় নাই। শিলমোহরগুলিব গাত্রে খোদিত চিত্রাত্ক লিপিমালার 
(09100021115) যদি সর্বজনগ্রাহা পাঠোদ্ধাব সম্ভব হইত তাহা হইলে 
হয়ত আমরা উহা জানিতে পারিতাম। 

প্রাীন সিন্ধু সভ্যতার 'অপর কয়েকটি নিদর্শন বোধ হয় এই 
দেবতার পুজা-প্রতীক সম্বন্ধে আরও কিছু ইঙ্গিত প্রদান করে। নরম 
প্রস্তর বা পোড়া মাটিতে নিগিত হৃম্বাকৃতি এমন কতক গুলি দ্রব্য 
পাওয়। গিয়াছে যেগুলিকে লিঙ্গ-প্রতীক বলিয়। মার্শাল মনে করেন। 
ইহাদের আকৃতি ও গঠনপ্রণালী এই অন্রমান সমর্থন করে, এবং 
ইহা মনে করা অসদত নহে যে সিদ্ধুতটবাসীদিগের অনেকে ইহা- 
দিগকে তাহাদের ছার! পূজিত পিডদেবতার পুজা-প্রতীক রূপে ব্যবহার 
করিতেন। এ কথ গ্রন্থের প্রথম 'অধায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা 
হইয়াছে, এবং এই অধ্যায়ের শেষভাগে শিবলিঙ্গ পুজাব আলোচনা- 
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কালে শিশ্বপ্রতীক পুজার আরও কিছু আলোচনা করা হইবে। 
মহেঞ্জো-ডারো, হরপ্লা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত এই নিদর্শনগুলির উক্তরীপ 
ব্যাখ্যা সর্বজনগ্রাহ্া হয় নাই সত্য, কিন্তু এ মত গ্রহণ করিলে খ্থেদে 
জগ্ুপ্সিত শিশ্বদেব বলিয়া বণিত প্রাচীন জনগণের সঙ্গত পরিচয় 
পাওয়া যায়। অবশ্য সে ক্ষেত্রে শিশ্নদেব কথাটির অর্থ শিশ্সপূজক 
বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। বল আবশ্যক যে সায়নাচার্য তাহার 
খণ্েদ-ভাষ্যে ইহার অর্থ অন্যরূপ কবিয়াছেন। তাহার মতে শিশ্বদেব 
শব্দ কামুক ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণকেই বুঝাইত। কিন্তু কয়েক জন 
আধুনিক পণ্ডিত প্রদত্ত ব্যাখ্যা অন্যবপ, এবং ইহার সাহায্যে 
আমর! প্রাচীনকলের আদি শিবের পুজা প্রণালীব কিঞ্চিৎ আভাস 
পাই। হরপ্পাতে আবিষ্কৃত গাট ধসর বর্ণের সল্ট পাথরে তৈয়াবী 
অর্ধভগ্ন একটি ক্ষুদ্র মৃত্তি এ প্রসঙ্গে আলোচনা কবা আবশ্যক । ইহাব 
মস্তক, হস্তদ্বয় ও পদদ্ধয়ের অর্ধাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহ! 
অবশিষ্ট আছে উহা। হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অভগ্ন অবস্থায় 
ইহাকে নৃত্যরত ভঙ্গিমায় দেখানো হইয়াছিল। ইহার ভূমিন্যন্ত দক্ষিণ 
পদ, উধ্বে উত্থিত বামপদ, কটির উপরস্থ দেহভাগেব বামাভিমুখীনতা 
এবং বাঁদিকে উৎক্ষিপ্ত বানুদ্ধয়_-এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ইহা! যে একটি 
নৃত্যরত মৃতি ছিল তাহা! প্রমাণিত কবিতেছে। ইহাব গ্রীবার সুলতা 
দেখিয়া মার্শাল প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে মৃতিটির তিন মস্তক ছিল। 
এই সকল বিবেচন! করিয়া তিনি ইহাকে পৌবাণিক নটরাঁজ শিবেব 
আদিম প্রতীক বলিয়৷ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ক্ষুত্্র মৃতিটি যদি পুরুষ- 
মৃতি হয় তাহা হইলে তাহার মত গ্রহণযোগা হইতে পারে। কিন্ত 
কেহ কেহ মনে করেন যে ইহা' নৃত্যরতা স্ত্রীমূতি। সে যাহাই হউক, 
পূর্বে লিখিত অপর কয়টি নিদর্শন হইতে প্রাচীন সিন্ধতটবাসীরা। যে 
শিবেব আদিপুরুষ এক দেবতাব পূজাঁপরাযণ ছিলেন ইহা অনুমান কর! 
বিশেষ অসঙ্গত হয় না । 


রুদ্রের ছুই রূপ ১২৫ 


বৈদিক যুগের প্রথম স্তরে আমর! দেবতারূগী শিবকে পাই না বটে, 
কিন্তু তাহার প্রতিরূপ রুদ্রকে ঝঞ্থেদের কয়েকটি স্ৃক্তে ভূয়মান 
দেখিতে পাই। “শিব শব্দ এই সময়ে কতিপয় বৈদিক দেবতার 
বিশেষণ রূপে মঙ্গলদায়ক' অর্থে ব্যবহৃত হইত । উত্তর বৈদিক সাহিত্যে 
যে “সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্* পদ পাওয়া যায়, সেখানেও ইহা! পরম ব্রচ্মের 
বিশেষণ রূপে একই অর্থে ব্যবহার কর! হইয়াছে । বৈদিক সাহিত্যের 
শেষের দিক হইতে ইহ এক বিশেষ দেবসত্তাকে বুঝাইতে আরম্ত করে। 
সে কথ! পরে বল! হইতেছে । খঁকন্ত রুদ্রই যে পৌরাণিক শিবের আদি 
বৈদিক প্রতিরপ সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এই বৈদিক 
দেবতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণকালে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্ডারকর মহাশয় 
দেখাইয়াছেন যে প্রলয়ঙ্কর ঝড়বাত্যা ও "শনি, বিশ্বদাহী অগ্নি, 
মৃত্যু আনয়নকারী দারুণ সংক্রামক ব্যাধিপুঞ্জ প্রভৃতি নানাপ্রকার 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সংহারলীলার মধ্যে বৈদিক খধিগণ ভীতি 
উদ্রেককারী রূদ্রের উগ্র রূপের প্রকাশ দেখিতে পাইতেন। কিন্তু 
মানব মন উপাস্ত দেবতার কেবলমাত্র ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়াই সন্তোষ 
পায় না; মানুষ চায় ভয়ের দেবতাকে স্তব স্তুতি অনার দ্বারা তুষ্ট 
করিতে, যাহ!তে তিনি তাহাকে অভয় ও মঙ্গলদান করেন। খঞ্েদে 
রুদ্র দেবতার উদ্দেশ্টে রচিত অনেক স্ুক্তে খধিগণ এই ছুই ভাবের 
যুগপৎ ব্যঞ্জন! করিয়াছেন। ইহার প্রথম মগ্ডুলে ১১৪ স্ুক্তের অষ্টম 
অনুবাকে খধি বলিতেছেন, “হে রুত্্র, তুমি ক্রোধবশে আমাদের সম্ভান 
সম্তভতি ও উত্তরাধিকারিগণের অনিষ্ট করিও না, আমাদের অনুগত 
লোকদিগকে, আমাদিগের পশুগণকে বিনাণ করিও না, আমাদিগের 
গুহগুলিও যেন তোমার কোপে ধ্বংস ন! হয়। আমরা তোমাকে 
স্ব স্তুতি ও বলি প্রদান করিয়া সর্বদা আবাহন করি।” রুদ্র যেমন 
ব্যাধি প্রয়োগে জনগণের বিনাশ সাধন করেন ও পশুদিগের মৃত্যু 
ঘটান, তেমন তিনি স্তবে তুষ্ট হইয়! ব্যাধি মোচন করেন ও পশুদিগকে 


১২৬ পঞ্চোপাসন। 


রক্ষা করেন, কারণ তিনি ভেষজের দেবতা, তিনি পশুপ ( পশুপতি )। 
যজুর্বেদের শতরুদ্রীয় নামক অংশে (ইহাতে রুদ্রের শতনাম কীতিত 
আছে) ইহার চরিত্রের প্রভৃত বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
নামগুলির কয়েকটি তাহার উগ্র রূপ ব্যঞ্জনা করে, আবার অপর 
কয়েকটি তাহার মঙ্গলময় সত্তার গোতক । এই ছুই রূপ তাহার ঘোর 
ও শিব বা শান্ত তনু । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহাভারতেও 
কড্র-শিব দেবতার ছুই তন্ুর কথা৷ একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে-_দে তনু 
তম্য দেবস্য ত্রাহ্ষণাঃ বেদজ্ঞাঃ বিছুঃ। ঘোরামন্তাং শিবামন্তাং*** | 
অথর্ববেদে রুদ্র দেবতার সাত মুখ্য নাম যথা-__কদ্র, শব, উগ্র, ভব, 
পশুপতি, মহাদেব এবং ঈশান ; দেবতা এই সাতটি নামে বিভিন্ন 
দিকের প্রাণিগণের সংরক্ষক । এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভব নামধারী 
দেবতা পূর্বদিকের মধ্যভাগে স্থিত আর্গোষ্টী হইতে বহিষ্কৃত ব্রাত্য- 
দিগকে রক্ষা কবিয়া থাকেন। শতপথ ব্রাহ্মণে কডর উষাদেবীর পুত্র 
বলিয়া বর্নিত হইয়াছেন এবং প্রজাপতি এক এক করিয়া তাহাকে 
আটটি নাম প্রদান করেন। অথর্ববেদোক্ত সাতটি নামের সহিত অশনি 
(বজ্জ) নাম যোগ কবিয়া তালিকার সংখ্যা পুরণ করা হইয়াছে। 
ইহাদিগের মধো রুদ্র, শর্ব, উগ্র ও অশনি দেবতাব ঘোব রূপ এবং বাকী 
কৃয়টি যথা ভব, পশুপতি, মহাদেব এবং ঈশান তাহার মঙ্গলময় রূপ 
ব্ঞজনা করে। শতপথ ব্রাঙ্মণেব কয়েকটি অংশে রুদ্রকে অগ্নির আর 
এক রূপ বলিয়। বর্ণনা কর! হইয়াছে । পুরৌক্ত আট নাম অগ্নির এবং 
এই বিভিন্ন নামে দেবতা ভিন্ন ভিন দেশে পরিচিত ছিলেন। 
পূর্বদেশের লোকেরা তাহাকে 'শর্ব নামে এবং বাহীকেরা তাহাকে ভব 
নামে অভিহিত করিত। রুদ্র সম্বন্ধে এই সকল এবং অন্ান্ত শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ আলোচন! করিয়া ইহা অনুমান করা যায় যে এই দেবতার পূর্ণ 
বপায়ণে বিভিন্ন সমগো্ঠীয় দেবসন্তার সহিত ইহার সংমিশ্রণ বিশেষ 
কার্যকরী হইয়াছিল। ব্রাঙ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদের যুগে তাহার অন্যতম 


শ্বেতাশ্বতরে ভক্তি ১২৭ 


নাম মহাদেব বৈদিক দেবগণের মধ্যে তাহার প্রধানতম স্থান সম্বন্ধে 
ইঙ্গিত প্রদান করে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের দশম 
শ্লোকে তাহাকে মহেশ্বর নামে অভিহিত করা হইয়াছে; তিনি প্রকৃতি 
রূপ মায়ার অধীন্বর এবং এই বিশ্বভুবন তাহারই বিভিন্ন রূপ বা 
অবয়বের দ্বারা পরিব্যাপ্ত (মায়ান্ত প্রকৃতিং বিগ্যান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্‌। 
তন্যাবয়বভূতৈস্ক ব্যাপ্ত সর্বমিদং জগৎ )। তবে ইহাও এ প্রসঙ্গে 
লক্ষ্য করিবার বিষয় যে রুদ্র দেবতার পূর্ণ বিবৃদ্ধিকালেও তাহাকে 
“শিব এই বিশেষ নামে কদাচিৎ বরিত করা হইয়াছে । শ্বেতাশ্বতরের 
তীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের কয়েক স্থানে শিব কদ্র দেবতার 
বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় (৩, ১১7 ৪, ১৬: 
৫, ১৪ )। কিন্তু এই প্রকারেই ক্রমশঃ শিন নামের গুরুত্ব বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে এবং আর্ধেতর জাতিব দ্বারা পৃজিত অনুরূপ দেবতার 
যখন বৈদিক রুদ্রের সহিত মিলন ঘটে তখন মিশব দেবতা শিব নামেই 
পরিচিত হন। 

স্বেতাশ্বতর উপনিষদে ক্র এবপ ভাবে বণিত হইয়াছেন াহ!তে 
তিনি যে উপনিষদকারের ভক্তি ও গুজর পাত্র ছিলেন ইহা অন্নমান 
করা যায়। ইহাতে ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক একেশ্বরবাদ এবং প্রাটীনতর গগ্ঠ 
উপনিষদগুলির নৈব্যক্তিক ত্রহ্গবাদ একত্র মিলিত হইলেও. ঈশ্বব- 
বাদেবই প্রাধান্য স্ুচিত হইয়াছে । উপনিষদকারের মতে একমাত্র 
ঈশ্বর ভগবান রুদ্র ব্যতীত আর কেহই নহেন। এক ও অদ্বিতীয় 
কদ্র স্ব শক্তির সাহায্যে বিশ্ব চরাচর নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি অ্টা, 
পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা, প্রলয়কালে ঠাহাতেই সমস্ত ভুবন 
আশ্রয় গ্রহণ করে ( একোহি করদ্বো ন ছ্িতীয়ায় তন্-্য ইম।ন্‌ 
লোকানীশত ঈশনীভিঃ। প্রত্যছ জনাংস্তি্ঠতে সঞ্চকোপাস্তকালে, 
সংস্থজ্য বিশ্বা ভূবলানি গোন্তা ॥ ৩, ২)। অনেক স্থানে তিনি কেবল- 
মাত্র দেব বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছেন ( “জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ 
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বাক্যটি কতিপয় শ্লোকের শেষ চরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে );--তিনি 
মহাদেব, তিনি মহধি, তিনি সর্বব্যাগী ভগবান, তিনি সর্বশরঘ্ন, তিনি 
ঈশ ও ঈশান, তিনি বিশ্বাধিপ এবং অন্য দেবতাদিগের সুজন ও সংহার 
কর্তা, তিনি সর্বভূতে স্থিত শিব (শিবং সর্বভূতেষু গুঢ়ম্‌), তিনি 
ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর এবং দেবতাদিগের পরম দৈবত ( তমীশ্বরাণাং 
পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌ ) তিনি বিশ্বতর্টা ও 
তাহার অনেক রূপ (বিশ্বস্ত অষ্টারমনেকরূপম্‌ ), ইত্যাদি নানা নামে 
তাহাকে অভিহিত করিয়া গ্রন্থকার নিজ উপাস্ত দেবতার প্রতি অস্তরের 
একাত্মিকা ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। এজন্য রামকৃষ্ণ গোপাল 
ভাগ্ডারকরের নিয্োন্ধত উক্তি খুবই সঙ্গত বলিয়া! মনে হয়। তিনি 
বলিয়াছেন, "72 $৫2$90072. (/21/15৮70 5191505 ৪ 06 
00901: 01 006 101791:0 5015001, 200 00015 105 10517) 
800196001, 00. 170019-3158. 17580 ০৫ 00 ড85106%৪- 
[05107825072 13157229005 010 1 1902: 00765 
আতা) 012 81791001 000001176 95 11 1011 9571175., (019, 06, 
2. 110) ইহার ভাবার্থ এই-__পিরবতাঁ কালে ভক্তিবাদের পূর্ণ 
প্রচলন হইলে যেরূপ ভগবন্গীতা গ্রন্থে বাস্থদেবকৃষ্ণের প্রতি 
একাত্মিক৷ ভক্তি নিবেদিত হইয়াছিল, সেরূপ ভক্তি সম্পফ্িত শাখার 
দ্বারে অবস্থিত ( অর্থাৎ ভক্তিবাদ প্রচলনের আদি যুগে ) শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদে বাস্থুদেব-কৃষ্ণের পরিবর্তে রুদ্র-শিবের উদ্দেশ্যে ভালবাসা ও 
শ্রদ্ধা সমন্বিত ভক্তি নিবেদিত হইয়াছিল। এই উপনিষদোক্ত 
একমাত্র ঈশ্বরের বর্ণন1 আমাদিগকে স্বতই ভগবদগীতার বিভূতিযোগ 
অধ্যায়ের কথ৷ স্মরণ করাইয়! দেয়। গীতার একাদশ অধ্যায়ের 
শেষে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের পর অঞ্জন যেমন শ্রীভগবানে প্রপন্ন 
হইয়। তাহার চরণে শরণ লইয়াছিলেন, তেমনই শ্বেতাশ্বতর খষি রুদ্র 
দেবতাকে বিবিধ উপায়ে স্তৃতি করিয়৷ তাহার একান্তিকী ভক্তি ও 


পাশুপত ব্রত ১২১৪) 


প্রেমের পাত্র ব্রহ্মহথজ, ভগবান রুদ্র-শিব সকাশে মুক্তিকামী হইয়৷ 
শরণ জুইয়াছিলেন-_ 
যো ব্রহ্ষাণংবিদধাঁতি পূর্বং ষে! বৈ বেদীংশ্চ প্রহিণোঁতি তন্মৈ। 
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব শরণমহং প্রপদ্ে ॥ ( ৬.১৮)। 

 শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে একেশ্বরবাদ ও ভক্তিবাদের পরিচয় পাওয়! 
গেলেও ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। অথব- 
শিরদ্‌ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন উপনিষদ । ইহাতেই সাম্প্রদায়িকতা পূর্ণ 
রুদ্র-শিব উপাসনার অন্ঠতম প্রথম পরিচয় পাওয়। যাঁয়। এখানে 
রুদ্র বিভিন্ন বৈদিক দেবতা, যথ। ব্রহ্ম! প্রজাপতি, অগ্রি, ইন্দ্র, সোম, 
বরুণ প্রস্তর সহিত একাত্ম্ীভূত হইয়াছেন ত বটেই, সঙ্গে সঙ্গে 
কয়েকটি পৌরাণিক দেবতা, যথা ক্বন্দ, বিনায়ক, উম! ( কেনোপনিষদে 
উমার নাম প্রথম পাওয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি মহাকাব্য ও 
পুরাণের যুগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন ) প্রভৃতিও তাহার ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকাশ বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে সপ্ত লোক, 
পঞ্চ মহাভূত, অষ্ট গ্রহ ( তথাকথিত গ্রহের সংখ্যা আদিতে আট, পরে 
কেতু এই সংখ্যায় যুক্ত হইলে নব গ্রহ পূরণ হয়) কাল, অমৃত 
প্রভৃতি সবই ইহার বিভিন্ন রূপ। তিনি বিশ্বত্রষ্টা ও জগংপাতা এবং 
সংহারকর্তা। তাহার এই রূপ কল্পনায় সুস্পষ্টভাবে সাম্প্রদায়িকতার 
প্রকাশ দেখা না যাইলেও রুদ্রোপাসকদিগের এক বিশেষ ব্রতের কথা 
এখানে বলা হইয়াছে । ইহার নাম পাশুপত ব্রত, এবং এই ব্রতের 
অনুষ্ঠানে “অগ্নিরিতি ভন্ম বায়ুরিতিভন্ম জলমিতি ভন্ম স্থলমিতি ভম্ম 
ব্যোম ইতি ভন্ম সর্বংহ বৈ ইদং ভম্ম মনঃ এতানি চক্ষুংষি ভম্মানি। 
মন্ত্র পাঠ করিয়া উপাসক তাহার সর্বাঙ্গে ভন্ম স্পর্শ করাইতেন। 
এই ব্রত পালনের ফলে উপাসক পশুপাশ হইতে মুক্ত হইতেন 
( পশুপাশবিমোক্ষণ ) এবং এঁশী শক্তির অধিকারী হইতেন। পাশুপত 
ব্রত ও পাশুপত সম্প্রদায় সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আরও আলোচন। 

€ 
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কর! হইবে ; কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন উপনিষদে আমরা যে 
সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম প্রথম ইঙ্গিত পাই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিধদ্ের পরবর্তী কালের যে সব সাহিত্যে রুদ্র ও 
শিবের উল্লেখ পাওয়া যায় তন্মধ্যে পাণিনির অষ্ট্যাধ্যায়ী ও পতঞ্জলির 
মহাভায্য প্রথমেই উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি খুষ্টপূর্ব 
যুগের। পাণিনি আনুমানিক খুষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর বৈয়াকরণিক, 
তগ্জলি খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের । এই অনুচ্ছেদে বাবন্্ত অধিকাংশ 
বৌদ্ধগ্রস্থ এবং বৈদেশিক সাহিত্যও খৃষ্টপূর্ব যুগের বলিয়া স্বীকৃত। 
পাণিনি তাহার ব্যাকরণগ্রন্থের এক স্যত্রে (৪, ১, ৪৯) দেবতার এই 
কয় নামের কথা বলিয়াছেন, যথা-__রুদ্র, ভব, শব এবং মুড়। ইহার 
সবগুলিই আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই (মৃড় নামটি যজুর্বেদোক্ত শত- 
রুদ্রীয় স্তোত্রে রুদ্রের শত নামের অন্ততম )। এই তালিকায় শিবের 
নাম পাওয়। না গেলেও, আমরা শিবের নাম অপর এক স্থত্রে পাই। 
পাণিনির “শিবাদিভ্যোন" স্বাত্রে (৪১ ১, ১১২ ; ইহার প্রকৃত তাৎপর্য ও 
গুরুত্ব পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে ) শিবের উল্লেখ রহিয়াছে । 
পতগ্জলি তাহার মহাভায্যে রুদ্র ও শিবের নাম কয়েকবার করিয়ছেন। 
রুদ্র সম্বন্ধে তিনি ছুইবার বলিয়াছেন যে দেবতার উদ্দেশে পশুবলি 
হইত ; অপর ছুই স্থলে রুদ্রের কল্যাণকর ভেষজের কথা বল! হইয়াছে 
(শিবা রুদ্রস্ত ভেষজী )। শিবের উল্লেখও তিনি দুইবার করিয়াছেন । 
পাণিনির স্তর “দেবতাছন্দে চ (৬ ৩, ১৬) ও ইহার কাত্যায়ন কৃত 
বাতিক 'রহ্ষপ্রজাপত্যাদীনাং চ এর ভাস্তকালে তিনি ছন্দ সমাসের 
তিনটি উদাহরণ দিয়াছেন, যথা ত্রহ্ম-প্রজাপতি, শিব-বৈশ্রবণৌ এবং 
স্বন্দ-বিশাখৌ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন যে এইরূপ দেবতার নাম 
সম্বলিত ছন্দ সমাস বেদে পাওয়। যায় না। এ উক্তি যথার্থ, কারণ 
প্রজাপতি ব্যতিরেকে অপর দেবতা কয়টি অবৈদিক। মহাভাস্তকার এই 
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প্রসঙ্গেই শিব, বৈশ্রবণ, স্বন্দ ও বিশাখ দেবতাদিগকে লৌকিক দেবতা- 
নিচয়ের অন্তভূক্তি করিয়াছেন। পাণিনির অন্যতম স্থত্র 'জীবিকার্থে 
চাপণ্যে' (৫, ৩, ৯৯ ) র ভাষ্ককালে পতঞ্জলি স্বন্দ ও বিশাখের মূতির 
সহিত শিবের মৃতির কথা বলিয়াছেন। পাঁণিনির আর এক স্মৃত্রের 
( & ২, ৭৬) ব্যাখ্যানে তিনি শিবের ভক্তদিগেরও উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই স্তরের ও উহার ভাষবোর বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব পরবর্তী অধ্যায়ে শৈব 
সম্প্রদায়ের আলোচন। প্রসঙ্গে বিশ্লেষিত হইবে। 

প্রায় সমকালীন বৌদ্ধ সাহিত্যেও শিবের নাম কখনও কখনও 
পাওয়া যায়। চুল্পবগ্গ এবং সংযুক্ত নিকায়ে শিব দেন বা দেবপুত্ত 
বলিয়! বণ্িত হইয়াছেন। দীঘ নিকায় গ্রন্থে বুদ্ধ সকাশে দেবতাদিগের 
আগমন কাহিনী বর্ণনায় বেন্হু ও ঈশানের নাম আছে। বল] বাহুল্য 
যে প্রথমটি বিষুর পালি রূপ, এবং দ্বিতীয়টি শিবের আর এক নাম। 
পেতবথ বিমানবথ্ মিলিন্দ পঞ্হো। এবং জাতকাদি বৌদ্ধ গ্রন্থ 
কখনও কখনও শিবের উল্লেখ পাওয়া যায় ( শেষোক্ত গ্রন্থদ্য় খৃষ্টাব্দ 
আরম্ভ হইবার পরবর্তী কালের রচনা )। নিদ্দেস গ্রন্থে শিব যে দেব 
নামে অভিহিত হইয়াছেন, এ কথা প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি। 
আনুমানিক খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত মহামায়ুরী গ্রন্থে শিব ও 
শিবভদ্র বথাক্রমে শিবপুর ও ভীষণ ( ভীষণা 1) নামক ছুই স্থানের 
বাস্তব দেবত। বলিয়! বণ্নিত হইয়াছেন ( শিব শিবপুরাহারে শিবভঙ্শ্চ 
ভীষণে )। এই শিবপুর ও ভীষণ বা ভীষণ! ( ভীমা ) যে উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশে অবস্থিত ছিল উহা! আমার গ্রন্থে দেখাইয়াছি (10. নন. 1. 
270 616101৭ 00. 449-50)1 পতগ্রলি তাহার মহাভাস্বে 
পাণিনির স্তর "অব্যয়াৎ ত্যপ” (৪, ২১০৪) এর বাতিকের ব্যাখ্যা 
কালে বলিয়াছেন যে শিবপুর ( শৈবপুর ) একটি উদীচ্য গ্রাম, অর্থাৎ 
উত্তর দেশের গ্রাম। 

ভারতবর্ষের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম প্রান্তে যে শিব পূজার বিশেষ 


১৩২ পঞ্চোপাসন। 


প্রচলন ছিল, উহা! আমরা সুপ্রাচীন বৈদেশিক গ্রন্থ হইতে জানিতে 
পারি। আলেকজাগ্ডারের ভারত অভিযানের বিদেশী এঁতিহাসিকগণ 
বলিয়াছেন যে পঞ্চনদ প্রদেশের একাংশে, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগ। নদীর 
সঙ্গমের নিকট শিবয় (শিবি) নামক এক জাতীয় লোক বাস করিত। 
ইহার! খুব সম্ভব শিবপৃজক ছিল, উহাদের কথা আঘ্মও বিশদভাবে 
পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। হেক্যাটিয়স নামক খুষ্টপূর্ব যুগের 
এক গ্রীক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে বৃষভ (শিবের পশুমৃত্ি, পরে 
তাহার বাহন রূপে কল্পিত ) গন্ধার প্রদেশের অধিবাসীদিগের অন্যতম 
প্রধান দেবতা ছিল। বৃষরূপী দেবতার মুতি পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশের যবন, শক, পহ্লব প্রভৃতি সেখানকার প্রাচীন যুগের (খুঃ পুঃ 
দ্বিতীয় শতক হইতে খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দী ) বৈদেশিক রাজগণের 
রৌপ্য ও তা মুদ্রায় উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। শকরাজ মোঅস 
(৫8865), পহুলব রাজ গণ্ডোফেরিস ( 30770070108195 ) এবং কুষাণ 
রাজ বিম কদফিস ( ৬০109. £8091)1595 ) ও কণিক্ষ প্রভৃতির 
মুদ্রায় শিবের মন্তষ্য মৃতি খোদিত দেখা যার়। এই সমস্ত সাহিত্য 
ও প্রত্বতত্ব গত প্রমাণ বৌদ্ধ গ্রন্থ মহামায়ুরী ও মহাভাম্ের উক্তি পূর্ণ 
রূপে সমর্থন করে। 

এই অধ্যায়ে এ যাবৎ শিব দেবতার প্রাকৃবৈদিক ও বৈদিক রূপ 
এবং উহার পরবতী যুগে প্রধানত" খৃষ্টাব্দ গণনা আরম্তের পূর্বে তাহার 
পূজা ও প্রতিষ্ঠার বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা কর! হইল। মহাকাব্য 
ও পুরাণাদিতে তাহার চবিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তাহার পুজা এবং প্রতিষ্ঠার 
কথ কত বিশদভাবে বণিত হইয়াছে এখন তাহার যংকিঞ্চিং অনুশীলন 
আবশ্যক। রামায়ণ ও মহাভারতের বু অংশে এই দেবতার প্রাধান্য 
ও সম্যক্‌ প্রতিষ্ঠার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একাধারে রুদ্র, 
শিব, ও মহাদেব; তিনি গিরীশ, গিরিত্র, কপরাঁ, কৃত্তিবাস ( ষাহার 
পরিধানে পশুচর্স ), হর (যিনি হরণ অথবা সংহার করেন )১ ভব। এই 


মহাকাব্যে শিব ১৩৩ 


সকল নাম খথেদ পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তাহাতে অপিত দেখা যায় । 
এ যুগেও তিনি এই সব নামে অভিহিত হইয়াছেন ত বটেই, পরস্ত 
আরও নৃতন নৃতন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তিনি চিহ্নিত হইয়াছেন । মহাকাব্য- 
দয় ও প্রধান প্রধান পুরাণগুলিতে তাহার সম্বন্ধে বহু কাহিনী ও 
কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যাহাদের মধ্যে অন্ততঃ কোনও কোনওটির 
উৎপত্তি স্থল শেষের দিকেব বৈদিক সাহিত্যে নিণীত হয়। গজা সুর বধ 
করিয়া শিব কর্তৃক গজচর্ম পরিধানের পৌর।ণিক গল্প আমবা শত 
কড্রীয়তে প্রদত্ত রুদ্রের অন্ততম* নাম “কৃত্তিবাস” হইতে উৎপন্ন মনে 
করিতে পারি। শিবের দক্ষষজ্জ বিনাশ কাহিনীর উৎস বোধ হয় 
তাণ্ত মহা ব্রা্গণে পাওয়া! যায়। দেবতারা বণির পশু নিজেদের মধ্যে 
ভাগ করিতেছিলেন। তাহারা রুদ্রকে এড়াইয়া গিয়াছিলেন, অর্থাৎ 
তাহাকে ভাগ দেন নাই (দেবাঃ বৈ পশুন্‌ ব্যভজন্ত। তে কড্রমস্তরায়ন ; 
৭ ৯, ১৬)। এই কাহিনী রামায়ণ, মহ1ভারত ও পুরাণাদিতে কোথাও 
্্প পরিসরে কোথাও বা অতি বিস্তৃত আকাবে বর্ধিত দেখ! যায়। দক্ষ 
প্রজাপতি অনুষ্ঠিত দৈব যচ্ছে সকল দেবত। নিমন্ত্রিত হইলেও কত্র-শিৰ 
নিমন্ত্রিত হন নাই, কারণ বৈদিক যন্দের ভাগে তাহার কোনও অধিকার 
ছিল না। শিবের স্ত্রী দক্ষের অন্যতম! কন্যা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া খিনা! 
নিমন্ত্রণে স্বামীর নিষেধসব্বেও পিতৃগৃহে আসিয়া পিতার নিকট পতি নিন্দা 
শ্রবণে দেহত্য।গ করিলে, শিব ক্রুদ্ধ হইয়! দক্ষষজ্ বিনাশ করেন এবং 
বৈদিক দেবতাগণের, দক্ষের, ও যজ্ঞে উপস্থিত ব্রহ্ধিগণের প্রভূত শাস্তি 
বিধান করেন। এই কাহিনীর সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত বিবরণ র।মায়ণের 
আদিকাণ্ডে পাওয়। যায় ( ১, ৬৬১ ৭ ***)। মহাভারতের সৌপ্তিক ও 
শাস্তিপর্বে ইহার অপেক্ষাকুত বিস্তৃত বর্ণনা দেখি। শান্তিপর্বোক্ত 
আখ্যানে দধীচী মুনি. রুদ্র-শিবের পক্ষ লইয়! দক্ষ ও যচ্ছে সমবেত 
বৈদিক দেবতা ও খষিগণের সহিত বিতগাকালে রুদ্র মহেশ্বরকে 
পশুভূৎ, শ্রষ্টা, জগৎপতি, সকলের প্রত এবং প্রকৃত যজ্জভোক্তা বলিয়। 


১৩৪ পঞ্চোপাসনা 


বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার উত্তরে দক্ষ প্রজাপতির একটি উক্তি 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। দক্ষ বলিতেছেন যে শুলধারী জটামুকুট বিশিষ্ট 
একাদশ রুদ্র আছেন বটে, কিন্তু মহেশ্বরকে আমি জানি না ( সস্তি 
নো৷ বহবো রুদ্রাঃ শ্লহস্তাঃ কপন্দিনঃ। একাদশ স্থানগতাঃ নাহং বেদি 
মহেশ্বরম্‌)। এখানে যেন বৈদিক রুদ্র হইতে পৌরাণিক রুদ্র-শিবকে 
পৃথক্‌ করা হইয়াছে। 

ভাগবত পুরাণে ( ৪র্থ স্ন্ধ, ২-৭ অধ্যায়) এই কাহিনীর বৃহত্তম 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়ছে, এবং ইহা একটু মনোযোগ সহকারে 
পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে ইহা সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন। 
শৈৰ সম্প্রদায়ের উপাস্ত দেবতাকে ভাগবত সম্প্রদায়তুক্ত পুরাণকাব 
নানাভাবে কটুক্তি করিয়াছেন। দক্ষ ইহাকে মর্কটলোচন, প্রেত- 
ভূতগণ সহ শ্মশানচারী, ক্রিয়াবিহীন অশুচি ( লুপ্তক্রিয়া শুচয়ে ), 
দিগম্বর, প্রসারিত জটাবিশিষ্ট, কখনও হাম্ত কখনও ক্রন্দন করিতে 
করিতে উন্মন্তবৎ পরিভ্রমণশীল, চিতাভম্মে স্নানকারী, অস্থিভূষণ ও 
মুগ্ডমালী, প্রকৃতপক্ষে অণিৰ ( অমঙ্গলদায়ক ) কিস্তু শিবনামধারী, 
উন্মাদ ও উন্মাদগণপ্রিয়, তমোগুণান্বিত, প্রমথ ও ভূতপতি ইত্যাদি 
কটুক্তি কবিয়াছেন। পাশুপতদর্শনোক্ত বিধি আলোচনাকালে পরবতী 
অধ্যায়ে দেখানে! হইবে যে একদল শিবপৃজক যে প্রক্রিয়ায় ধর্মাচরণ 
করিতেন উহা৷ পুরাণকার কর্তৃক তাহাদের দেবতার প্রতি প্রযুক্ত 
হইয়াছে। শাস্তিপর্বে যেমন দধীচী ঘুনি রুদ্র-শিবের স্বপক্ষে ছিলেন, 
এখানে তেমন নন্দীশ্বর তাহ।র সমর্থক। নন্দীশ্বর দক্ষ ও খধিগণ ছ্বাবা 
আচরিত বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। এই সমস্ত 
আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে শিবপৃজার যে সব পদ্ধতি 
শিবোপামকদ্দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল উহ। বেদবিবোধী বলিয়া 
পরিগণিত হইত এবং শিবভক্তগণও বেদবিহিত ক্রিয়াকাণ্ডের তীব্র 
সমালোচক ছিলেন। বৈদিক রুদ্র দেবতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি 


লিঙ্গপুজা ১৩৫ 


শিব দেবতার মধ্যে রূপায়িত হইলেও, শিবেব মধো আরও এমন কিছু 
ছিল যাহাব মূল সুপ্রাচীন আর্ধেতর ও প্রাক্বৈদিক এবং আধেতর 
ও বেদ পরব্তাঁ এক বা একাধিক দেবপূজার মধ্যে নিহিত ছিল । 
শিব যে প্রধানতঃ লৌকিক দেবতা ছিলেন ইহার প্রমাণ আমরা 
মহাভাম্তে পাই,_এ কথা পূর্বে বলা হষ্য়াছে। রামায়ণের এক অংশেও 
ইহাব সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ইহার এই অংশে (৫, ৮৯, ৬ ***) 
শিব ও উমার সহিত কৈলাস পর্বতে কুধের ও তার পত্রী খদ্ধির 
একাস্তভাবে মিলন কাহিনী বগিত হইয়াছে । কুবের বা বৈশ্রবণও যে 
লৌকিক দেবতা এ কথা পতুগঞ্লিই বলিয়াছেন। এই দেবদম্পতীদ্বয়ের 
মিলনকালে যক্ষ ও গ্রহ্াকগণ ভীহাদের পরিচর্যা করিয়াছিলেন। 

শিবের বেদবাহাতার মূলে যে মুখাতঃ শিন বা অনুরূপ দেবগুজক- 
দিগের দ্বারা আচরিত আর এক বিশেষ ধর্মচরণ ছিল ইহ|র ইঙ্গিত পূর্বে 
করিয়াছি। ইহা! ছিল লিঙ্গপূজা। সিন্ধুঘাটার প্রাক্‌-আর্য অধিব।সীরা 
থুব সম্ভব এক আদিশিব জাতীয় দেবতাকে লিঙ্গপ্রতীক সাহায্যে 
পূজা করিত, ইহারাই যে খণ্েদে “শিশ্নদেব' বলিয়া খধিগণ কর্তৃক 
নিন্দিত হইয়াছে ইহাও 'অনেক পণ্ডিত স্বীকার করেন। এই বিশেষ 
ধর্মানুষ্টান যে আর্ধ ও আর্ধেতর ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের ঘনিষ্ঠ 
সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় জনসমজের উচ্চস্তরের একাংশের মধ্যে 
ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করে ইহা একরূপ স্ুনিশ্চিত। কিন্তু ইহ! লক্ষ্য 
করিবার বিষয় যে অপেক্ষাকৃত পরবর্তাঁ যুগের সাহিত্যেই শিবলিঙ্গ পূজা 
সাহিত্যকারদিগের আংশিক সমর্থন লাভ করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ গেপাল 
ভাগ্ডারকর মহাশয় সন্দেহ করিয়াছিলেন যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের হু 
একটি শ্লোকে বোধ হয় এই প্রতীক পুজার সমর্থনস্চক ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। প্রথমটি এই-_ 


যো! যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যন্মিন্লিদং সং চ বি চেতি সর্বমূ। 
তমীশানং বরং দেবমীভ্যং নিচাষ্যেমাং শাস্তিমত্যস্তমেতি ॥ (৪, ১১) 
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অপর শ্লোক এইরূপ-_ 

যে যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো বিশ্বানি ্ূপাঁণি যোনীশ্চ সর্বাঃ। 

খষিং প্রস্থতং কপিলং যন্তমগ্রে জানৈবিততি জায়মানঞ্চ পশ্ঠেৎ। 

(৫, ২) 

এই ছুটি শ্লোকেরই প্রথম চরণে ঈশান (শিব) দেবতাকে প্রতি 
যোনিতে অধিষ্ঠিত থাকিবার বর্ণনা দেখিয়। ভাগারকরের মনে এইরূপ 
সংশয় জাগিয়াছিল। কিন্তু এখানে যোনি যে স্ত্রীচিহ্ন অর্থে ব্যবহৃত না 
হইয়। মূল কারণ বীজ অর্থে ই ব্যবহৃত হইয়াছে সে বিষয়ে নিঃসন্েহ 
হওয়া যায়। প্রত্বতত্বমূলক প্রমাণও আমাদের এই উক্তি সমর্থন করে। 
লিঙ্গপ্রতীকের আদিমতম ও কিঞ্চিৎ পরবর্তাঁ কালের যে সব নিদর্শন 
অগ্ঠাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এগুলির কোনওটিতেই লিঙ্গ ও যোনি একক্র 
করিয়া দেখানো হয় নাই। এই ছুইটি পুজা প্রতীকের একত্র সমাবেশ 
আমরা গুপ্ত ও তৎপরব্তী যুগের নিদর্শনগুলিতেই পাই,--তখন ইহার 
শিশ্পাকৃতি অনেকাংশে প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং ইহা ক্রমশঃ সম্পূর্ণ 
রূপান্তরিত হইয়াছিল। গুপ্তপূর্ব কালের এবং খুষ্টপূর্ব যুগের যে সব 
শিবলিঙ্গ বা তাহার চিত্র মুদ্রায় বা শিলমোহরে দেখ! যায়, সেগুলিতে 
পরবর্তাঁ কালের যোনিপট্ট দেখিতে পাওয়া! যায় না, এবং ইহাদ্দিগকে 
উধ্র্বোখিত মুক্তমুখচর্স পুংলিঙ্গের আকারে রূপায়িত দেখা যায়। 
গোগীনাথ রাও মহাশয় খুষ্টপূর্ব যুগের এইরূপ একটি পরশু ও মৃগধারী 
দ্বিভজ শিবের আকৃতি সংযুক্ত সুদীর্ঘ শিবলিঙ্গ অন্ধ প্রদেশের গুডিমল্লম 
গ্রামে আবিষ্কার করিয়াছিলেন । উহ! অগ্ঠাবধি পূজা পাইয়া আসিতেছে । 
ইহাতে কোনও যোনিলীঠ বা যোনিপট্ট নাই। 

উজ্জয়িনীতে প্রাপ্ত খষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি লেখবিহীন 
তামুদ্রার একদিকে আছে শিব দেবতার দণ্ড কমগুলুহস্ত দিভূজ মনুষ্য 
মৃতি, পার্থ তাহার বাহন বৃষ ( দেবতার পণুমূতি ) এবং অপরদিকে 
দেখা যায় স্থলবৃক্ষের সম্মুখে তাহার অনুরূপ লিঙ্গ মৃত্তি। মথুরা। লক্ষ 
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প্রভৃতি উত্তর প্রদেশস্থ সহরের চিত্রশালায় খৃষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দীর 
যোনিপট্রবিহীন এমন সব শিবলিঙ্গ রক্ষিত আছে, যেগুলি হইতে 
উচ্ছিত মুক্তমুখচর্ণ মনুয়ালিঙ্গের সহিত তাহাদের আশ্ধ সাদুশ্) 
পরিলক্ষিত হয়। এই সব প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন হইতে শিবলিঙ্গ পূজাব 
প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা! যায়। কেহ কেহ মনে করেন যে লিঙ্গপুজা 
বৌদ্ধ স্ুপপৃজা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। আদি মধ্য ও মধাযুগের কষ 
ক্র বুদ্ধ পুজা সংক্রান্ত ভপগুলির মেধি ও পীঘাকৃতি অণ্ডের সহিত 
গপ্তপরবতী কালের রূপান্তরিত শিবলিঙ্গের আপাতদৃষ্টিতে কিঞ্চিং 
সাদৃশ্য অনুভূত হয়। কিন্তু মনে রাখা আবশ্তাক যে এই ছুই বিভিন্ন 
পুজা প্রতীকের কোনওটিই গুপ্ত বা প্রাক-গুপ্ত কালের নহে । প্রাক- 
গুপ্তযুগের উপবিলিখিত এবং অন্বরূপ অন্য শিবলিঙ্গগুলির 'আকতির 
বিষয় স্থিরচিত্তে বিবেচনা কবিলেঈ ইহাদেব যথার্থ তাংপধ সন্ধে 
কোনও সন্দেহ থাকে না। শিবলিঙ্গ পুজার উৎপত্তি যে এক পিতৃ- 
দেবতার স্জন-শক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই হইয়|ছিল উহ1 গোগীন।থ রাও 
মহাশয় বহু অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পৌবাণিক ও তা্ধিক গ্রশ্ঠাদির 
সাহায্যে প্রমাণ কবিতে চেষ্টা পাইয়াছেন (16167,055 01 17770% 
[০01101%/), ৬০]. ]া, 709, 61-2)। ভারতবনের স্্প্র/টীন 
অধিব|সীদিগের একাংশের মধ্যে প্রচলিত এইবূপ এক বিশেষ ধর্মান্ত- 
ঈনের জন্য আধুনিক কালের ভারতীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ লঙ্ঞা 
পাইয়া থাকেন। এ মনোভাব নিতান্ত অন্বাভাবিক নহে। বৈদিক ও 
উহার পরবর্তাঁ যুগের বহু ভারতীয় মনে হয় এ অনুষ্ঠান সমর্থন করিতেন 
না। বিশাল মহাভারতেব ছু একটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন অংশেই 
শিবলিঙ্গ পুজার সমর্থন পাওয়া যায়। শিবের আকৃতি বন! কালে 
মহাকাব্যকার বলিয়াছেন__উধর্বকেশঃ মহাম্তেপঃ নগ্ন! বিকৃতলোচনঃ। 
অনুশাসন পর্বের কৃ্ণ-উপমন্ত্যসংবাদ পর্বাধ্যায়েই আমরা প্রথম লিঙ্গ ও 
যোনি পৃজার স্পষ্ট সমর্থন পাই। কিন্তু এখানেও লিঙ্গ-যোনির যুক্ত 


১৩৮ পঞ্চোপাসন। 


রূপের কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নাই,_উহ। অনেক পরবর্তা কালের তান্ত্রিক 
গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ আছে। 

প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে অনেকে যে এক বিশিষ্ট 
ধর্মসম্প্রদায়ের এই পুঁজ! পদ্ধতি নুচক্ষে দেখিতেন ন1 উহা! তাহাদের 
এ সম্পর্কে প্রথম দিকে উদ্াসীনত। ও নীরবতাই প্রমাণিত করে। 
কিন্তু তাহাদের উপেক্ষা ও অসমর্থন ইহাকে অপসারিত করিতে 
পারে নাই। ইহা! যে শৈবদিগের মধ্যে শুধু কোনও রূপে টি“কিয়া 
গিয়াছিল তাহা! নহে, বরং কালক্রমে ইহার উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি 
হইয়।ছিল। এই শক্তি বৃদ্ধির মূলে তান্ত্রিক উপাসনার ক্রমবিকাশ 
বর্তমান থাকিলেও, লিঙ্গ প্রতীকের আমূল রূপ পরিবর্তন ঘটায় আপাত- 
দৃষ্টিতে ইহার অশ্লীলতার ভাব সম্পূর্ণ দুরীভূত হইয়া যায়, এবং এই 
প্রতীক পুজা শৈব ও স্মার্তদিগের মধ্যে অধিকতর প্রিয় হইয়! উঠে । 
ক্রমশঃ ইহ! পূজাপ্রতীক রূপে এত অধিক জনপ্রিয় হইয়া পড়ে যে ইহা 
প্রতি শিবমন্দিরের গর্ভগৃহে প্রধানতম ও মুখ্য পুজার বস্ত হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে । শিব দেবতার অসংখ্য মনুষ্যমৃতি, তাহার 
অগণিত লীলার প্রকাশ, এই সব মন্দিরের বিভিন্ন অংশে গৌণ স্থান 
অধিকার করিতে বাধ্য হয়। ধাহারা ঈলোরার কৈলাস মন্দির 
দেখিয়াছেন তাহারা আমার এই উক্তির পূর্ণ সমর্থন করিবেন। স্থবৃহৎ 
গর্গুহে বিশালকায় লিঙ্গের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত, আর মন্দিরের অন্যান্ত 
অংশে দেবতার অগণিত লীলামূতি রক্ষিত আছে। তুবনেশ্বরের লিঙ্গ- 
রাজ মন্দিরের মৃত্তিসংস্থানও এই রূপ। শিবলিঙ্গ পূজার এত অধিক 
জনপ্রিয়তা সম্ভব হইয়াছিল গুপ্ত ও তৎপরবর্তা যুগ হইতে, কারণ 
গুপ্তকাল হইতেই লিঙ্গ প্রতীকের আকৃতি পরিবতিত হইতে থাকে, 
এবং ক্রমশঃ ইহ! এমন রূপ ধারণ করে যাহাতে ইহার আদি প্রকৃতি 
বহুলাংশে প্রচ্ছন্ন হয়। কিন্তু শিবলিঙ্গ নির্মাণের বিধি প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় 
মৃন্তিশাস্ত্রে উহার উব্্বাংশে (রুদ্র বা পূজাভাগে ) ত্র্ধসত্র পাতনের যে 
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ব্যবস্থা লিখিত আছে উহাতেই ইহার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। শিবলিঙ্গ পূজা বিষয়ক আরও একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলা 
আবশ্যক | বহু প্রাচীনকাল হইতে স্বর্গত পিতৃপুরুষাঁদির স্মারক হিসাবে 
স্তম্ত স্থাপন প্রথা পৃথিবীর সর্ব দেশে প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষেও 
ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। শিবলিঙ্গ পুজার সর্বাধিক প্রচলনের মূলে 
এই প্রথাও মনে হয় কিছু পরিমাণে কার্যকরী হইয়াছিল। সাধু 
মহাত্বাদিগের সমাধি বা শ্মশানমন্দিরে এবং স্বর্গত নৃপতিবর্গের ( বিশেষ 
করিয়া রাজপুতানা অঞ্চলে )* শ্বশানক্ষেত্রে তাহাদের নামে শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা ও পুজার ব্যবস্থা এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। 
শৈবদিগের প্রধান পুজাপ্রতীক শিবলিঙ্গের প্রকৃতি ও প্রচলন 
বিষয় অনুশীলনকালে আমি দেবতার অসংখ্য লীলামু্তির উল্লেখ 
করিয়াছি। লিঙ্গ প্রতীক ও লীলামৃতিগুলি শিবের পঞ্চকৃত্যের ( স্থষ্টিঃ 
স্থিতি, সংহার, প্রসাদ বা অনুগ্রহ এবং তিরোভাব ) মধ্যে অন্ততঃ 
তিনটির, যথা স্থষ্টি, সংহার ও অনুগ্রহের রূপ দান করে। লিঙ্গ প্রতীক 
দেবতার স্জন-শক্তি বা প্রথম কৃত্যেরই বাহ রূপ। অপর ছুইটি 
কৃত্যের ও দেবতার অন্য সব বৈশিষ্ট্যের শান্ত্রসঙ্গত রূপায়ণ মধ্যযুগীয় 
শিল্পীরা নানাভাবে করিয়াছিলেন। অধ্যায় শেষে এই সব বিবিধ 
মৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা! আবশ্যক । শিবের মানবোচিত মৃ্ি 
সকল প্রধানতঃ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত কর! যায়। বৈদিক ও 
বেদপরবর্তাঁ সাহিত্যে রুদ্র-শিব দেবতার ছুই রূপের (উগ্র ও সৌম্য ) 
বর্ণনার কথ পূর্বে বল! হইয়াছে। শিবমূত্তির অধিকাংশ এই ছুই 
পর্যায়ের অন্তভূক্ত কর! যায়। ইহার্দিগের মধ্যে আবার এক বৃহত্তর 
সংখ্যা দেবতা সপ্বন্ধীয় কোনও না কোনও পৌরাণিক কাহিনীর 
রূপ প্রদান করে। মৃত্তিগুলির অল্লাংশ দুরূহ শিবতত্বেরও কিঞ্চিৎ 
পরিচয় দেয়। শেষোক্ত প্রতিমাসমূহের এবং উগ্র ও সৌম্য বিভাগদয়ের 
কয়েকটির ভিত্তিমূলে সাধারণতঃ কোনও পৌরাণিক কাহিনীর অস্তিত্থ 
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নাই। শিবের কাহিনী সম্বলিত উগ্র বা সংহারমূত্তির কথা বলিতে 
গেলে সর্বপ্রথমে তাহার এই সকল প্রতিমার কথাই মনে পড়ে 
যথা গজান্রসংহার মৃত্তি, ত্রিপুরাস্তক, অন্ধকানুরবধ, জালন্ধরবধ, 
কালারি, কামাস্তক, শরভেশ মূত্তি ইত্যাদি। ইহাদের অভ্তনিহিত 
পৌরাণিক কাহিনী বা মৃতিশান্ত্রোক্ত ইহাদের বিভিন্ন বর্ণনা এবং 
মধ্যযুগীয় 'ভারতশিল্পে ও ভাক্ষর্ষযে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপায়ণ 
বর্তমান গ্রন্থের বিষয়ীভূত নহে। তবে এ কথা পুর্বেও বল! হইয়াছে, 
এবং এখানেও বলা আবশ্যক যে ইহাদের ও সৌম' মুর্তিসমূহের 
কয়েকটির অন্তিহিত গল্পের মূল শেষের দিকের বৈদিক সাহিত্যে 
পাওয়া যায়। যে সব রৌদ্র মৃত্ির মূলে কোনও পৌরাণিক গল্প নাই, 
উহ্থাদিগের মধ্যে এগুলি উল্লেখযোগ্য, যথা ভৈরব, অঘোর, রৌদ্র- 
পাশুপত, বীরভদ্্র, বিরূপাক্ষ ইত্যাদি। সৌম্য মৃত্তিসমূহের যে অংশের 
মূলে বিশেষ কোনও পৌরাণিক উপাখ্যান নাই, নিযনলিখিত মূ্তিগুলি 
ইহার অন্তভূক্ত ; যথা__চন্দ্রশেখর মৃততি, উমাসহিত মুতি, আলিঙ্গন-চন্্ 
শেখর, বৃষবাহন, স্ুখাসন, উমা-মহেশ্বর, সোমাক্কন্দ (উম! ও স্বন্দ সহিত) 
মৃতি, ইত্যাদি । সৌম্য মু্তিসমূহের এক বৃহৎ অংশ দক্িণা-মূতি ও 
নৃত্য-মূ্তির পর্যায়ে পড়ে। ইহাদিগের মূলেও সাধারণতঃ কোনও 
পৌরাণিক কথা নাই। যোগ দক্ষিণা, জ্ঞান দক্ষিণা, ব্যাখ্যান দক্ষিণ 
বীণাধর দক্ষিণা-মৃতি, এবং নাদন্ত, ললিত, তলসংক্ফোটিত, ললটিতিলক, 
কটিসম প্রভৃতি করণের বিভিন্ন নটরাজ মৃতিগুলি দেবতার নান বিদ্যায় 
পারদণিতার কথাই প্রকট করে। সৌম্য মৃত্তিপর্ধ।য়ের অনুগ্রহ- 
মৃত্িগুলির প্রত্যেকটির মূলে কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী বর্তমান। 
পুরাণাদি গ্রন্থে বপ্রিত আছে যে শিব ভিন্ন ভিন্ন সমযয় বিভিন্ন ভক্তের 
(ইহাদের মধ্যে বিষু প্রভৃতি কয়েকটি দেবতাও ছিলেন ) স্তবে তুষ্ট 
হইয়৷ নানাভাবে তাহাদের মঙ্গল করিয়াছিলেন। এই জাতীয় মৃতি- 
গুলির মধ্যে নিয়ে উদ্ধত কয়টি প্রধান বলা যাইতে পারে-_ 
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বিষনুগ্রহ ব৷ চক্রদান মু, পাশুপতান্ত্রদান মৃতি ( অর্জুনের স্তবে তুষ্ট 
হইয়! শিব তাহাকে পাশুপত অস্ত্র দান করেন), চণডশামুগ্রহ মূতি, 
রাবণানুগ্রহ মূতি। দেবতার সৌম্য যথা গঙ্গাধরাদি মৃতিগুলির মধ্যে 
অন্যতম শ্রেষ্ট মৃত্তি হইল কল্যাণস্নন্দর বা বৈবাহিক মৃতি ; ইহার বিষয় 
শিব ও উমার বিবাহ। ভারতীয় শিল্পী এলিফ্যান্টায় এবং অন্যত্র দেব- 
দম্পতীর মিলন ভান্র্ষশিল্লে অতি অনবদ্য ভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। 
শিল্পকলার দিক দিয়া এরূপ উচ্চস্তরের না হইলেও শৈব দার্শনিক তত্ব 
ব্যাখ্যাকারী কয়েকটি মুততির "এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
সদাশিব মূত্তি, মহাসদাশিব মৃতি, মহেশ মূত্ি প্রভৃতি দেবপ্রতিমা 
সকল কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য উপায়ে আগমাম্ত ও শুদ্ধশৈব সম্প্রদায়ের তুরাহ 
দার্শনিক তত্বকে রূপ প্রদান করে। কয়েকি বিশিষ্ট শৈব সম্প্রদায়ের 
ধর্মতত্ব সংক্ষেপে আলোচনাকালে দেখানো হইবে যে এই ভয় ও ভক্তির 
দেবতাকে আশ্রয় করিয়া কত বিভিন্ন প্রকার দার্শনিক তন্ব কপ্সিত ও 
ব্যাখ্যাত হইয়[ছিল। 

উপরিলিখিত বিভিন্ন শৈব মুদ্তি ব্যতীত আরও অনেক শৈৰ প্রতিম। 
ভারতের বিভিন্ন অংশে পাওয়া গিয়াছে। বাভল্যভয়ে সেগুলির 
নামোল্লেখ করা হইল না, এবং উহার বিশেষ প্রয়োজনও নাই। 
তথাপি এ প্রসঙ্গে এই দেবতার সাম্প্রদায়িকতামূলক ও সমন্বয়সচক 
ছু একটি মৃত্তি সম্বন্ধে অধ্যায়শেষে কিছু বল! আবশ্যক । মহাকাব্যদয়ে 
ও পুরাণাদি গ্রন্থে ঈশ্বরের ত্রিত্ব কল্পনা কর! হইয়াছে। তিনি ব্রহ্মা রূপে 
র্টা, বিষণ রূপে গোস্তা বা পালনকর্তা এবং শিব রূপে সংহারকর্তা। 
সাম্প্রদায়িক শৈব 'ব৷ বৈষ্ণবদিগের নিকট শিব বা বিধুই একাধারে এই 
তিন শক্তির অধিকারী । ধর্মসন্বন্ধীয় সাম্প্রদায়িকতার পূর্ণ উদ্ভবের পূর্বে 
রচিত প্রগাঢ় ঈশ্বরবাদমূলক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুদ্র দেবতাকে 
একাধারে শক্তিত্রয়ের উৎস রূপে কল্পন! করার কথা পূর্বে বলিয়াছি। 
বৈষবের! তাহাদেব ইঞ্ট দেবতার দত্তাত্রেয় রূপ কল্পনায় হরি-হর-পিতামহ 
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(ব্রহ্মা ) কে একত্র সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। কোনও, কোনও শৈব 
সাধক তাহ।দের দেবতার ত্রিমৃতি কল্পনা সাধারণতঃ এইভাবে করিতেন 
-_পরশু-মুগ-বরাভয় হস্ত চতুরভজ, ও একপাদ শিব খজ্বায়তভাবে 
দণ্ডায়মান ; তাহ।র দক্ষিণ ও বাম পার্খদেশ হইতে শিবকে করজোড়ে 
ভুয়মান ব্রন্থা। ও বিষুঃ অর্ধনির্গমনশীল। বলা বাহুল্য দেবতার এই রূপায়ণে 
সাম্প্রদায়িকতার স্থম্পষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান । কিন্ত ত্রিমৃত্তি বলিয়া সাধারণতঃ 
বণিত ( এ বর্ণন। ভাস্ত ) মস্তকত্রয় ও দেহের উপরার্ধ একত্র সংযুক্ত 
দেবতার মৃর্তিবিশেষ অতি সুন্দরভাবে শিব-শক্তি সমন্বয়ের বাহা রূপ 
প্রকাশ করে। যে সমন্বয়ের আর এক প্রকাশ শিবের অর্ধনারীশ্বর 
মৃত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়, উহারই অপর এক সুক্মতর বাঞ্জনা আমরা 
এই তথাকথিত ব্রিমৃতিগুলিতে পাই। ভারতের নানাস্থানে এবং 
এমন কি ভারতের বাহিরে চীনদেশের পশ্চিম প্রাস্তেও ( দণ্ডান-ইউলিক, 
কুড়কখোল প্রভৃতি স্থানে ) যে এই জগংপিতা ও জগন্মাতার সম্মিলিত 
রূপ তত্তৎ দেশের মধ্যযুগীয় শিল্পিগণ কতৃক ভান্দর্য ও চিত্রশিল্ের 
মাধ্যমে প্রদ্িত হইয়াছিল তাহার কয়েকটি নিদর্শন অগ্াবধি পাওয়া 
ষায়। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম ও স্থন্দরতম মুতি এলিফ্যান্টা গুহা 
মন্দিরে আনুমানিক খৃষ্ঠীয় নবম শতাব্দীতে খোদিত হইয়াছিল। ইহার 
মধ্যস্থিত মুখ ও দেহার্ধ দেবতার সৌম্য রূপ, দক্ষিণন্থ দংষ্রাকরাল ভৈরব- 
বস্তু, তাহার রৌদ্র রূপ এবং বামভাগে প্রদণিত লাজনমর দৃষ্টি পেলবাধর- 
বিশিষ্ট, স্বিন্তন্ত কেশপাশসংযুক্ত উমাবন্ত তাহার শক্তি রূপ-_এই তিন 
রূপের সমন্বয় প্রকাশ করিতেছে । জগৎপিতা৷ রুদ্র-শিবের ঘোরা ও 
শিবা তনুর কল্পনার কথা৷ পূর্বে বল! হইয়াছে। এলিফ্যাণ্টা গুহামন্দিরের 
নুবৃহৎ আবক্ষ শিব মৃত্তিটিতে মহাকবি কালিদাসের শ্বিশক্তি সমন্বয়ের 
অপূর্ব বর্ণনা! অনবগ্ভাবে রূপায়িত হইয়াছে। 
বাগর্থাবিব সম্পৃক্কৌ বাঁগর্থপ্রতিপত্তয়ে । 
জগত: পিতরো বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ ॥ 


ভভ্ইম অন্যান 
শিব--শৈব 


শৈব সম্প্রদায়ের উত্পতি ও ক্রযমবিকাশ-পাশুপত, কাপালিকাদি 
'অতিমাগিক' সম্প্রদায় 


. পুর্ববর্তা অধ্যায়ে শৈবদিগের উপাস্ত দেবতা রুদ্র-শিবের প্রকৃতি- 
গত বৈশিষ্ট্যসমৃহ আলোচিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে তাহার গো ষ্টীবদ্ধ 
উপাসক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি গু ক্রমবিকাশের বিষয় আলোচন। কর! 
হইবে। এই আলোচনায় স|হিত্যগত প্রমাণ প্রথম ও প্রধান স্থান 
অধিকার করে, এবং এ কারণেই ইহাতে প্রাকৃবৈদিক ব৷ প্রাগৈতিহাসিক 
প্রমাণপঞ্জীর কোনও স্থান নাই । বৈদিক য্গের পূর্বেকার কোনও 
সাহিত্য অদ্যাবধি আবিডূত হয় নাই, ভবিষ্যতে যে কখনও উহ হইবে 
এমন ভরসাও নাই। ম্ুতরাং ্তিহাসিক কালের প্রাচীনতম গ্রন্থ 
খগ্বেদ হইতেই আমাদের এতদ্বিষয়ক অনুসন্ধান আরম্ত করিতে হইবে। 
ইহার দশম মণ্ডলের ১৩৬ সুক্তে কেশী এবং মুনিগণের যৎকিঞ্চিং 
বর্ণনা পাওয়। যায়। স্ুক্তটি পুরুষনূক্তের ম্টায় অপেক্ষাকৃত পরবর্তী 
স্তরের, এবং ইহার প্রধান বিষয়বস্তু কেশী ও মুনিগণের বর্ণন৷ দ্বারা 
বৈদিক খধির1 যে ঠিক কাহাদের লক্ষ্য করিয়াছেন ইহা! সহজবে।ধ্য 
শহে। স্ব্গত অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় তাহার এক 
অপ্রকাশিত রচনায় (ইহা আংশিক মুদ্রিত হইলেও পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয় নাই) এই স্তক্ত প্রাচ্যদেশবাসী এক ভ্রাম্যমাণ ও 
তপশ্চর্ধানিরত পরিব্রাজক মণ্ডলীর বৈদিক খধি কতৃক বর্ণনা বলিয়া 
অনুমান করিয়াছেন। সপ্তসখ্যক অতনুবাক বিশিষ্ট এই স্যক্তুটির 
দ্বিতীয় অন্ুবাকে মুনিগণ এইভাবে বণিত হইয়াছেন_-“ প্রায় ) 
দিগন্বর মুনিগণ ধুলিমলিন পিঙ্গলবর্ণ বস্ত্র (পরিধান করেন; এই 
বর্ণনায় কি মুনি কক কৌগীন পরিধানের ইঙ্গিত আছে ?-_মূল পদ 
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এইরূপ- মুনয়ো৷ বাতরশনাঃ পিশঙ্গ! বসতে মলা )।১ প্রথম ও আরও 
কয়টি অনুবাকে কেশীকে এই মুনিগণের অন্যতম বল! হইয়াছে ; কেশ 
( দীর্ঘকেশ বিশিষ্ট ), বায়ুর সখা, দেবতাদিগের দ্বারা অনুপ্রাণিত, 
তপশ্চর্যার দ্বার! উন্মদিত (উত্মত্ত-_উন্মদিতাঃ মৌনেয়েন), মুনি (কেশী) 
পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে বাস বা ভ্রমণ করেন, তিনি বিষপাত্রের ছারা 
যাহ! নত হয় না এইরূপ দ্রব্যসকলকে ভগ্ন করেন, এই বিষপাত্র 
তিনি রুদ্রের সহিত পান করিয়াছিলেন (...পিনষ্টি স্ম কুনন্নমা। 
কেশী বিষস্ত পান্রেশ যদ্রদেণাপিবং সহ )। দীর্ঘকেশ (জটা?) 
মগ্ডিত প্রায় দিগন্বর ধূলিমলিন পিঙ্গল বস্ত্রাংশ পরিহিত উত্মত্ততাপূর্ণ 
মুনি কি পাশুপত ব্রতধারী রুদ্র-শিব পৃজকদিগের পূর্বপুরুষ? এই 
অনুমান আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অসঙ্গত কল্পনা নাও হঈতে পারে। 
পাশুপত সাধকদিগের ন্যায় কেশী-মুনিগণেরও তপশ্চর্যারূপ ব্রতসাধনার 
দ্বারা অতিপ্রাকৃত এশী শক্তি অর্জনের কথা এ স্মক্তে বল! হইয়াছে। 
সর্বোপরি রুদ্রসহচর কেশী-মুনি রুদ্রের সহিত যে বিষপান করিয়া- 
ছিলেন ইহারও উল্লেখ এ স্ুক্তে বর্তমান । এঁতরেয় ব্রাহ্মণে (৬, ৩৩) 
এতস মুনির উন্মন্তুতা ও প্রলাপ ভাষণের যে আর এক ছুর্বোধ্য বিষয়ের 
উল্লেখ পাওয়া যায়, উহাও পাশুপতদ্দিগের উন্মত্ত আচরণ ও প্রলাপ 
ভাষণের কথা স্মরণ করাইয়। দ্েেয়। কিন্তু উক্তরূপ অনুমানের সাপক্ষে 
এইসব যুক্তি থাকিলেও, ইহা যে সর্বাংশে গৃহীতব্য এ কথা বলা যায় 
না। কারণ যেকালে এই মুক্ত রচিত হইয়াছিল, তখন রুদ্র-শিব 
দেবতা আর্ধগণের মধ্যে স্বাতন্ত্যমূলক পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন 
নাই। এতদ্যতীত সৃক্তটির কোন অংশেও রুদ্রদেবতার পৃজার এমন 
কি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পর্যস্ত নাই। ইহার শেষ চরণে মংত্র একবার রুদ্রের 


পিছ ০. - এর 


১। “বাতরশনা, কথাটির এক অর্থ হইতে পারে “বায়ু যাহাঁদের 
পরিধেয় । চাকলাদার মহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন 'বাষু যাহাঁদের আহার্য 
বন্ত? (0005০ আ1)0 1150 01) 006 চ1100 )। 
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নাম পাওয়া যায়, তাহাও বিষপান প্রসঙ্গে । সায়ন এ বিষ কালকুট 
বিষ অর্থে গ্রহণ করেন নাই, ইহার 'জল' অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রথর 
রশ্মিরপ অসংখ্য জটাবিশিষ্ট সুূর্যদেবতা কতৃক জলশোধণের ইঙ্গিত 
সৃক্তুটিতে দেখিয়াছেন। সে যাহা হউক, কেশী শক্তের প্রকৃত অর্থ 
এত দুরূহ এবং অনিশ্চিত যে ইহার একবপ ব্যাখার উপর নির্ভর 
করিয়া ইহার রচনাকালে কদ্রপূজক গোষ্ঠীর অস্তিত্বের বিষয় নিধিচারে 
স্বীকৃত হইতে পারে না। তবে এই স্ৃক্তের শেষ চবণে কদ্র কর্তক 
বি ( জল 1) পানেব কথাই যবে পৌরাণিক যুগের নীলকণ্ঠ শিব কর্তৃক 
কালকৃট বিষপান কাহিনীর উৎস সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

রুদ্রপূজক গোষ্ঠীর উপরিলিখিত সন্দেহাত্মক উল্লেখের কথা বাদ 
দিলে, শিবপৃজক-শৈবদিগের অস্তিত্বের প্রথম অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট 
ইঙ্গিত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থেই পাওয়া যায়। ইহার চতুর্থ অধ্যায়ের 
একটি সুত্র (৪, ১,১১২) শিবাদিভ্যোন" পবোক্ষতাবে শিবপূজকগণকেই 
বুঝাইতেছে বলিয়! মনে হয়। স্ুত্রের অর্থ এই যে শিবাদি একের 
পর “অন; প্রত্যয় করিয়া যে পদ নিষ্পন্ন হয় উহ] দ্বার শিব ইত্যাদির 
অপত্যগণকেই বুঝায়। প্রত্যয়ান্ত শৈব শব্দ অপত্যার্থে দেবতার এক- 
ভক্ত পৃজকদিগের কথাই যে বলিতেছে এ অনুমান অসঙ্গত নহে। 
বু পরবর্তী কালে রচিত লিঙ্গপুবাণের একটি উত্তি এই অন্রম।ন 
সমর্থন করে। শিবের লকুলীশাবতারের কথা৷ বলিতে গিয়া, পুবাণকার 
লকুলীশের প্রধান চারিজন ভক্ত শি, যথা কুশিক, মিত্র, গর্গ এবং 
কৌরুস্ুকে তাহার পুঞ্র বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। পাণিনি ভারতের 
উত্তর পশ্চিম প্রান্তে সিন্ধু নদের অপর পারে গন্ধ।র প্রদেশের সলাতুর 
নামক একটি গ্রাপ্মর অধিবাসী ছিলেন। উহার সময়ে (খুষ্টপৃৰ 
পঞ্চম শতাব্দীতে ) এ অঞ্চলে শিবের পুজা যে প্রচলিত ছিল এ কথ। 
পূর্ব অধ্যায়ে বল! হইয়াছে। পাণিনির সময়ের ন্যনাধিক এক শতাব্দী 
পরে পঞ্জাব প্রদেশের এক অংশে যে শৈব সম্প্রদায়ভূক্ত লোকগণ 

৩ 


১৪৬ পঞ্চোপাসনা 


বাস করিতেন, ইহার প্রমাণ আলেকজাগ্ডারের ভারত আক্রমণ সংক্রান্ত 
সমসাময়িক গ্রীক গ্রন্থাদি হইতে কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের বৈদেশিক 
গ্রন্থকরদিগের উদ্ধৃতি হইতে জান! যায়। কুইন্টাস কার্টিয়াস, ডিও- 
ডোরাস প্রভৃতি এঁতিহাসিকগণের উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে শিবি 
(51১9০, 91091) নামক এক জাতি আলেকজাগ্ডারের ভারত 
আক্রমণকালে ঝিলাম ও চিনাব নদীর ( তাহাদের গ্রন্থে এই ছুই 
নদীর নাম--175099925 ও /১০০51163 সংস্কৃত বিতস্তা এবং 
অসিরীর গ্রীক রূপ) সঙ্গমন্থলের নিকট বাস করিতেন। বনু পুবে 
পগ্ডিতপ্রবর ল্যাসেন ( 0180150101 [95561 ) যথার্থ অনুমান করিয়া- 
ছিলেন যে গ্রীক গ্রন্থে বপ্িত শিবি বা শিবয় এবং মহাকাব্য ও পুরাণা- 
দিতে লিখিত ওঁণীনর শিবি ইহারা একই প্রাচীন ভারতীয় জাতিকে 
বুঝইতেছে। খথেদের সপ্তম মগুলাস্তর্গত অষ্টাদশ স্থক্তের সপ্তম 
অন্নবাকে অলিন, পক্থ, ভলানস, বিশানিন প্রভৃতি জাতির সহিত 
শিব জাতির নাম দেখা যায়। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন 
যে এই শিব এবং শিবি এক জাতি। সেযাহাই হউক, শিবি জাতির 
যে বর্ণনা! উপরিলিখিত গ্রীক গ্রন্থকারগণ দিয়াছেন তাহ! হইতে মনে 
হয় তাহার! শিবপুজক গোষ্ীভুক্ত ছিলেন। শিবিরা বন্ঠপশুর চর্ 
পরিধান করিতেন, তাহারা দণ্ডপাণি ছিলেন, এবং তাহাদের পশু- 
'দিগকে দণ্ডাঙ্ক দ্বার চিহ্নিত করিতেন। এই ব্ণন। শিবভক্তদিগের 
যে বিবরণ মহাভাস্তে প|ওয়া যায় ত।হার সহিত আংশ্ক ভাবে মিলে । 
মহাভান্তে উদ্ধত শিবপুর বা শৈশপুর নামে এক উদীচ্য গ্রামের উল্লেখ 
পূর্বব্তাঁ অধ্যায়ে কর! হইয়।ছে। বৌদ্ধ মহামাধুরী গ্রস্থেও শিবপুরের 
কথা আছে। পঞ্জাবের 'এই অঞ্চলের একটি নগর যে গুপ্তযুগেও 
শিবিপুর বলিয়া পরিচিত ছিল তাহ! বর্তমান সোরকোট নামক স্থানে 
প্রাপ্ত একটি বৃহৎ ধাতুপাত্রে উৎকীর্ণ ৮৩ গোপ্তাব্দের একটি লেখ 
হইতে জানা যায়। 


শিবভাগবত ১৪৭ 


পাণিনির সূত্র, 'অয়ঃশ্লদগ্ডাজিনাভ্য।ং ঠক্ঠঞ্জোৌ( ৫, ২, ৭৬) এর 
ভাষ্যকালে পতগ্রলিই প্রথম সুস্পষ্টভাবে শিবভক্তদিগের উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে শিবভাগবত'দিগের নাম করিয়াছেন, 
এবং বলিয়াছেন যে পাণিনীয় স্ত্রান্ুসারে “ঠক্‌' ও এ” প্রত্যয় 
দুইটি “অয়ঃশূল' ও '“দণ্ডাজিন' শব্দছয়ের পরে প্রয়োগ করিলে এমন 
ব্যক্তি বিশেষকে বুঝ।ইবে ধাহারা লৌহশ্ল, দণ্ড ও অজিন ( পণ্ডচর্ম ) 
ইত্যাদি ব্যবহারের দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পান। পত্ঞ্জলি আরও 
বিশদভাবে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে শিবভাগবতগণই আয়ঃ- 
শূলিক অর্থাৎ লৌহত্রিশুলধারী ; তিনি দপ্ডাজিনিক কথাটি বোধ 
হয় বাহুল্যবোধে এ স্থলে ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু মূলসৃত্রে দণ্ডাজিন 
কথাটি থাক৷ হেতু শিবভাগবতরা যে দণ্ডাজিনিকও ( দণ্তধারী ও পশু- 
চর্ম পরিধানকারী ) ছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। পশুচর্মে গাত্রাচ্ছাদন, লৌহত্রিশুল ও দণ্ধধারণ প্রন্ঠুতি 
ক্রিয়৷ শিবভাগবতের। তাহ।দের একাম্মিক! শিবভক্তির বাহা রূপ বলিয়া 
বিবেচনা করিলেও সকলে যে তাহাদের এই সব ক্রিয়। শুচক্ষে দেখিতেন 
না ইহার সাহিত্যগত প্রমাণ বর্তমান। পতঙঞ্জলি নিজেই ইহার 
অনুমোদন করিতেন না, কারণ তিনি এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এই 
জাতীয় শিবভক্তদিগের দল যে সিদ্ধি শান্ত প্রক্রিয়ার দ্বার৷ অন্বেষণ করা 
যায়, তাহা উগ্র বেগশীল অনুষ্ঠানের সাহায্যে পাইতে ইচ্ছা করেন 
(যে! মৃদছুনোপায়েনান্েষ্টব্যানর্থান রভসেন।্বিচ্ছতি )। প্রখ্যাত বৈয়া- 
করণিক অতি অল্প কথায় শিবভাগবতদ্দিগের বাহ ধর্মাচরণের রূপ সম্বন্ধে 
ইাঙ্গত করিয়া উহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। এখানে পাণিনির 
পূর্ববর্তী সূত্র, “পার্থেনাদ্বিস্ছতি' ( ৫, ২, ৭৫) র ভায্তকালে রাজপুরুষ- 
দিগের উপর তাহার কটাক্ষপাতের কথা রল। যাইতে পারে। তিনি 
রাজপুরুষগণকে “পার্ক আখ্যা অভিহিত করিয়াছেন এবং ইঙ্গিত 
করিয়ছেন যে "ইহারা সোজ। উপায়ে যে কাজ পাওয়া যায়, তাহা 


১৪৮ পঞ্ষোপাসন। 


বাক! পথ অবলম্বন করিয়া পাইতে ইচ্ছা কবেন, এবং এজন) 
তাহাদিগকে পার্ক বলা হয: (যো খজুনোপাযেনাধেষ্টব্যানর্থান 
অনৃভুনোপাযেনান্বিচ্ছতি স উচ্যতে পার্শবকঃ )। এই শিবভাগবতগণই 
কিঞ্চিৎ পববতা কালে পাশুপত বলিযা বর্ণিত হইযাছেন ; পাশুপতদিগেব 
ধর্মীচবণ প্রণালী যে কিরূপ উগ্রবেগশীল ছিল তাহা! আলোচন।কালে 
প্রদশিত হইবে। পতগ্রলিপ্রমুখ সামাজিক ব্যক্তিগণ তাহাদিগেব 
উগ্র পন্থাব বিরোধী ছিলেন, এবং এজন্যই পতগ্জলিব পববর্তাঁ ভাম্তকাবেব! 
দপ্তাজিনিক' শব্দেব অর্থ কবিযাছেন 'দাস্তিক' । সে যাহাই হউক, 
মহাভাঙ্যোক্ত শিবভাগবতদিগেব বণন।ব সহিত বৈদেশিক লেখকগণ 
প্রদন্ত শিবিদিগেব বণনাব আশ্চর্য মিল দেখিতে পাওযা যাষ। 
শিবভাগবত প্রসঙ্গে ও অন্যত্র পাশুপতদিগেব কথা বল৷ হইযাছে। 
এই পাশুপঙ যে এক ধর্মসম্প্রদা তাহাব অন্যতম পবোক্ষ পবিচয 
আমবা মহাভাবত হইতে পা । শান্তিপবন্ত নাবাযীষ পবাধ্য।ষে 
সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চবাত্র, বেদ এবং পাশুপত এই পঞ্চবিধ জ্ঞ।ন ও ধর্ম 
মতেব তালিকা! দেওয়া! আছে। সাংখ্যেৰ বক্তা পৰমধি কপিল, যোগগব 
ব্যাখ্যাতা হিবণ্যগণ্ বেদেৰ আচার্য অপান্তবতমা--তাঁহাকে কেহ কেহ 
প্রাচীনগভ খষি নামে অভিহিত কবেন, সমস্ত পাঞ্চবাত মত স্ব 
ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ ) সকলকে ানাইযাছেন, এবং ত্রহ্মাব পুত্র উমাপত্ি 
ভূতনাথ শ্রী শিবই স্থিবচিন্তে পাশুপত জ্ঞান প্রচাব করিযাছিলেন 
( উমাপতির্তপতি শ্রীকণ্ঠঃ বন্ষণঃ স্থৃতঃ | উক্তবানিদমব্যগ্রো জ্ঞান, 
পাশুপতং শিব; ॥ শান্তিপব, অধ্যায ৩৪৯১ ৬৪-৮)। মহাভাবতে 
পাশুপত জ্ঞান বা মতবাদেব বক্তা বলিযা বণিত ব্রহ্মাপুত্র শিব-গ্রীকষ্ঠেল 
এতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে র।মকৃষ্চ গোপাল ভাগ্ডাবকক মহাশযেব সংশঘ 
যৌক্তিকতাপূর্ণ। কিন্তু বাধু, কৃর্ম, লিঙ্গ প্রভৃতি কতিপয পুবাণ এ» 
কয়েকটি প্রাচীন লেখ হইতে পাঁশুপতশান্ত্রের প্রবর্তক যে একজন 
এঁতিহাসিক পুকষ ছিলেন ইহ! তিনি প্রমাণ কবিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 


লকুলীশ ১৪৯ 


এ বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান আরম্ভ করেন তাহার পুত্র স্বীয় 
.দবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাগ্ডারকর। পুরাণ কয়টি হইতে এই এঁতিহাসিক 
বাক্তি সম্বপ্ধে যে তথ্যাদি সঙ্কলিত হয় তাহা সংক্ষেপে এইরূপ-_ 
যহ্বংশাবতংস বাস্দেব-কৃষ্ণ যখন ভারতে আবিভূত হন, তখন ভগবান 
মহেশ্বর শ্মশানে পরিত্যক্ত এক মুতদেহে প্রবেশ করিয়৷ ত্রহ্মচারী 
লকুলীশ রূপে অবতীর্ণ হন। কায়াবতার, কায়াবরোহণ ব৷ কায়ারোহণ 
ছিল এই অলৌকিক ঘটনাস্থল ( ইহ! যে কাথিয়াবাড় প্রদেশের বর্তমান 
কারান গ্রাম এ বিষয়ে সকলে ' একমত )। ইহাব প্রধান চারিজন 
শিয্বের নাম ছিস কুশিক, মিত্র, গর্গ এবং কৌরুত্য। ঈহারা শরীরে 
'ভস্মলেপন করিতেন, এবং মাহেশ্বর যোগ অবলম্বন করিয়া দেহাস্ত্ে 
কদ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজপুতানা প্রদেশের উদয়পুর সন্গিকটস্থ 
একলিঙ্গজী মন্দিরের একটি শিল।লেখ আমাদিগকে জানাইয়া দেয় 
ষে ভুগুকচ্ছ দেশে ( পশ্চিম ভারতের আধুনিক ব্রে।চ নগরীর পার্ববতী 
স্থান) ভৃগু খধি কর্তৃক তুষ্ট হইয়া শিব লগুড়্‌হস্ত এক ্রহ্গাচাণী রূপে 
'শসবতীর্ণ হন ও পাশুপত যে।গ প্রবর্তন করেন। অম্মচ্ছ|দিত দেহ, 
জটিল, বন্ধলপরিহিত তাহার সাক্ষাৎ শিব্য উক্ত চ!রিজনের নামও 
ইহাতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের আব একটি লেখ 
( সিন্ত্রা প্রশস্তি নামে পরিচিত ) হইতেও এতদ্বাতীত 'মারও জানা 
যায় যে লকুলীশের পাশুপত যোগাশ্রিত এই চ|বিজন শিষ্কের 
প্রত্যেকে এক একটি শাখা সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। সবদর্শন- 
সংগ্রহের সম্কলয়িতা মাধবাচার্ষ মূল পাশুপত ধর্মমত ও সম্প্রদায়কে 
নকুলীশ পাশুপত আখ্যা দিয়াছেন; বল! বান্তল্য যে ইহ! লকুলাশ 
পাশুপতেরই নামাস্তব। এই সমস্ত তথ্যাদি বিচার করিয়া রামকুষঃ 
গোপাল ভাগুরকর মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন যে লকুলীশ পশ্চিম 
ভারতের এক অংশে খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আগের দিকে আবিরভূতি 
হইয়া পাশুপত ধর্মসম্প্রদায়ের স্থাপনা করেন, এবং এই ধর্মসম্প্রদায়তূক্ত 
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শৈবেরাই পতঞ্জলির মহাভাষ্যে শিবভাগবত নামে বর্ণিত হইয়াছিলেন। 
এ প্রসঙ্গে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ভাপ্তারকব কর্তৃক লকুলীশকে 
ৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপন করিবার মূলে ছিল মহাভাম্বোক্ত 
শিবভাগবতদিগের আদিপুকষ বলিয়া লকুলীশকে স্বীকার করিবার 
প্রচেষ্টা। 

ভাগ্ডারকরের উক্তবপ প্রচেষ্টা পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত প্রত্ুতত্বগত 
প্রমাণের দ্বারা সমগ্লিত হয় নাই। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তেব র'জত্বকালে ৬১ 
গৌপ্তাব্দের (৩৮০-৮১ খুষ্টাবঝের ) নাতিবৃহৎ প্রস্তরস্তান্তে খোদিত একটি 
শিলালিপি কিছুদিন পূর্বে মথুবায় পাওয়া গিয়াছিল। এই শিলালিপি 
দেবদন্ত রামকৃষ্ণ ভাগ্।রকর মহাশয় অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদনা 
করিয়া “এপিগ্রাফিয়া ইপ্ডিকা'র একবিংশতিতম সংখ্যায় প্রকাশিত 
করিয়াছিলেন (19170 ৬০]. ১0, 0), 1-9)। ইহার 
বিষয়বস্তু লকুলীশের আবিাবকাল এবং লকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায় 
সংক্রান্ত আরও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বন্ধে আলোকপাত করে। 
ইহা এইরূপ-_আধ উদিত নামে একজন মাহেশ্বর ( পাশুপতের আর 
এক নাম ) আচার্য গুর্বায়তনে (গুরুর উদ্দেশে উৎসগীকৃত মন্দিরে ) 
তাহার গুরু উপমিত ও তাহার গুরুর গুরু কপিলাচার্ষের নামে 
উপমিতেশ্বর ও কপিলেশ্বব বলিয়া আখ্যাত ছুইটি শিবলিঙ্গ ৬১ 
গৌপ্তাব্ধে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লেখটিতে উদ্দিতাচার্য গুরু- 
পরম্পরা ক্রমে কুশিক হইতে দশম বলিয়া বণিত হইয়াছেন। এই 
কুশিক এবং লকুলীশের অন্ততম প্রধান শিস্ত কুশিক যে একই ব্যক্তি 
দেবদত্ত ভাগ্ডারকরের এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত। তাহা হইলে আধ 
উদ্দিত লকুলীশ হইতে অধস্তন একাদশ আচার্ধ ; তাহার আবির্ভাবকাল 
ৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ পাদে হইলে, সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য 
লকুলীশের আবিরভাবকাল (এক পুরুষের স্থিতিকাল ২৫ বংসর 
হিসাবে গণনা করিয়া ) খুষ্টীয় দিতীয় শতকের দ্বিতীয় পাদের প্রথম 
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দিকে ফেলিতে হইবে । এ মীমাংস! যুক্তিপূর্ণ ; ইহা মানিয়া লইলে 
পাশুপতাচার্য লকুলীশকে মহাভাত্োক্ত শিবভাগবতগণের আদিপুরুষ 
বলিয়া কিছুতেই স্বীকার কর! যায় না, কাবণ অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে 
পতঞ্জলি খবষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি মহাভাষ্য রচনা করিয়া- 
ছিলেন। লকুলীশ হইতে আদি শৈব সম্প্রদায়ের উদ্ভুব হয় নাই ইহ 
স্বীকৃত হইলে, ইহার উৎপত্তির স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া 
কিছুই বল! যায় না। কিন্তু ইহার উৎপণ্তি যে খষ্টপৃব দ্বিতীয় শতাব্দীর 
বু আগে হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পাণিনি লিখিত 
শৈবেরা এই অম্প্রদায়েব অন্ততম আদিপুরুষ হইলেও হইতে পারেন। 
পতগ্জলি আয়ঃশুলিক ও দাগ্ডাজিনিক শিবভাগবতদ্দিগেন ধর্মাচরণ 
সম্বন্ধে যে প্রচ্ছন্ন কটাক্ষপাত করিয়।ছেন, অন্তরূপ আচরণ আমব] যেমন 
পরবর্তী কালেব লকুলীশ-পাশুপত সম্প্রদায়তঙ্জ শৈবদিগের দ্বারা 
আচরিত ধর্মবিধিব ( ইহার কথা একটু পরে বলিতেছি ) মধ্যে দেখিতে 
পাই, তেমন মহাবীর ও বুদ্ধের সমকালীন এক সম্প্রদায়ের এনং উহার 
অন্যতম প্রধান পুরুষের এরপ সাদৃশ্যস্থচক ব্যবহ।রিক অনুষ্ঠানে পাই । 
উপরিলিখিত সম্প্রদায়ের নাম ছিল আজীবিক এবং ইহার অন্যতম 
প্রধান পুরুষ ছিলেন মস্করী বা মঙ্খলী পুত্র গোসাল। ইনি মহাবার 
ও বৃদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন ; প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা 
যায় যে ইনি ও ইহার সম্প্রদায় জৈন ও বৌদ্ধদিগের দ্বারা সমভাবে 
নিন্দিত হইয়াছিলেন। কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত মনে 
করিতেন যে আজীবিক সম্প্রদায় জৈন সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়৷ 
গিয়াছিল। জৈন ভগবতীস্থত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে 
পারি যে মন্করী গোসাল এক সময়ে বর্ধমান মহাবারের সহিত মিলিত 
হইয়! ধর্মাচরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহাবীর অল্প কিছুদিন 
তাহাকে সা করিলেও, পরে প্রত্যাখ্যান করেন । মন্ধরী গোসালের 
সম্প্রদায়ের দুইজন পূর্বাচার্য ছিলেন নন্দবচ্ছ ও কিসসংকিচ্ছ, এবং 
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ইহারা সকলে দণ্ধধারী পরিব্রাজক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। পাঁণিনি একটি 
স্বত্রে এক শ্রেণীর ভিক্ষু পরিব্রাজকের কথা বলিয়াছেন ; ইহার! বংশদণ্ 
ধারণ করিয়া যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়াইতেন (৬, ১, ১৫৪__ম্করমস্করিণো 
বেণুপরিত্রাজকয়োঃ)। এই স্ত্রের ভাম্যকালে পতঞ্জলি বলিয়াছেন 
যে বংশদগুধারী ভিক্ষু পরিব্রীজকগণ সর্বদা! বলিয়া থাকেন যে, “হে 
মানবগণ, তোমাদের বিশেষ কোনও কাজ করিবার নাই, কারণ 
শাস্তিই তোমাদের সর্বপ্রধ|ন কাম্য (মা কৃত কর্মাণি মা কৃত কর্মাণি 
শাস্তি: শ্রেয়সীত্যাহাতো মস্করী পরিব্রাজক: )। পণ্ডিতের এই মস্করা 
পরিব্রাজকগণ এবং আজীবিকরা যে অভিন্ন ইহা স্বীকার করেন। কার্ন 
এবং ব্যহলার এক সময়ে মনে কবিতেন যে আজীবিকগণ “নারায়ণ- 
পৃজক' ছিলেন। কিন্তু দেবদন্ত তাগ্ডারকবের মতে এ মীমাংসা ভ্রান্ত । 
ভগ্তারকর ১৯১২ খুষ্টাব্দের [00101) 4১170008 পঠিকার এক 
সংখ্যায় আজীবিকদিগের সম্বন্ধে যে একটি অতি তথ্যবহুল প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিয়ছিলেন, উহ! পাঠে অ।ম।র মনে হয় যে ইহারা আদিতে 
এক শ্রেণীব শিবপূক্তক ছিলেন। তাহাদের আচরিত ধর্মানুষ্টানগুলির 
মধ্যে এই সকলের নাম কর! যাইতে পারে ;__ তাহারা গাত্রে ভম্ম 
লেপন কবিতেন, বংসতরীর মল ভক্ষণ করিতেন, কষ্টকর আসনে 
উপবেশন করিতেন, ক্টকশয্যায় শয়ন কবিতেন ইত্যাদি । বৌদ্ধগ্রন্থ 
মজবিম নিকারস্থ তেবিজ্জবচ্ছগোত্তগুত্তে আজীবিকদিগের সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে যে, ঠাহারা নানাবিধ কষ্টসাধ্য তপশ্চর্য। অভ্যাস করিতেন। 
বুদ্ধঘোষ তাহার সামস্তপাসাদিকা গ্রন্থে বোধ হয় আজীবিকদিগকে 
লক্ষ্য করিয়। বলিয়াছেন যে এই ব্রাহ্মণজাতীয় পাষণ্ড পরিব্রাজকের' 
গাত্রে ভম্মলেপনাদি ধ্ানুষ্ঠান করিতেন। এই আচরণসমূহের সহিত 
লকুলীশ পাশুপতদিগের অনুষ্ঠানগুলির আশ্চর্য মিল দেখা যায়। জৈন 
ভগবতীম্ুত্রে কথিত আছে যে মন্বরী গোসাল তাহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে 
যখন কুন্তকাব গৃহিণী হালাহলার গৃহে অতিথি রূপে বাস করিতে ছিলেন, 
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তখন তিনি এরূপ সব অস্ভুত আচরণ করিয়াছিলেন যেগুলি সুস্থমস্তি্ 
ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। মস্করী গোসাল উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতেন, 
পানাসক্ত হইতেন, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিতেন, হালাহলাকে উদ্দেশ 
করিয়া শৃঙ্গ ররসাত্মক অঙ্গভঙ্গী করিতেন ইত্যাদি। জৈন লেখক মস্তবা 
করিয়াছেন যে গোসাল জ্বরবিকারের ঘোরে এইরূপ করিয়াছিলেন, এবং 
এই জ্বরবিকারই তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। পাশুপতবিধিব 
সহিত উপরিলিখিত আচরণগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। সব দিক 
বিবেচনা করিয়া ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হয় ন! যে মন্করী গোসাল 
মৃত্যুর পূর্বে প!শুপত বা অনুরূপ কোনও বিধির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন 
_-যে বিধি একশ্রেণীর আজীবিকগণ তাহাদের ধর্মসাধনের অন্যতম অঙ্গ 
বলিয়। বিবেচনা করিতেন । 

উপরে উদ্ধৃত নান।প্রকার তথ্য একত্র আলোচনা করিলে যে 
মামাংসায় উপনীত হওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে এইরূপ । মহাদেবের 
মষ্টাবিংশতিতম ও শেষ অবতার বলিয়৷ পুরাণাদিতে বণিত লকুলীশ 
ুষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে কাথিয়াবাড় অঞ্চলে আবিভূত হইয়া পুর প্রচলি 
শৈব-পাশুপত ধর্মের পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবন কবিয়াছিলেন। পাশুপত 
ধম সংগঠনে তাহার অংশ ও অবদান এত অধিক ছিল যে পরবর্ত' 
কালে এই ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের নামের সহিত তাহার নাম সংযুক্ত 
হইয়া যাঁয়। পুবেই বলিয়াছি মাধনাচার্য ঠাহার সর্বদর্শনসংগ্র্ 
গ্রন্থে ইহাকে নকুলাশ ( লকুলীশ )-পাশুপত আখ্য।য় অঠিহিত 
করিয়াছেন। লকুলীশ প্রণীত গ্রন্থের নামও তিনি করিয়াছেন__- 
ইহাঁর নাম ছিল পধধণর্থবিষ্ঠ। ; এই প্রান্ত হইতে একটি শ্লোক তিনি 
উদ্ধত করিয়াছেন। শৈব-পাশুপত ধর্সসম্প্রদায়ের উদ্ভব খুব সম্ভব 
পূর্ব ভারতে বুদ্ধ মহাবীরেরও পুর্ববতাঁ কালে হয়, এবং ক্রমশঃ তাহা 
ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে বিস্তৃত হয়। মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতীয় 
বীরশৈব বা! লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের পুনর্গঠনে বসব যেরূপ প্রধান অংশ 


১৫৪ পর্চোপাসন। 


গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার পূর্বে শৈব-পাশুপত ধর্মস্প্রদায়ের পুনর্গঠনে 
লকুলীশও তদনুরূপ বা উহ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। 
বসব ছিলেন এক রাজপুরুষ, কিন্ত লকুলীশ সম্বন্ধে যাহা জান! যায় 
তাহাতে মনে হয় রাজনীতি হইতে দুরে থাকিয়া তিনি ধর্মসংস্কারেই 
মন দিয়াছিলেন। পাঁশুপত ধর্মমতের মূলতত্ব সম্বলিত একটি সুপ্রাচীন 
গ্রন্থের নাম পাশুপত স্যত্র;। ইহার রচয়িতা কে তাহা সঠিক 
জান। নাই, তনে লকুলীশ বা তাহার পূর্ববর্তী কোনও শিবভাগবত 
ইহা রচন! করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। গ্ুপ্তযুগে রাশীকর কৌত্িচ্য 
নামে এক পাশুপতাচার্য ইহার একটি বিশদ ভাষ্য রচন। করিয়া যান। 
পাশুপতস্থত্র পঞ্চ অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং ইহাতে পাশুপত ধর্মতত্ব্সমূহ 
স্বত্রের আকারে সন্নিব্দধ আছে। ইহা ও কৌগিন্থ বিরচিত ইহার 
ভাষ্য অবলম্বন করিয়াই পণ্ডিত মাধবাচার্য বহু পরবর্তী কালে তাহার 
সর্বর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে অল্প কয় পৃষ্ঠায় এই ধর্মের মূল তব্বগুলি ব্যাখ্যা 
করিয়! যান। মাধব খুষ্টীয় চতুর্ঘশ শতাব্দীর লোক হইলেও তাহার 
ব্যাখ্যাত পাঁশুমত মতগুলির সহিত পাশুপতন্ত্রে এবং কৌত্ডিন্তভাস্তে 
বণিত ধর্মতত্বগুলির পূর্ণ সাদৃশ্য বর্তমান। মাধবপ্রদত্ত বিবরণের একটি 
স্থবিধা এই যে ইহ] সংক্ষেপে অথ স্তুবি্যস্তভাবে পাশুপত ধর্মদর্শনের 
পরিচয় দেয়। ইহার বিষয়গুলি মে।টামুটি এইরূপ-_ধর্মতত্ব পঞ্চ- 
বিভাগে বিভক্ত ; যথা কার্য, কারণ, যোগ, বিধি ও ছুঃখাস্ত। কার্য 
তিন প্রকার; যথা বিষ্ভা, কলা এবং পণ্ড । পশুই জীব বা জীবাত্মা ; 
বিগ্ভা ইহারই গুণস্বরূপ এবং কলাসমূহও পশুকে আশ্রয় করে। 
সাংখ্যোক্ত চতুবিংশতি তত্বের* শেষেরটিকে বাদ দিলে যে ২৩টি তত্ব 


জপ তো সপ সা পর 


১ বাশীকর কৌত্ডিন্তভান্ত সমেত এই গ্রন্থ ১৯৪০ খৃষ্টাব্ধে আর. অনস্ত- 
কৃষ্ণ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহ! ত্রিবান্দ্রাম সংস্কৃত প্রস্থমালার 
১৪৩ সংখ্যক গ্রস্থ। 

২ পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মক্রৎ ও ব্যেম ), পঞ্চ তন্মাত্র 


পাশুপতবিধি ১৫৫ 


অবশিষ্ট থাকে, উহার প্রথম দশটি কার্ধরূগী, এবং শেষের ত্রয়োদশটি 
কারণরূপী কলা। পশু বা জীব যতদিন এই কলাসমূহের অবলম্বন 
হইয়া দেহের সহিত যুক্ত থাকে ততদিন ইহা! অবিশুদ্ধ, এবং যখন 
ক্রমে ক্রমে এই 'সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়, তখন ইহা শুদ্ধ 
পর্যায়ে উন্নীত হয়। কারণতদ্ব নানাভাবে কল্পিত, এবং ইহা স্থষ্টি- 
স্থিতি-লয় কর্তা একমাত্র ঈশ্বরকেই বুঝায়। তিনি সর্বশক্তিমান ও 
সবক্রিয়াশীল, সাগ্য এবং পতি। যোগতত্ব বুদ্ধি ও চিন্তন সহযোগে 
পতির সহিত পশুর মিলন প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করিয়াই কল্পিত হইয়াছে । 
এই মিলন প্রচেষ্ট ছুই প্রকারের ; মন্্ব জপ, ধ্যানাদি ক্রিয়ার দ্বার জীব 
যে ঈশ্বরের সহিত যোগ সাধন করেন ইহ একপ্রকার, অপরটি এরূপ 
কোনও বাহা চেষ্টাসাপেক্ষ নহে, উহা ক্রিয়াবিরতিমূলক এবং ঈশ্বর- 
সহ মিলন সম্বন্ধীয় এক স্বতঃস্কর্ত জ্ঞান হইতে উদ্ভুত। এই ক্রিয়া- 
নিরপেক্ষ যোগ উন্নততর এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে পশুর যোগের 
শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উপনীত হইতে হইলে প্রস্তুতির আবশ্যক । এই পূর্ব- 
প্রস্তুতিই অবশেষে তাহার চেতন ও অবচেতন সত্তাকে পতির সহিত 
মিলন বিষয়ে সনুদ্ধ করে, এবং তাহার তৎকালীন মনোভাবকে বলা 
হয় সন্থিদ্‌। 

পাশুপত মতের চতুর্থ তত্ব বিধি; ইহা, পশুর পুণ্য ও উৎকর্ষ 
সম্পাদনকারী ধর্মাচরণ প্রণালী । মুখ্য বিধিগুলির অপর নাম চর্যা ; 
চর্ধা “ব্রত' ও দ্বার নামক ছুই ভাগে বিভক্ত । ভম্মন্নান অর্থাৎ সমস্ত 
শরীরে ত্রিসন্ধ্যা ভন্মান্থলেপন, ভস্মে শয়ন, ( অহেতুকী ) হান্ত, গীত, 
নৃত্য, হুডুক্কার শব্করণ ( জিহবা ও তালুর সাহায্যে বৃষভদি পশুর 


৭ পপ সস 


( শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় (চক্ষু, কর্ণ, নালিক।, জিহবা 
ও ত্বক), পঞ্চ কর্মেন্দ্িয় (বাক্‌, পাঁণি, পাদ, পাঁমু ও উপস্থ), তিনটি 
জীবমধ্যস্থ ইন্জরিয় $ মন, বুদ্ধি ও অহংকার বা অহংজ্ঞান ) এবং পরিদৃশ্যমান 
সমষটিগত জগৎ। 


১৫৬ পঞ্চোপাসনা 


ম্যায় অস্ফুট ধ্বনি ), সাষ্টাঙ্গ নমস্কার, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি ক্রিয়াই 
পাশুপত ব্রতের অন্যতম অঙ্গ। “দ্বার” অর্থাৎ অন্ত যে সব 
ক্রিয়ানুষ্ঠানের সাহায্যে ধর্মের প্রবেশপথ উন্মুক্ত হয়, ছয় প্রকার ; যথা 
ক্রাথন ( জাগরূক অবস্থায় নিদ্রিত থাকার ভাণ ) স্পন্দন (পক্ষাঘাত. 
গ্রস্ত রোগীর ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কম্পন ), মগ্ন ( ভ্রমণকালে পদদ্য় 
ও অন্তান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিক্ষেপ ), শুঙ্গারণ (সুন্দরী যুবতী দর্শনে 
আদিরসাত্মক ভাব প্রকাঁশ ), অবিতত্করণ ( অসামাজিক, নিন্দার 
উন্মন্তবং আচরণ ) এবং অবিতগ্ভাণ ( অর্থহীন প্রলাপ উচ্চারণ )। 
চর্ধার গৌণ উপায়গুলিও প্রায় সমপর্ধায়ের, যেমন শিবলিঙ্গ পূজাশেষে 
দেহে ভন্মলেপন ও দেবতার প্রতি উৎসগকৃত পুষ্প, পত্র ও মাল্যাদি 
অঙ্গে ধারণ, অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন ইত্যাদি । পাশুপত সুত্রে উপরোক্ত 
বিধিগ্ুলি নানাভাবে বণ্িত আছে।১ এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের 
ছুইটি (ষষ্ঠ ও অষ্টম) শ্লোক এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য । ষ্ঠ শ্লোকটি 
এইরূপ- উন্মন্তবদেকো! বিচরেত লোকে; অর্থাৎ 'লোকসমাজে পাশুপত 
ব্রতধারী উন্মত্তের হ্যায় বিচরণ করিবেন? । অষ্টম শ্লোকে বলা হইতেছে-__ 
উন্মন্তো মুঢ় ইত্যেবং মন্তান্তে ইতরে জনা অর্থাৎ “সাধারণ (সামাজিক ) 
লোক তাহাকে উন্মত্ত ও মূর্খ বলিয়। মনে করিবে । ভায্কার কৌধতথিত্য 
এ প্রসঙ্গে এই ক্রিয়াগুলিকে '্রাহ্মণকর্মবিরুদ্ধ' বলিয়া! বর্ণন। করিয়াছেন 
(অব্যক্তপ্রেতো ন্মত্তা্ধং ব্রাহ্মণকর্মবিরুদ্ধং ক্রমং)। এই সকল আপাত- 
দৃষ্টিতে অদ্ভূত বিধিসমূহের অন্ততঃ কিয়দংশ বোধ হয় প্রাচীন আজীবিক 
ও শিবভাগবত সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের অঙ্গ ছিল। শেষোক্ত সম্প্রদায় 


১ ভন্মন। ব্রিষবণং স্ায়ীত (১, ২); ভম্মনি শয়ীত (১, ৩); হপিত- 
গীতনৃত্যহুড়ুক্কার নমস্কার জপ্যো'পহারেণোপতিষ্ঠেৎ (১, ৮) 3 প্রেতবচ্চরেৎ 
(৩, ১১ ভাম-_উন্মত্সদৃশদরিদ্রপুরুষক্াতমলদিগ্ধাঙ্গেন রূঢশ্মশ্রনখরোপধারিণা 
সর্বসংস্বারবজিতেন ভবিতব্যম ); ক্রাথেত বা স্পন্দেত বা মণ্ডেত বা শৃঙ্গারেত 
ব৷ অবিভঙ্ুর্ধাৎ অবিতন্ভাষেত ( ৩, ১২-৭ ), ইত্যাদি। 


ছুঃখাস্ত ১৫৭ 


সম্বন্ধে পতঞ্জলির কটাক্ষপাতের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বৃহৎসংহিতার 
দেবপ্রতিম। প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে “সভম্ম দ্বিজগণ” 
নিজ শাস্ত্রোস্ত বিধি অনুসারে শল্তুর যৃত্তি অর্থাৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিবেন। ভট্ট উৎপল ইহার ভাষ্যকালে বলিতেছেন যে সভম্ম ছ্িজের 
অর্থ পাশুপত, এবং পাশুপতদিগের শাস্ত্রের নাম বাতুলতন্্ব ( বৃহৎ- 
সংহিতা, স্থধাকর দ্বিবেদী সম্পাদিত সংস্করণ, ৫৯তম অধ্যায়, উনবিংশ 
শ্লোকের ব্যাখ্যা )। পণ্ডিত দ্বিবেদী উৎপলের বাতুলতন্্ব যে ঠিক 
কোন শাস্ত্র সে বিষয়ে সন্দেহশীল ছিলেন। কিন্তু পাশুপতমৃত্র, 
সর্বদর্শনসংগ্রহাদি গ্রন্থে প্রদত্ত পাশুপত বিধির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
উপরে দেওয়! হইল উহা হইতে মনে হয় পাশুপতনূত্রজাতীয় গ্রন্থাদিই 
উৎপল নির্দিষ্ট বাতুলতন্ব। 

পাশুপত ধর্মতত্রের পঞ্চম তত্ব দুঃখাস্ত। মান্তষের জীবন যে 
দুঃখময় ইহ] বেদাস্ত, বৌদ্ধ ইত্যাদি শা/স্ে বিশেষ করিয়া উক্ত হইয়াছে । 
উপনিষদের মহাবাকা, “অতোহন্যৎ আর্তম” বঝায় যে ব্রঙ্গ ব্যতীত সব 
কিছুই ছুংখপূর্ণ, এবং বুদ্ধ প্রচারিত চারিটি আর্ধ সত্যের মধ্যে ছুঃখ 
অন্যতম। পাশুপতদিগের লক্ষ্য একদিকে যেমন ঈশ্বরের সহিত 
যোগ, তেমন অন্যদিকে ঈশ্বরের প্রসাদে সর্বদুঃখের অস্ত। তূত্রকার 
বলিতেছেন অপ্রমাদী গচ্ছেং দুঃখানামস্তম্‌ ঈশপ্রস।দাৎ (৪, ৪৯)। 
রাশীকর কৌতিন্য তাহার ভাষ্কে বলেন যে ছুঃখ নানানিধ, আধ্যাম্িক, 
আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক। তন্মধ্যে মানস ছুঃখ ক্রোধ, লোভ, 
ভয়, বিবাদ, ঈর্ষা, অন্ুয়াদি সঞ্জাত এবং শারীর ছুঃখ শরীর সংক্রান্ত 
ব্যাধিপুগ্ত হইতে উদ্ভৃত। এই ছুঃখতালিকা আধ্যাত্মিক পর্যায়সৃক্ত। 
আধিভৌতিক দুঃখ পাঁচ প্রকার-_গর্ভে বাস, জন্মগ্রহণ, অজ্ঞান, জরা 
ও মরণ। আধিদৈবিক ছুঃখও পাঁচ প্রকার-যথা ইহলোকভয়, 
পরলোকভয়, অহিতসংপ্রয়োগ, হিতবিপ্রয়োগ ও ইচ্ছাব্যাঘাত। এই 
সমস্ত ছুঃখের হাত হইতে ঈশ্বরের প্রসাদে পাশুপত ব্রতচারী যুক্ত হন, 


১৫৮ 'পঞ্চোপাসন! 


এবং তাহার দুঃখের শেষ হয়। ইহাই পাশুপত সাধকের অনাত্বক 
মোক্ষ। কিন্তু ইহাই তাহার একমাত্র কাম্য নহে। তাহার মোক্ষ- 
চিন্তা সাত্মবকও বটে, কারণ ছুঃখশেষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানাপ্রকার 
অপ্রাকৃত শক্তির ও এশ্বর্ষের অভিলাধী। স্ত্রকার বলেন যে পাশুপত 
যোগী পঞ্চরূপ অলৌকিক জ্ঞান এবং তিন প্রকার এশী ক্রিয়াশক্তির 
অধিকারী হইবেন। পাঁচটি জ্ঞানের স্বরূপ হইল দুরদর্শন, শ্রবণ, মনন ; 
বিজ্ঞান ও সবজ্ঞত্ব, এবং তিনটি ক্রিয়াশক্তি হইল মনোজবিত্, কামরূপিত 
ও বিকরণধগিত্ব।১ এ ক্ষেত্রে দূরদর্শনের অর্থ আণবিক, গুপ্ত ও 
অতিদুরস্থ বস্তুসমূহ দর্শন ও স্পর্ণ করিবার শক্তি ; শ্রবণেব অর্থ যাবতীয় 
শব্দ শ্রবণ করিবার অপাধিব ক্ষমতা ; মনন অর্থাৎ চিন্তাযোগা যাবতীয় 
বস্ত সম্বন্ধে আশ্চর্য প্রকার জ্ঞান; বিজ্ঞানের অর্থ সর্ব বিজ্ঞানশান্ত্র 
বিষয়ক অত্য।শ্চধ বিশেষ জ্ঞান ; এবং সর্বজ্ঞতা অর্থাৎ লিখিত অলিখিত, 
চিন্তিত অচিস্তিত ও এমন কি অকথিত সম্ভাব্য সর্বপ্রকার শঙ্কর 
মূলতত্ব সম্বন্ধে অলৌকিক এবং অশেষ পারদধিতা। মনোজবিত্ব 
ক্রিয়াশক্তির অধিকাবীর মনে যে কার্য করিবার ইচ্ছা হইবে তিনি 
অবিলম্বে সেই কাধ সম্প।দন করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় ক্রিয়াশক্তির 
সাহায্যে সিদ্ধযোগী বিনায়াসে যাৃচ্ছ রূপ ও আকৃতি গ্রণে সমর্থ 
হইবেন। তৃতীয় ক্রিয়াশক্তির অধিকারী ইন্দ্রিযাদির ক্রিয়া রুদ্ধ 
অবস্থাতেও প্রভূত অপ্রাকৃত ক্ষমতা ও এই্বর্যের আধার থাকিবেন। 
সুত্রকার প্রথম অধ্য|য়ের শেষ কয়টি সুত্রে যোগীর আরও সব অলৌকিক 
শক্তির কথ৷ বলিয়াছেন।২ এই সমস্ত অলৌকিক শক্তি পিদ্ধ পাশুপত 


১ পাশ্ুপতসুত্র, ১, ২১-৬ , দৃরদর্শনশ্রবণমননবিজ্ঞানানি চাস্ত প্রবর্তত্তে । 
মর্বজ্ঞতা ৷ মনোজবিত্বম। কামবপিত্বম। বিকরণঃ ধমিত্বম্‌। 

২ সর্বে চাশ্য বশ্টা ভবস্তি (২৭)$ পর্বে চাস্য বধ্যা ভবস্তি (৩১); 
সর্বেষাং চাঁবধে) ভবতি (৩২) অভীতঃ (৩৩)) অক্ষয়ঃ (৩৪)) 
'অজরঃ (৩£)$ অমরঃ ( ৩৬ ) নর্বত্র চাপ্রতিহতগতির্ভবতি ( ৩৭)। 


অতিমাগিক সম্প্রদায় ১৫৯ 


যোগীর হস্তামলকবং সহজে করায়ত্ত হইবে। উপরিলিখিত যাবতীয় 
ক্ষমতা ও গুণের অধিকারী হইয়া তিনি ভগবান মহাদেবের মহা- 
গণপতিত্ব প্রাপ্ত হইবেন।১ রাশীকর কৌপ্রিন্যের মতে পাশুপত-তম্ 
যোগনিষ্ঠ, এবং উপরিলিখিত অলৌকিক শক্তিসমূহ রডীন পতাকা দ্বারা 
যেমন প্রাণীগণকে প্রলুব্ধ করা যায় তেমন তন্ত্বাভিলাধীর প্রলোভন 
স্বরূপই যেন এ সকল শক্তি অর্জনের কথা বলা হইয়াছে ( রঙ্গ- 
পতাকাদিবচ্ছিন্তপ্রলোভনার্থমিদম-_-পৃ. ৪২ )। 

পাঁশুপত সম্প্রদায়ের ধর্মমত *ও দর্শন সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
উপরে দেওয়া হইল, তাহ! হইতে ইহ! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় ফেইহা 
কদ্র-শিবের ঘোর রূপের সহিত অনেকাংশে সংশ্লিষ্ট । এই পন্থা! অতি- 
মাগিক অর্থাৎ ইহা! সহজসাধ্য সামাজিক পথ হইতে বন্ুলাংশে পুথক্‌ 
এবং বোধ হয় এই অনুরূপ পথকেই পতগ্লি রভসাশ্রিত উপায় বলিয়া 
বর্ন করিয়াছেন। ইহা বলা যাইতে পাবে যে শৈব সম্প্রদায়দিগের 
মধ্যে পাশুপত ( পরে নকুলীশ পাশুপত আখ্যায় অভি হিত ) সম্প্রদায়ই 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অপর কয়টি অপেক্ষাকৃত অর্ধাচীন অতিমাগিক 
(শব সম্প্রদায়ের নাম এইরূপ-_কাপালিক, কালামুখ, আঘোরপন্থী 
ইত্যাদি । এগুলির অসামাজিক বিধি ব্যবস্তা ও অত্যুগ্র ধর্মাচরণ কিঞ্চিৎ 
আলোচন। করিলে মনে হয় যে ইহাদের উৎপন্তি পাশুপত মত ও 
সম্প্রদায় হইতেই হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য প্রণীত গ্রন্থাদির ভাষ্যকারগণ 
বলিয়াছেন যে পাশুপত ও শৈব ( আগমাস্ত ও শুদ্ধ ) সম্প্রদায় ব্যতীত 
অপর ছুটি সম্প্রদায়ের নাম ছিল কাককসিদ্ধান্তিন এবং কাপাঁলিক। 
বাচম্পতি শেষেরটিকে কারুণিকসিদ্ধাস্তিন আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। 
কিন্তু রামানুজ এবং কে ণব কাশ্মীরিন ইহাঁব নাম দিয়াছেন কালামুখ। 

১ ইত্যেতৈগুণৈযুর্তো ভগবত মহাঁদেবন্ত মহাগণপতিভবতি। 
পাশুপতন্থত্র, প্রথম অধ্যায়, সুত্র ৩৮। 


১৬০ পঞ্চোপাপন! 


আর. জি. ভাণগ্ডারকর অনুমান করিয়াছিলেন যে লকুলীশের চতুর্থ 
শিষ্ের নাম কৌরুষ্য কারুক নামের সংস্কৃত প্রতিরূপ। তিনি ইহার 
ধিক আর কিছু বলেন নাই, তবে ইহ! হইতে মনে হয় যে কেুরুষ্যই 
হয়ত কালামুখ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। এ বিষয়ে সঠিক কিছু 
বলা না যাইলেও ইহা! মনে রাখিতে হইবে যে লকুলীশের প্রধান 
চারিজন শিষ্যের প্রত্যেকেই এক একটি শাখ। সম্প্রদায়ের প্রবর্তক 
ছিলেন বলিয়া শৈবদিগের বিশ্বাস এবং তাহার দুইজন শিষ্কের 
কাপালিক ও কালামুখ রূপ ছুই উগ্রপন্থী অতিমাগিক সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক হওয়া অসম্ভব নহে। 

রামান্ুজ তাহার শ্রীভাষ্যে (২, ২, ৩৫-৬) বলিয়াছেন যে 
কাপালিকদিগের মতে ছয়টি মুদ্রা বা মুদ্রিকার নাম কণ্ঠহার, অলঙ্কার, 
কুণডল, শিরোমণি, ভন্ম ও যজ্ঞ্রোপবীত, এবং এই মুদ্রিকাগুলি শরীরে 
ধারণ করিয়া যিনি যোনিতে অধিষ্ঠিত পরম।আ্মাকে (শিবলিঙ্গের 
অন্যরূপ বর্ণনা! ) নিজ চিত্ত নিবিষ্ট করিবেন তিনি শ্রেষ্ঠ আনন্দের 
অধিকারী হইবেন এবং তাহার আর পুনর্জন্ম হইবে না। কৃষ্ণ মিশ্র 
তাহার বিখ্যাত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে একটি কাপালিক চরিত্র স্থগি 
করিয়াছেন। গ্রন্থকার ইহার মুখে তাহার আত্মপরিচয় এইভাবে 
সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন__'আমার কণ্ঠহার ও অন্তান্ত অলঙ্কার মানুষের 
অস্থি হইতে নিমিত $ "১০" উপবাসের পর অ|মরা ব্রন্মকপাল (ব্রাহ্মণ 
শবের মস্তক করোটি ) হইতে স্থরা পান করিয়৷ পারণ করি; আমাদের 
হোমাগ্নি নরম।ংস, কপাল, হৃংপিও প্রভৃতির দ্বার! প্রচ্ছলিত থাকে; 
আমর! নরবলি ও নররক্তের দ্বারা আমাদের ঘোর ও উগ্ দেবতার তুষ্ট 
বিধান করি; আমি আঙ্টা, পাতা ও সংহারকর্ত' সর্বশক্তিমান 
ভবানীপতির ধ্যান করি কৃষ্ণ মিশ্রের আর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য! তিনি বলিয়াছেন যে কাপালিকাদি উগ্রপস্থিগণ অন সব 
দেশ ত্যাগ করিয় ক্রমশঃ আভীর ও মালব প্রদেশেই একত্রে বাস 
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করিতে আর্ত করিয়াছে ; এই প্রদেশছুটিতে সাধারণতঃ নীচ পামর 
জাতি বাস করিয়া থাকে । অপর উগ্রপন্থী শৈব কালাধুখদিগের মতে 
ইহ ও পরকালে শ্রেষ্ঠ স্থখ অর্জন করিতে হইলে তস্ত্রাভিলাধী নিয়- 
লিখিত বিধিসকল পালন করিবেন_-নরকপাল হইতে খা ছ্যগ্রহণ, মৃত্ত- 
দেহের ভস্ম সবাঙ্গে অন্থুলেপন, ভস্ম আহার, দণ্ড ধারণ, এক পাত্র কারণ 
( মগ্য ) সঙ্গে রাখিয়া উহাতে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরকে পুজা সমর্পণ । ঘো!র- 
তান্ত্রিক কাপালিক-কালামুখগণের নিকট জাতিভেদের তীব্রতা অনেক 
পরিমাণে হাস প।ইয়াছিল, কারণ তাহার। মনে করিতেন যে, যে কোনও 
জাঁতির ব্যক্তি ইহাদের ব্রতে দীক্ষিত হইলে ( এই ব্রতের নাম ছিল 
মহাব্রত ) ব্রাহ্মণ পর্যায়ে উন্নীত হইতেন। মাধৰ বিরচিত শঙ্কর- 
দিগ্বিজয় কাব্যে উজ্জয়িনী নগরে শঙ্করাচার্ষের সহিত কাপালিক গুরুর 
তর্ক বিচার ও উহার পরাজয়ের বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে 
(১৫, ১২৮)। কাপালিক গুরু ক্রকচ ভৈরবের উপাসক ছিলেন ও 
ভাহার দেবতাকে করধুত স্থরাঁপাত্রে আহবান ও উজ্জীবিত করিয়া 
শঙ্করাচার্ধের বিনাশ সাধন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু 
শঙ্কর শিবেরই অংশম্বরূপ ছিলেন, ভেরব তাহার নিধন না করিয়া 
ক্রকচকেই বিনাশ করিলেন। ভবভূতি রচিত মালতীমাধব গ্রন্থে অঙ্ধ- 
দেশস্থ শ্রীশৈলম্‌ কাপালিকদিগের প্রধান ধর্মক্ষেত্র বলিয়া বণিত 
হইয়াছে । ইহাতে গ্রন্থকার মুখমালাধারিণী কপালকুণ্ডলা কর্তৃক 
নায়িকা মালতীকে হরণ, শ্মশানপ্রান্তস্থ করাল চামুগ্ডার মন্দিরে 
ঠাহাকে আনয়ন এবং উহার গুরু অঘোরঘণ্টা কতৃকি দেবী সমীপে 
নালতীকে বলিদান প্রচেষ্টা ইত্যাদি অতি নিপুণভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। কাপালিক ও কালামুখদিগের সম্বন্ধে আমর! মধ্যযুগীয় 
লেখমালা হইতেও অনেক কিছু তথ্য অবগত হই। চালুক্যরাজ 
দ্বিতীয় পুলকেশীর শ্রাতুঙ্পুত্র নাগবর্ধনের ( ইনি খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে রাজত্ব করিতেন ) একটি তাম্রশাঁসনে নাসিক জিলার 
১১ 


১৬২ পঞ্চোপাসন। 


ইগ্াতপুরীর নিকটবর্তী একটি গ্রাম কপালেশ্বর শিবের পুজার ব্যয় 
নির্বাহার্থ এবং মন্দিরবাসী মহাব্রতীদিগের ভরণপোঁষধণের জন্য প্রদত্ত 
হওয়ার কথার উল্লেখ আছে। মহাব্রতিন বা মহাব্রতধারিন আখ্যা 
কাপালিক, কালামুখাঁদি সম্প্রদায়তুক্ত উগ্রপন্থী শিবোপাসকদিগকেই 
বুঝাইত। শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী বু প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে 
দেখাইয়াছেন যে খুষ্টীয় নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ 
ভাবতের বহু স্থানে কালামুখ সম্প্রদায় বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল 
(70 0০13১ 20. 648-9 )। কর্ণাট প্রদেশে প্রাপ্ত ১১৭৭ খষ্টাব্ের 
একটি লেখে একদল তপম্বীকে কালামুখ সম্প্রদায়তুক্ত এবং লাকুলা- 
গমসময়ের প্রচারক বলিয়া বর্ণনা কর হইয়াছে (12010121146 
091770610) ড0]. ডা, 00. [১ 7. 135 )। উক্ত প্রদেশের আসিকেরে 
তালুক হইতে প্রাপ্ত আরও কয়েকটি মধ্যযুগের লেখ পাঠ ও আলোচনা 
করিয়া আর. জি. ভাগ্ডারকর সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে এ সময়ে এই 
অতিমাগিক শৈব সম্প্রদায়গুলি সাধারণভাবে লাকুল (লকুলীশ 
পাশুপত ) সম্প্রদায়ের শাখ। সম্প্রদায় বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহার 
পবোক্ষ সমর্থন আমরা উত্তর আর্কট জিলার মেলপাড়ি এবং দক্ষিণ 
আর্কট জিলার জন্বই গ্রামস্থ দুইটি লেখ হইতে পাই। এগুলি 
আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে এ ছুই গ্রামস্থ কালামুখ সম্প্রদায়ের 
মঠাধীশ ছুইজনের নাম ছিল যথাক্রমে লকুলীশ্বর পণ্ডিত ও মহাত্রতিন 
লকুলীশ্বর পণ্তিত। সাধারণতঃ এই সকল উগ্রপন্থী শৈবদিগের নাম 
শেষে 'রাশি' উপাধি থাকিত ; য্থা--শৈলনাশি, জ্ঞানরাশি ইত্যাদি। 
ভারতবষের উত্তরাংশে বিভিন্ন স্থানে আদি মধ্যযুগের কয়েকটি লেখ 
পাওয়া গিয়াছে যাহা হইতে এই জাতীয় ঘোরপসম্থী শৈবদিগের সম্বন্ধে 
কিছু জান যায়। পঞ্জাব প্রজ্দশের কাংড়! জিলার অন্তরূক্ত শতক্র 
তীরস্থ নির্মন্দ নামক স্থানে প্রাপ্ত খুষ্টীয় সপ্তর শতাব্দীর একটি 
তাভ্রশ/সন আমাদিগকে জানাইয়৷ দেয় যে নির্মন্দ অগ্রহারে কপালেশ্বব 


বিম কদফিস ১৬৩ 


শিবের এক প্রাচীন মন্দির ছিল এবং তথায় অথর্ববেদাধ্যায়ী একদল 
শৈব ব্রাহ্মণ দেবতার পুজাচনার জন্য বাঁস করিতেন। কপালেশ্বর 
পুজারত ব্রান্গণগণ খুব সম্ভব কাপালিক সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। মধ্য- 
ভারতের ত্রিপুরী ও তন্নিকটবর্তী স্থানে খুষ্টীয় দশম একা দশ শতাব্দীর 
কয়েকটি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে ; এগুলি পাঠে জানা যায় যে 
হৈহয় রাজগণের বংশানুক্রমিক গুরু ছিলেন গুরূপরম্পরাক্রমে একদল 
শৈব তপস্বী। ইহার! মন্তমমুর সং্প্রদায়তুক্ত ছিলেন, এবং ইহাদের 
অনেকের নামের শেষে শম্ভু বা শিব পদবী থাকিত, যথা রুদ্রশস্তু, ধর্মশত্ত, 
সদাশিব, চুড়াশিব, কবচশিব, প্রভাবশিব, প্রশাস্তশিব, প্রবোধশিব, 
অঘোরশিব ইত্যাদি। ইহার! মঠাধীশ ছিলেন ও বহু মঠ মন্দিরাদি 
নির্মাণ করিয়াছিলেন।১ ইহাদের সম্প্রদায় উগ্রপন্থী অতিমাগিক ছিল 
কিন! সঠিক জানা না! গেলেও ইহার নাম হইতে মনে হয় যে পাশুপত- 
বিধি ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 

উপরে উদ্ধত সাহিত্যগত ও প্রত্বতাত্বিক প্রমাণ হইতে ইহা বুঝ। 
গেল যে সুপ্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগ পর্যন্ত পাশুপত সম্প্রদ[য়েব 
প্রভাৰ ভারতের বু স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। বৈদেশিক কুষ।ণর|জ 
ধিম কদফিস শিবোপাসক ছিলেন ত বটেই, তিনি হয়ত এই সম্প্রদায়" 
ডুন্ত ছিলেন। তাহার স্থবর্ণ ও তার মুদ্রার যে দিকে তাহার ইঞ্টদেবতা 
নিব ও তাহার বাহন নন্দীর মূতি খোদিত, সেই দিকে তৎকালীন 
খরোগী লিপিতে প্রকৃত ভাষায় এই লেখটি উৎকীর্ণ আছে--মহরজস 
বজদিরজস সর্বলোগ ইশ্বরস মহিশ্বরস বিম কঠ.ফিপস প্রদর। খরো্ঠী 
লিপিতে দীর্ঘন্বর ব্যবহৃত হইত না সেজন্য 'ঈশ্বরস” ও 'মাহীশ্বরস' মুল 
শব্দ দুইটি পরিবতিত রূপ ধারণ করিয়াছে । 'মাহীশ্বর' ও “মাহেখর' 
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১৬৪ পঞ্চোপাসন। 


সমার্থবোধক, এবং মাহেশ্বর কথাটি পাশুপতের আর এক সংজ্ঞা। 
এই যুক্তি অনুসারে কুষাণ সম্রাট বিম কদফিস পাশুপত সম্প্রদায়তু 
উপাসক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। আপত্তি উঠিতে পারে যে লকুলীশ 
পাশুপত সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক হইলে বিম কদফিস কিরূপে 
পাশুপত হইতে পারেন ? কুষাণ সম্রাট খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমাণ্ 
উত্তর ভারতে রাজত্ব করিতেন, এবং মথুর1 শিলালিপিব সাক্ষ্য অনুযায়ী 
লকুলীশ তাহার ন্যুনাধিক একশত বংদর পরে আবিভূ্ত হন। কিন্ত 
আগে বলা হইয়াছে যে লকুলীশের বহুকাল পূর্ব হইতে পাশুপত্ 
সম্প্রদায়ের অস্তিহ ছিল, এবং লকুলীশ উক্ত সম্প্রদ|য়ের প্রথম এতিহাসিক 
সংগঠক ছিলেন, এবং এই সংগঠনে তাহার এত গুকত্বপূর্ণ অংশ ছিল যে 
পাশ্তপত ও পাশুপতাশ্রিত অন্য কয়েকটি ঘোর অতিমাগিক শৈব 
সম্প্রদায়ের সহিত তাহার নাম যুক্ত হইয়া গিয়াছিল। তবে" কুষাণবাড 
সম্বন্ধে এখানে এ কথা বলা আবশ্যক যে তাহার ধর্ম বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতা 
বাজকাধের অন্তরায় স্বরূপ না হওয়াই সম্তব। তাহাব কয়েক শতাবা 
পূর্বে মৌর্যসম্রা অশে।ক দীক্ষিত বোদ্ধ উপ[সক ছিলেন, কিন্তু তাহার 
ধর্মবিশ্ব(স কৃতিত্ব সহ রাজাশীসনেব প্রতিকূল হয় নাই। 

প্র(চীন ভ|রতীয় চিন্তানায়ক ও দর্শনশাস্রকারগণেব মধ্যে বেহ 
কেহ যে পাশুপত সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন, এ বিষয়ে সাহিত্যগত প্রম।? 
বর্তমান। বৈশেধিক তুত্রের রচয়িতা খষি কণাদ পাশুপত ছিজেন 
বলিয়া মনে হয়। ইহার ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন যে কণদ 
তাহার যোগ এবং আচার বিষধ্ক উৎকৃষ্ট জ্ঞান দ্বার মহেশ্বরকে তুষ্ট 
করিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহে বেশেষিক ত্ত্র রচনা! করিতে সমর্থ হন। 
উদ্যত নামক বাৎস্য়ন কৃত ন্যায়ভাষ্যের টীকার রচয়িতা ভারদ্াড 
াহার গ্রন্থের শেষে পাশুপুতাচার্য আখ্যায় অভিহিত হইয়াছ্ছেন। 
ববাহমিহির ও তাহার ভাষ্যকার উৎপলের পাশুপত সম্প্রদায় সম্বন্ধায় 
মন্তব্যের কথ। পূর্বে বলিয়াছি। বাণভট্র কাঁদন্বরীতে রক্তবস্ত্র পরিহি 


হিউয়েন সাং ১৬৫ 


পাশুপতদিগের কথা বলিয়াছেন ; তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র লালবর্ণের ছিল 
বলিয়া তাহাদের হয়ত আর এক নাম ছিল রক্তপট। চীন পরিত্রাজক 
হিউয়েন সাং তাহার সি-ইউ-কি গ্রন্থে অনেকবার পাশুপতদিগের 
উল্লেখ করিয়াছেন । ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে এবং ভারতের বাহিরেও 
যে খুষ্ঠীয় সপ্তম শতাব্দীতে পাশ্পতগণের মঠ ও মন্দির ছিল তাহা! এই 
গন্থ হইতে জানা যায়। সিন্ধুনদের অপর পারে স্ুদুর গন্ধার প্রদেশে 
এমণকালে তিনি ভীমাদেবী পর্বতের বর্ণন। প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে উক্ত 
পর্নতের সান্ুদেশে তখন দেব (শিব) মন্দির ছিল। উক্ত মন্দিরে ও 
হংপার্খ্ববরাঁ স্থানে “ভস্মাচ্ছাদিত তীথিকেরা” তপশ্চর্যা ও পুন্থার্চনাপি 
করিত। এই ভন্মাবৃত তীথিকগণ ( বৌদ্ধমতে বিধর্মী ) ও বরাহমিহ্ির 
কথিত সভস্মদ্বিজগণ যে পাশুপতর্দিগকেই বুঝ!ইতেছে এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। বারাণসীতে তিনি দশসহত্স পাশুপত তীথিক দেখিয়াছিলেন, 
ইহারা মহেশ্বরের পুজা করিত, দেহে ভকন্মলপন করিত, মস্তরকে 
দটাধারণ করিত এবং কোনও বস্ত্র পরিধান করিত না। দক্ষিণ 
ভারতের মলয়কুট প্রদেশের একস্থানে পর্বতণীর্স্থ হদের পার্বতী 
একটি দেব ( শিব ) মন্দিরের উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি পাশুপত তীথিকের 
কথা বলিয়াছেন। মধ্যভারতের মালব প্রদেশে ত্রমণকালে তিনি শত 
শত শিব মন্দির দেখিয়াছিলেন ; মালবদেশে বহু অবৌদ্ধ ধর্মসন্প্রদায়ের 
লোক বাস করিতেন, এবং ইহাদের মধ্যে পাশুপতদিগেরই সখ্যাধিক্য 
ছিল। মধ্যপ্রদেশের মহেশ্বরপুর নামক স্থানে তিনি অনেকগুলি 
দেবমন্দির দেখিয়াছিলেন, এগুলির বেশীর ভাগই পাশুপত সম্প্রদায়ের 
অধিকারে ছিল। সিন্ধু প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে বেলুচিন্তানের পূর্ব 
সীমানায় লাংকল নামক দেশের বহুসংখ্যক দেবমন্দির এবং দীক্ষিত 
পাশুপতের কথ! তিনি বলিয়াছেন। ইহার রাজধানীতে একটি বিশাল 
ও সুন্দর শিবমন্দির ছিল, এবং পাশুপতগণ ইহাকে অত্যন্ত সম্মানের 
চক্ষে দেখিতেন। বর্তমান আফগানিস্থানের দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে বন্ন 


১৬৬ পঞ্চ পাসন। 


প্রদেশেও তিনি পাশুপত সম্প্রদায়ের অধিকারতুক্ত বহু শিবমন্বিরের 
উল্লেখ করিয়াছেন। খোটান সম্বন্ধীয় সে সময়ে প্রচলিত এক কাহিনীর 
বর্ণনাকালে তিনি সেই নুদুর দেশেও পাশুপতদিগের অস্তিত্বের কথা 
স্বীকার করিয়াছেন। 

পূর্ব ভারতে পাশুপত সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি সম্পর্কে হিউয়েন সাং 
বিশেষ কিছু বলেন নাই। কিন্তু উড়িষ্যার কয়েকটি প্রত্বতাত্বিক প্রমাণ 
মধ্যযুগে এই অঞ্চলে পাশুপত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে 
সাক্ষ্য প্রদান করে। উড়িয্যার একাত্রক্ষেত্র তূবনেশ্বরে মধ্যযুগের বু শিব- 
মন্দির অগ্ঠাপি বর্তমান। ইহাদিগের মধ্যে ছুটি মন্দির পরশুরামেশ্বর ও 
কপিলেশ্বর বলিয়া অধুনা! পরিচিত। প্রথমটির পূর্বপ্রচলিত নাম যে 
প(পা)রাশরেশ্বর ছিল তাহ! মন্দিরগাত্রস্থ একটি লেখ হইতে জানা যায়। 
পূর্বোক্ত ৬১ গৌপ্তাব্দের মথুর! শিলালিপি হইতে আমর! জানিতে পারি 
যে আর্ধ উদ্তাচার্য পাশুপতগুরু ভগবান কুশিক হইতে দশম এবং 
ভগবান পরাশর হইতে চতুর্থ ছিলেন ( ভগবতকুশিকাদ্দশমেন ভগবত- 
পরাশরাচ্চতুর্থেন)। আর্য উদ্দিতের উদ্ধতন চতুর্থ গুরু ভগবান 
পরাশর বোধ হয় পরশুরামেশবর মন্দিরে উৎকীর্ণ প(পা)রাশর হইতে 
অভিন্ন। শুদ্ধচিত্ত ভগবান কপিল উদদিতাচার্ষের গুরু পবিত্রচিন্ত 
ভগবান উপমিতের গুরু ছিলেন ( ভগবতকপিলবিমলশিষ্যশিষ্কেণ 
ভগবছুগমিতবিমলশিষ্েণ )। এই ভগবান কপিলেরই নাম হয়ত 
কপিলেশ্বর মন্দিরের সহিত যুক্ত আছে। এ অনুমানের সপক্ষে যুক্তি 
এই যে ভুবনেশ্বর ও তংপার্্ববর্তাঁ স্থান মধ্যযুগে লকুলীশ পাশুপত 
সম্প্রদায়ের অন্থতম প্রধান ধর্ম ও কর্মক্ষেত্র ছিল। 'রাজারাণী', 'মুক্তেশ্বর' 
“শিশিরেশ্বরঃ প্রভৃতি ভুবনেশ্বরের শিবমন্দিরগুলির গাত্রে উৎকীর্ণ 
লকুলীশ ও স্টাহার প্রধান চারিজন সাক্ষাৎ শিশ্তের মৃতি দেখিতে পাওয়া 
যায়। তুবনেশ্বরের সরকারী চিত্রশালাতে রক্ষিত এরূপ এবং কিছু 
ভিন্নপ্রকারের আরও কয়েকটি মৃততি আমি দেখিয়াছি! উড়িস্যার দক্ষিণ 


পূর্ব ভারতে লকুলীশ ১৬৭ 


সীমানাস্থ মুখলিঙ্গম গ্রামের সোমেশ্বর মন্দিরগাত্রেও অনুরূপ মৃত্ি 
খোদিত আছে। এই সমস্ত প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন উড়িম্। প্রদেশে 
লকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায়ের সমধিক বিস্তার সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য 
প্রদান করে। বাংলাদেশে ইহার প্রসার কিরূপ ছিল উহা! সঠিক বলা 
যায় না। এখানে যে সব মধ্যযুগীয় দেবমূতি পাওয়া গিয়াছে উহী- 
দিগের মধ্যে লকুলীশের মূতি বিরল--একরূপ নাই বলিলেই চলে। 
বর্দমান জিলার বরাকরের নিকটবতা বেগুনিয়া গ্রামে আদি মধ্যযুগের 
একটি শিবমন্দির আজিও বর্তরমীন ; ইহার শিখরের সম্মুখস্থ মধ্যভাগে 
যোগাসনে উপবিষ্ট উধ্ধলিঙ্গ দণ্তধারী ( লকুলীশের আর এক নাম 
লকুটপাণীশ অর্থাৎ যিনি লকুট বা লগুড় অর্থাং দণ্ড হস্তে ধারণ 
করেন ) লকুলীশের একটি ক্ষুত্র মৃতি খোদিত আছে।১ এ প্রসঙ্গে 
কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠস্থ কালীঘাট মন্দিরের সহিত লকুলীশ পূজার 
সম্পর্কের কথ! বল] আবশ্যক মনে করি। এই দেবস্থান অধিক প্রাচীন 
না! হইলেও ইহার সহিত শক্তিগীঠের অন্যতম কাহিনী জড়িত। কালীাঘাট 
মাহাত্ব্যে ইহা! বরিত আছে যে দেবীর অন্ুষ্ঠ এখানে পতিত হয়, এবং 
দেবীর এই অঙ্গের প্রহরায় থাকেন লকুলীশ ভৈরব। কালীমন্দিরের 
অনতিদূরে একটি শিবমন্দির আছে, ইহার অভ্যন্তরস্থ শিবলিঙ্গ আজিও 
লকুলীশ ভৈরবের প্রতীক বলিয় পূজা! পাইয়৷ আসিতেছে। 
অধ্যায়শেষে পাশুপত, লকুলীশ পাশুপত ও অন্ুন্ূপ অতিমাগিক 
সম্প্রদায়ের বিধি ও দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে আরও দুএকটি কথা বল! 
আবগ্তক মনে করি। আর. জি. ভাগ্ডারকর মহাশয় এইসব অতিমাগ্সিক 
শৈব সম্প্রদায়গুলির ধর্মসাধন সম্বদ্ধে অত্যন্ত তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। 
তাহার ভাষাতেই বলি-_ পুচ 11] 02 5921) 11০ 1818085010 210 


১ এই মৃ্তিটির প্রতি অধ্য।পক নির্শলকুমার বন্থ মহাশয় আমার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন এবং ইহার একটি ছায়াচিত্রও আমাকে দেন। 


১৬৮ পঞ্চোপাসন। 


7110 006 19:0065529 01250111990 11 0015 55560100101 006 
80691270206 01 06 171516505020016101) 216. 130018-$152 
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17061 01065. (00. ৫. 0,124), ইভার ভাবার্থ এই--ইহা, 
হইতে বুঝা যাইবে যে ( যোগীর ) শ্রেষ্ট অবস্থা লাভের জন্য যেপব 
উপায় নির্দিষ্ট হইয়।ছিল সেগুলি কিন্ূপ অন্তুত এব" বন্যভাবাপন্ন ছিল। 
রুদ্ব-শিব লোকালয় বহিভূতি উন্মুক্ত প্রান্তর ও ভাতি উৎপাদনকারী 
অরণ্যানী প্রভৃতি স্থানেব দেবত। ছিলেন, এবং পূর্বে অসামাজিক ও 
্রান্তপথাশ্রয়ী ব্যক্তিদিগের দ্বারা পুজিত হইতেন। (তাহার পুজার) 
এই বূপটি পরবতীকালে তাহার সন্তঠিব জন্য (পাশুপতাদি 
অতিমাগিক ) পুজা-পদ্ধতিকে বিশেষ প্রভ।বিত করিয়াছিল ।” পাশ- 
পত সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাহার এই উক্তি কাপালিক, কালামুখ সম্প্রদায় 
সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । এ উক্তি যে অনেকাংশে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। সুসংযত সমাজ বাবস্থায় এইসব ধর্মাচবণ নিন্দার ছিল। 
বাংলাদেশে 'কাল।মুখো' ( কালামুখের অপভ্রশ ) 'হাঘোরে' (অঘোর- 
পন্থীর সংক্ষিপ্ত ভাষারূপ ) প্রভৃতি আজিও অত্যন্ত নিন্দসূচক গাল'- 
গলি। কিন্তু এইসব আচরণের আব একট! দিক সম্বন্ধে বিস্মৃত 
হইলে চলিবে না। পাশুপত সূত্র ও উহার ভাঙ্যাদি একটু মনোযোগ 
সহকারে পাঠ করিলে ইহ] প্রতীয়মান হয় যে পাশুপতাদি সম্প্রদায়তুক্ত 
সত্যকারের যে।গীরা এইসব প্রক্রিয়া সাহায্যে আপনাদ্দিগকে লোকনিন্দার 
উধের্ব স্থাপিত করিয়া চিন্তশুদ্ধি ও স্থৈর্যের সাধনা করিতেন। জৈন 
আচারাঙ্গ হ্ৃত্রে বণিত আছে যে বর্ধমান মহাবীর রাঢদেশে আসিয়। 


খষভদেব ১৬৯ 


সেখানকার অধিবাসীদের ছার অপমানিত ও নির্যাতিত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু ইহা হইতে পারে যে তিনিও এইরূপ নির্যাতন আহ্বান করিয়া- 
ছিলেন, যাহার দ্বারা তাহার চিত্তবিকার রহিত হয়। অন্ততঃ ভাগবত- 
পুরাণের পঞ্চম স্বন্ধের পঞ্চম অধ্য।য়ে আদিনাথ খষভদেবের (তিনি 
পুরাণকার কতৃক মহাভাগবত উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন ) অনুরূপ 
পরিক্রমা, প্রক্রিয়া ও জনসাধারণের হস্তে নিগ্রহের বিবরণ পাঠ করিলে 
এইরূপ অনুমান করা বিশেষ অসঙ্গত হয় না। এইসব বিবরণের 
ধতিহাসিকত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে ধর্মসম্প্রদায়গত 
অসামাজিক আচরণের আর একট। দিক সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে বলিয়া 
মনে হয়। পরিশেষে পাশুপতদিগের দার্শনিক মতবাদ বিষয়ে ইহ। 
বলা আবশ্যক যে ইহারা দ্বৈতব|দী অথবা বনুত্ববাদী (0082115010 01 
[3101911501০ ) ছিলেন। সাম্প্রদ/য়িক আচার্ষগণের মতে পরমাত্বা ও 
জাবাত্মা শাশ্বত পুথক্‌ সত্তা, এবং প্রধানই জগৎ প্রপঞ্চের চিরস্তন 
উপাদানীভূত কারণ। জীব মুক্ত অবস্থায় সমস্ত অজ্ঞন ও দৌর্বল্য 
ত্া!গ করিতে সমর্থ হয় এবং অসীম জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অধিকারী 
হইয়া ঈশ্বরের প্রস।দে মহাদেবের মহাগণপতিত প্রাপ্ত হয় (ইত্যে- 
তৈগ্ত শৈষুক্তো ভগবতো। মহাদেবন্য মহাগণপতির্ভবতি, পাশুপত 
সুত্র, ১, ৩৮ )। 


স্ব জঞ্র্যান্স 


শিব-শৈব 


দক্ষিণ ভারতের খিবভক্তগণ ও ভারতের উত্তর প্রান্তের কাশ্মীর 
শৈব সম্প্রদায় 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পাশুপত সম্প্রদায়ের এঁতিহা আলোচনা প্রসঙ্গে 
বলা হইয়াছে যে এ জাতীয় উগ্রপন্থী শৈব গোঁ্ঠীর প্রাছুর্ভাব সুপ্রাচীন 
কালে প্রথমে উত্তর, পশ্চিম,ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রবল হয়। 
দক্ষিণ ভারতে ইহ। সে সময়ে কিরূপ ছিল তাহার সঠিক তথ্য আমাদের 
জানা নাই। দাক্ষিণাত্যে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাংএর ভ্রমণ 
ব্যাপক আকারের ছিল না, কাজেই তথাকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের 
তৎকালীন ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদশরখর বিবরণ অত্যন্ত 
সংক্ষিপ্ত । কিন্ত তিনি যে দক্ষিণ ভারতের মলয়কুট প্রদেশে ভ্রমণ- 
কালে বৃহৎ শিবমন্দির দেখিয়াছিলেন এবং পাশুপত তীথিকদিগের 
সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন ইহার কথ অষ্টম অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে । 
মহীশুর প্রদেশে সির তালুকের অন্তবর্তা হেমাবতী গ্রামে প্রাপ্ত ৯৪৩ 
ুষ্টাব্ধের একটি লেখ হইতে জানা যায় যে এ স্থানে লকুলীশ মুনিনাথ 
চিন্লুক রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে তাহার ব্রত ছিল লকুলীশের 
নাম ও মতবাদ্রসমূহ সেই দেশের জনসাধারণের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত 
করা। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে এতদ্দেশে প্রাচীন- 
কালে পাশুপত সম্প্রদায় প্রবল ছিল, কিন্তু কালক্রমে ইহা ক্ষীয়মাণ 
হইলে মুনিনাথ চিন্তুক নামধারী একজন পাশুপত যোগী ইহার পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠাকল্পে যত্ববান হন। কর্ণাটদেশের অন্য এক অংশে প্রাপ্ত ১১০৩ 
খৃষ্টানদের আর একটি লেখ *আমাদিগকে জানাইয়! দেয় যে-ন্তায় ও 
বৈশেষিক দর্শনে বিশেষ পারদরশী সোমেশ্বর সরি নামক জনৈক পাশুপত 
সাধক ল্লাকুল অর্থাৎ লকুলীশ পাশুপত মতবাদ প্রচারে অশেষ কৃতিত্ব 


দক্ষিণ ভারতে শিবপৃজা ১৭১ 


প্রদর্শন করেন। দক্ষিণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাচীনকালে 
পাশুপত ধর্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব-সমর্থঘক আরও সাহিত্য ও প্রতুতত্বগত 
প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। 

কোনও বিশেষ শৈব সম্প্রদায়ের ধর্মামুষ্ঠান রূপে শিবপুজার কথা 
ছাড়িয়া দিলেও সাধারণভাবে এই দেবতার পুজা তামিল, তেলেগু, 
কানাড়ী প্রভৃতি ভাষাভাষী অঞ্চলে সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত 
ছিল। কাহারও কাহারও মতে দেবতা হিসাবে শিব নামটি “রক্তবর্ণ” 
এই অর্থবাচক তামিল শব্দ “শিবপ্পু' হইতে গৃহীত। এ মত সত্য 
হইলে শিব যে অনার্ধ দ্রাবিডগণের পূজার দেবতা৷ ছিলেন ইহ! স্বীকার 
করিতে কোনও বাঁধ! থাকে না। মহাকাব্য ও পুরাণাদিতে বর্নিত 
দক্ষযচ্ছ বিনাশের কাহিনীও বৈদিক দেবত। হইতে শিবের পার্থক্য 
নিদ্ি্ট করে। বৈদিক দেবতামণ্ডলীর অপাংক্কেয় শিবের আদিম 
অনার্য রূপ সম্বন্ধেও ইহা স্বম্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। আর্য ও 
অনার্ধ, জেতা ও বিজিত, জাতির ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণের ফলে শিব 
ভারতীয় জনসমাজে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা রূপে পরিগণিত হন। এদিক 
দিয়া বিচার করিলেও ভারতবধের দক্ষিণাংশে শিবপৃজার প্রান 
সহজেই স্বীকৃত হয়। সপ্তম অধ্যায়ে বল। হইয়াছে যে ইহার প্রাচীনতম 
আদিম প্রতীক অন্ধ্র প্রদেশের গুডিমল্লম গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; 
ইহা এখনও গ্রামবাসীদিগের পৃজা পাইয়া আসিতেছে। খুষ্টীয় য্ 
শতাব্দী হইতে বহু পরবর্তী কাল পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের অনেক 
অংশে বু শিব মন্দির নিঞ্সিত হইয়াছিল। চালুক্য, রাষ্ট্রকুট, চোল 
প্রভৃতি বংশীয় নুপতি ও সে? দেশের বিন্তশালী ব্যক্তিগণ এই সব দেবগৃহ 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন ; ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি এখনও বর্তমান। 
পট্টভাকল, বিরূপাক্ষ, সোমেশ্বর, শিবকাঞ্ষীর মন্রিরসমূহ, তিরুকাজু- 
কুণরম, তিরুবোযিয়ুর, কৈলাস, হুন্দরেশ-মীনাক্ষীর মন্দিরসমূহ এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তামিল শিবভক্তগণের রচিত গীতিকবিতাসমূহে 
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অনেক স্থানীয় শিব মন্দিরের নাম পাওয়া যায়। ভক্তগণ মন্দির 
হইতে মন্দিরান্তরে গান গাহিতে গাহিতে ভ্রমণ করিয়া শিবতক্তির 
প্রচার করিতেন। কিন্তু এ কথাও বলা আবশ্যক ষে পুরাকালে এবং 
পরেও বাস্থদেব-বিষুর হ্যায় শিব এই দেশে ও ভারতের অন্তান্ত অংশে 
ব্রাঙ্মণা হিন্দুসমাজভুক্ত জনগণের সাধারণভাবে ভক্তি ও পুজার পাত্র 
ছিলেন। এই জাতীয় শিবভক্তদিগের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের অন্যতম 
শ্রেষ্ট চিন্তানায়ক ও সংগঠক শঞ্করাচার্য ও ছিলেন ৷ তাহার জীবনীকার- 
গণের দ্বারা শিবের অবতার রূপে স্বীকৃত হইলেও, তিনি ধর্ম বিষয়ে 
সাম্প্রদায়িকতার উধ্বে ছিলেন বলিরা অনুমিত হয়। বেদান্ত ও স্মার্ত- 
মতের এবং অদ্বৈতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা তাহার স্বল্পায়ু জীবনের 
প্রধান ব্রত ছিল, এবং ইহার সম্যক অনুষ্ঠানে তিনি যেমন বৌদ্ধ 
প্রভৃতি অন্রান্গণা সম্প্রদায়গুলির বিরোধিতা করিয়াছিলেন, সেরূপ 
প1ঞ্চরাত্র, শান্ত, কাপালিক, গাণপত্য প্রভৃতি ত্রান্মণ্য ধর্মসম্প্রদায়- 
সমৃহেরও কঠোর সমালোচক ছিলেন। তিনি দশনামী সন্গ্যাসী 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক রূপে খ্যাতিমান; ভারতের বিভিন্ন অংশে তাহার 
প্রতিষ্ঠিত স্থুবিখ্যাত মঠগুলি হিন্দু জনগণের ধর্মজীবনে বিশিষ্ট অংশ 
গ্রহণ করিয়। আছে। দক্ষিণ ভারতের শুঙ্গেরী মঠ আজিও বেদাস্ত ও 
স্মার্ত মতের প্রধান গীঠস্থান রূপে পরিগণিত। 

বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অত্রান্মণ্য ধর্মসন্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতা 
আর একদল শিবভক্তও করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য প্রধানতঃ যুক্তি, 
তর্ক ও বিচারের সাহায্যে বৌদ্ধ মতের উচ্ছেদ সাধনে সচেষ্ট ছিলেন ; 
কিন্তু এই শিবভক্তদল কতৃক তাহাদের নিজ মাতৃভাষা তামিলে রচিত 
গীতিকবিতা ইত্যাদির দ্বারা শিবভক্তির অত্যধিক প্রচারের ফলে বৌদ্ধ 
ও জৈন মতবাদ দক্ষিণ ভারত হইতে অনেকাংশে লুপ্ত হইয়া যাষ। 
খৃষ্টাব্দ আরম্ত হইবার পর প্রথম কয় শতাব্দী বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় 
তথায় সমধিক প্রভাবশালী ছিল। সমসাময়িক স্তুপ, চৈত্য, বিহার, 
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মৃত, মন্দিরাদি এখনও সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। বৈষ্ণব, শৈব|দি 
্রাহ্মণ্য ধর্মগুলি খুষ্টীয় যষ্ট-সপ্তম শতাব্দী হইতে ক্রমশঃ প্রতিপত্তি- 
শালী হইতে থাকে, এবং এই সকল ভক্তিকেন্দ্রিক ধনের অস্্যথানে 
দক্ষিণদেশীয় বিষু ও শিবভক্তগণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। 
দ্বাদশ সংখ্যক বিষ্ুভত্ত আডবারগণের এ বিষয়ে সক্রিয় অংশের কথা 
গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে! সংখ্যায় 
অধিকতর ( ইহাদের সংখ্যা ৬৩ বলিয়া কথিত আছে ) শিবভক্তগণের 
প্রসঙ্গ এখন আলোচন! করা" হইবে। তামিল ভাষায় ইহাদের নম 
নায়নার। গোপীনাথ রাও মহাশয় উহার প্রামাণিক গ্রন্থ [210101115 
0 17710% 1007011/9র দ্বিতীয় খণ্ডে পেরিয়পুরাণ নামক 
তামিল গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহাদের নাম, জাতি, জন্মস্থান ও 
উপজীবিকার একটি তালিক! দিয়াছেন (পুষ্ঠা ৪৭৫-৭৮)। ইহাতে 
৬৩ জন ভক্তের নাঁম পাওয়া যায়, চারিজন ব্যতীত সকলের জাতির 
উল্লেখ আছে, তবে তীহাদের পেশা ও জন্বস্থান অনেক ক্ষেত্রেই 
প্রদত্ত হয় নাই। ৫৯ জন ভক্তের মধ্য মান্তর ১৫ জন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ঠব 
ছিলেন ( ইহাদের প্রথম তিন জন, যথা তিরুজ্জান সম্বন্ধ, তিল্লাই 
ব্রাহ্মণ এবং কলয় নায়নার ছিলেন শিবমশ্দিরের পুরোহিত_-অপর 
দ্বাদশ জনের পেশ! সম্বন্ধে কিছু বল! নাই ), অমাত্য ছিলেন তিন 
জন (খুব সম্ভব ক্ষত্রিয় জাতিভুক্ত ), অভিষিক্ত নৃূপতি ও শাসনকর্তা 
(ক্ষত্রিয় জাতির ) ছিলেন একাদশ জন, বৈশ্য পাঁচ জন, বেড়ড়াড় 
ত্রয়োদশ জন, গোপালক ছুই জন, কুন্তকার, মৎস্তূজীবী, ব্যাধ (বেড়ন ), 
তালরস ( তাড়ি) আহরণকারী, তন্তবায়, রজক, তেলি প্রত্যেকটির 
একজন করিয়া, এবং পানন, পরইঅন ও কুরুম্বন এক এক করিয়া 
তিন জন। এই বিস্তৃত তালিকাটি একটু মনোযোগ সহকারে অন্ু- 
গীলন করিলেই বুঝা যায় যে ৫৯ সংখ্যক শিবতক্তদিগের মধ্যে অর্ধেকের 
কিছু বেশী তথাকথিত নিয়শ্রেণীর লোক, প্রায় এক-পঞ্চমাংশ শাসক 
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সম্প্রদায়তুক্ত ও এক-চতুর্থাংশ শ্রেষ্ঠবর্জাত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
আবার যে তিন জন তাহাদের ইষ্টদেবতা সম্বন্ধীয় গীতিকবিতার জন্য 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহ।দের ছুই জন ( তালিকার প্রথম ও শেষ 
জন,_-তিরুজ্ঞানসম্বন্ধ এবং সুন্দরমূত্তি বাঁ স্থন্দরর্‌) ত্রাঙ্মণ, এবং একজন 
অর্থাৎ তিকন|বুক্করশু বেড় ডাড জাতিতভুক্ত ছিলেন। রাও-এর তালিকায় 
তিরুজ্ঞানসম্বন্ধ প্রথম ও হুন্দরমূতি সর্বশেষ, এবং তিকনাবুক্করশু ৪৫ 
খ্যক স্থান অধিকার করিলে এই বেড়ড়াড় জাভিব শিবভক্ত 
তিকজ্ঞানসন্বন্ধ অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। তিরুজ্ঞানসন্বন্ধ 
( সংক্ষেপে সম্বন্ধব ) কিন্তু উক্ত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর শিবতক্তকে এত 
অধিক শ্রদ্ধা কবিতেন যে তিনি তাহাকে পিতা বলিয়৷ সম্বোধন 
করিতেন। “পিতা” কথাটির তামিল প্রতিশব্দ হইল 'আপপা' বা 
'আপ পাব” এবং সেজন্য ব্রাহ্মণবংশীয় নায়নারেব শ্রদ্ধাপ্রদত্ত সম্ভাষণ 
এই বেড়ূড়াড় জাতীয় শিবভক্তের অন্য নাম কপে জনসাধারণ কর্তৃক 
গৃহীত হইয়াছে । উক্ত তিন জন নায়নাব রচিত শিবভক্তিমূলক গীতি- 
কবিত|বলীর মধ্যে আপার রচিত ভক্তিরসা ত্বক গানগুলির অত্যধিক 
জনপ্রিয়তার সাক্ষ্যস্ববপ তামিলদেশে প্রচলিত একটি প্রবচন এখানে 
উল্লেখযোগ্য । শিব যেন বলিতেছেন, “সন্বন্ধরেব গান আনম্মপ্রশংসা- 
মূলক, সুন্দর অর্থের জন্য আমার প্রশংসামূলক গান রচনা। করিতেন, 
কিন্ত আমার আপপার তাহার গানে নিষ্কামভাবে কেবল আমারই 
প্রশংসা করিতেন ।” 
উপর্যুক্ত তিন জন শিবভক্তের দ্বাবা তামিল ভাষায় রাচত ভক্তি- 
রসাত্মক গীতিকবিতাগুলি একত্রে “দেবারম্‌ স্তোত্র বলিয়া পরিচিত। 
একাদশ বৃহৎ খণ্ডে সংগৃহীত বিশাল তামিল স্তোত্রসাহিতোর ইহা! 
প্রথম সপ্ত খণ্ড। ৩৮৪ সংখাক স্তোত্র সম্বলিত এগুলি 'পদিগম্ঠ নামেও 
খাত। ইহার প্রথম তিন খণ্ড ভক্ত তিকজ্জানসম্বন্ধের রচনা। পরবর্তী 
তিন খণ্ড তিরুনাবুক্করশু অথবা আপ্পারের এবং শেষ খণ্ড সুন্দরমূতি 
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বা স্থন্দররের রচনা । তামিল বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আড়বারগণ রচিত 
বিষুতক্তিমূলক নালায়ির প্রবন্ধাবলীর সম্মান ও জনপ্রিয়তা যেরূপ 
অত্যধিক, উক্ত তিন নায়নার রচিত দেবারম্‌ স্তোত্রেরও তামিল শৈব- 
গণের মধ্যে সেরূপ আলুর ও সম্মান। ইহার আর এক নাম তামিল 
বেদ। শৈবদিগের বিশেষ যাত্রায় এবং দেবমন্দির মধ্যে বেদপাঠের 
সঙ্গে সঙ্গে এই সকল শিবস্তোত্র সর, লয়, তান সহযোগে আনুষ্ঠানিক 
ভাবে ও ভক্তিসহকারে নিত্য গীত হইয়া থাকে। স্ুকুমারমতি বালক 
ব/লিকাগণও তাহাদের বিস্যাশিক্ষার সহিত দেবারম্‌ স্তোত্রের আবৃত্তি ও 
গানের কৌশল শিক্ষা করে। তামিল ভাষাবদ্ধ বিশাল শিব স্তোত্র- 
সাহিত্যের অষ্টম খণ্ডের নাম “তিরুবাসগম্ঠ অর্থাৎ 'ভ্রীবাকা', “পবিত্র 
উক্তি, এবং ইহা তামিল শৈবদিগের মধ্যে উপনিষদের পর্যায়- 
তৃক্ত। এই খণ্ডের রচয়িতার নাম মাণিক্কবাপগ(হ)র অর্থাৎ ধাহার 
প্রীমুখ হইতে মাণিক বধিত হয় । দেবারম্‌ স্তোত্রের অনুকরণে রচিত 
অনেকগুলি স্তোত্র সংগ্রহাবলীর নবম খণ্ড; ইহার একাংশ চোল স্াট্‌ 
রাজরাঁজের উর্ধতন পঞ্চম পুরুষ চোলরাজ কণ্ডারদিত্যের রচন!। 
সিদ্ধযোগী তিরুমূলর রচিত আধ্যাত্মিক তত্বসম্থলিত গানগুলি ইহার 
দশম খণ্ড; এই তিরুমূলর এবং রাওএর তালিকাতুক্ত ৪৬ সংখ্যক 
তিরুমূলর (ইনি আদিতে গোপালক ছিলেন ) একই ব্যক্তি হইতে 
পারেন। অবশিষ্ট বিবিধ স্তোত্রাবলী ইহার একাদশ বা! শেষ খণ্ড ; এই 
একাদশতম খণ্ডের শেষ দশটি স্তবক নদ্বি আন্দার নম্ঘির রচনা, এবং 
ইহার তৃতীয়টি পেরিয়পুরাণ নামে পরিচিত তামিল পুরাণের উৎসন্বরূপ । 
তামিল ভাষায় রচিত পেরিয়পুরাণ ও একাদশ খণ্ডে বিভক্ত উল্লিখিত 
স্তোত্র সংগ্রহাবলী (ইহার তামিল নাম তির ূ্িয় একাদশ 
শতাব্দীর প্রথমে ইহ! নম্ঘি অন্দর নম্ঘি কতৃক সম্কলিত হইয়াছিল ) 
একত্রে তামিল শৈবগণের পবিত্র শাস্তগ্রন্থ। এতঘ্যতীত উহাদিগের 
অন্ত পবিত্র শান্তর নাম সিদ্ধান্তশান্ত্র; ইহা সংখ্যায় চতুর্দশ, এবং সব 
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কয়টি সংখ্যার রচয়িতৃগণ একত্রে সম্ভান-আচার্য নামে পরিচিত। 
স্তোব্রসংগ্রহ যেবূপ প্রধানত ভক্তিরসাত্মবক, সিদ্ধাস্তশাস্ত্রগুলি সেরূপ 
শৈবতত্ব ও দর্শনমূলক। সিদ্ধান্তশান্ত্রাবলীর সহিত আগমাস্ত ও শুদ্ধ- 
শৈব ধর্মদর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আগমাস্ত ও শুদ্ধ শৈব ধর্মমত 
ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা কর। হইবে । 
শৈব স্তোত্র সংগ্রহাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের রচয়িতৃগণ সম্বন্ধে 
এতিহামিক তত্ব যেটুকু জানা যায় সে বিষয়ে এখন কিছু বলা আবশ্াক। 
তিরুজ্ঞানসন্বন্ধ তাঁঞ্জোর জিলার শিয়ালি নামক ছোট সহরে খুষ্টীয় সপ্তম 
শতাব্দীতে এক ত্রাহ্ষণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই 
তাহ।র মধ্যে ধর্মভাব বিশেষ প্রবল হয়, এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার শিবভক্তি ও কবিত্বণক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ভক্ত 
চারণ কবি রূপে তিনি দক্ষিণ ভারতের সে সময়ক!র অধিকাংশ শিব 
মন্দির পরিক্রমা করেন এবং শিবভক্তিমূলক স্বরচিত গান গাহিয়া 
জনসাধারণের মনে তাহার দেবতার প্র্তি ভক্তি জাগরূক করিতে যত্নবান 
হন। এই সময়ে তাহ।র ঈশ্বরভক্তি প্রচারকার্য মগ্ররার তৎকালীন 
পাণ্যবংশীয় পতি কুনি পাণ্যের এক ক্রিয়৷ হেতু সাময়িকভাবে ব্যাহত 
হয়। পাপ্যরাজ তাহার বহুসংখ্য্* প্রজা ও অন্থুচরের সহিত পৈতৃক 
ধর্ম ত্যাগ করিয়া জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন। তাহার রাজমহিষী ও প্রধান 
পুরোহিত কিন্তু শৈব ধর্ম ত্যাগ করেন নাই, এবং তাহার! সম্বন্ধরকে রাজ- 
সভায় আনাইয়! জৈন সাধুগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত করান। তিরুজ্ঞান 
তর্কবিচারে ইহাদিগকে সম্যক্রূপে পর্যন্ত করিয়া শৈব ধর্মমতের 
ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন, এবং ধর্মত্যাগী রাজা ও তাহার 
অনেক প্রপ্ত' ও অন্ুচর শৈব সাধুর প্রভাবে ন্বধর্মে ফিরিয়া আসেন। 
কিংবদন্তী এই যে উক্ত ঘটনার পরে পাগ্ঠরাজের আদেশে বন্থ সংখ্যক 
জৈন শূলদণ্ডে দণ্ডিত হন, এবং জৈন ধর্ম বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহাও 
কথিত আছে যে তিনি তদানীস্তন আর একটি তামিল রাজ্যে অনুরূপ 
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অবস্থায় একদল বৌদ্ধ সাধুকে তর্কে পরাভূত করিয়া স্বমতে আনয়ন 
করেন। তাহার জীবন সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু জানা গেলেও, তদ্রচিত 
পেদিগম'সমূহ হইতে তাহার অপার ঈশ্বরভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
এগুলি আপ্পার রচিত গীতাবলীর মত এত সারলাপূর্ণ ও স্বতঃন্কর্ত ন! 
হইলেও, ইহাদের ছন্দলালিত্য ও অন্তনিহিত তীব্র শিবভ্তি ইহাদদিগকে 
অত্যন্ত জনপ্রিয় করে, এবং অনেকে বৌদ্ধ জৈনাদি অন্ত ধর্ম পরিত্যাগ 
করিয়া শৈব ধর্মে দীক্ষিত হন। তাহার অনেক গানের মধ্যে বৌদ্ধ 
ও জৈন প্রতিদ্ন্দীদিগের সম্বন্ধে অবজ্ঞাস্চক উল্লেখ আছে। “তিরুজ্ঞান 
সম্বন্ধর' এই তামিল নামটির অর্থ হইল “যে মানব দিব্য জ্ঞানের সহিত 
সংযৃত্ত' |. 

বেড়ড়াড় জাতীয় শিবভক্ত তিরুনাবুক্করম্্থ ( আপপা'র ) মাদ্রাজ 
প্রদেশের তিরুবামুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে মাতৃ- 
পিতৃহীন হইয়৷ তিনি এক ন্েহময়ী জ্যে্ট1! ভগিনীর দ্বারা লালিত 
পালিত হন। তাহার দিদি অত্যন্ত শিবভক্ত ছিলেন, এবং আপ্পার 
পেতৃক ধর্ম পরিত্যাগ 'করিয়া জৈন ধর্ম গ্রহণ করিলে এই ন্সেহময়ী 
মহিল! তীব্র মনঃকষ্ট পান। মহিলাটির একাস্তিক প্রার্থনা ও চেষ্টায় 
তাহার মনোভাবের পরিবর্তন হয়, এবং তিনি যে নিজে শুধু স্বধর্মে 
ফিরিয়া আসেন তাহা নহে, ধর্মত্যাগী দেশশাসককেও তিনি শৈবধর্সে 
পুনদীক্ষিত করেন। তিনিও তামিল দেশস্থ প্রায় সমস্ত শৈবতীর্ঘ কখনও 
একাকী, কখনও সম্বন্ধর প্রভৃতি শিবভক্তগণের সঙ্গে ভাবাবেগময় 
ঈশ্বরভক্তিপূর্ণ গান গাহিতে গাহিতে পরিভ্রমণ করেন। চিত্রে ও ভাব্দর্ষে 
হার ষে সব প্রতিকৃতি দেখ! যায়, সেগুলির হাতে একটি ঘাস নিড়াই- 
বার “নিড়ানী' দেওয়া থাকে । প্রসিদ্ধি এই যে তিনি এই যন্ত্রের দ্বারা 
শিব মন্দিরগুলির প্রাঙ্গণস্থ তৃণগুলাদি উন্মলিত করিয়৷ মন্দিরাভ্যস্তর 
পরিফ্ষার পরিচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি জৈন ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াও পরে স্বধর্মে ফিরিয়া ধান, এই হেত জৈনগণ সাধ্যমত তাহার 
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প্রতি নির্যাতন করিতে ক্ষান্ত হইত না; এই সব নির্যাতন হইতে 
তাহার আশ্চর্যরূপ পরিত্রাণের বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। তাহার 
রচিত স্তোত্রগুলিতে সরল ও আবেগপূর্ণ ঈশ্বরপ্রেম, তীত্র পাপবোধ 
এবং ঈশ্বর সান্নিধ্য কল্পনায় ভক্তের অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ, এই 
সমস্তই স্বতঃক্কৃর্ত আছে। তামিল ভাষায় তাহার নামের অর্থ হইল, 
ণযিনি জিহবা! অর্থাৎ ভাষার অধীশ্বর' | সুন্দরমূতি (স্ুন্দরর ) তিরু- 
জ্ঞানের ন্যায় ত্রাহ্মণকুলোদ্ভব ছিলেন। মাদ্রাজ প্রদেশস্থ দক্ষিণ আর্কট 
জিলার তিরুনাবলুর গ্রামে তাহার জন্ম হয়। খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর 
প্রথম ভাগ তাহার আবির্ভাবকাল। যদিও তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহ 
হইলেও জাতিভেদের তীব্রতাবোধ তাহার মধ্যে ছিল না, কারণ 
তাহার ছুই পত্বীর একটিও ব্রাঙ্মণকুলজাত ছিলেন না। একজন 
তাহার গ্রামস্থ শিব মন্দিরের নর্তকী ছিলেন, এবং অপর জন মাদ্রাজ- 
নিকটবর্তাঁ তিরবোত্তিযুর গ্রামের বেড়ূড়াড় জাতিভুক্ত ছিলেন। তিনি 
অতি দরিদ্র ছিলেন, এবং তাহার জীবনও শান্তিপূর্ণ ছিল না। 
সন্বন্ধর ও আপ্পার রচিত স্তোত্রাবলীর মত তাহার গান গুলি সাধারণতঃ 
অত উচ্চস্তরের আধ্যাত্বিকতাপুর্ণ ছিল না, যদিও কয়েকটিতে তাহার 
স্বকীয় আধ্যাত্মিক অভিন্ভ্নের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার গানে 
পূর্বর্তী নায়নারদিগের উল্লেখ আছে, এবং পেরিয়পুরাণপ্রদত্ত ৬৩ জন 
শিবভক্তদিগের নামের তালিকায় তাহার নাম সর্বশেষে অবস্থি্ঠ। . 

তিরুমুরাই (স্তোত্র সংগ্রহাবলীর তামিল নাম ) সঙ্কলনের অষ্টম 
খণ্ড তিরুবাসগমের রচয়িতা মাণিকৃক বাঁসগ(হ)র ( সংস্কত নাম মাণিক্য 
বাচক ) ৬৩ সংখ্যক নায়নারের অন্তভূক্কি না হইয়াও দক্ষিণ ভারতীয় 
শিবভক্তদিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাহার আবির্ভাবকাল 
সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা না গেলেও অনেকে মনে করেন 
যে তিনি হয় খবষ্ঠীয় নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের নয় দশম শতাব্দীর 
প্রথমার্ধের লোক ছিলেন। তিনি খুব সম্ভব ক্ষত্রিয়কূলজাত ছিলেন, 
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কারণ মছুরার তংকালীন জনৈক পাপ্ত নৃপতির তিনি প্রধান মন্ত্র 
ছলেন। পেরুদ্দুরাই ( তাঞ্জোর জিলার বর্তমান আবুদইয়ারকোইল ) 
মন্দির দর্শনে আসিয়া তিনি ভাগ্যক্রমে এক ব্রাহ্মণ ধর্মপ্রচারকের 
সম্পর্শে আসেন, এবং তাহার দ্বার সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হন। তাহার 
এই ধর্মগুরুকে তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ মনে করিতেন; তাহার অন্তরে 
জাগ্রত প্রগাঢ় শিবভক্তি গীতিকবিতার আকারে তাহার শ্রীমুখ হইতে 
বিনির্গত হইতে থাকে। তাহার পৃজনীয় ব্রাহ্মণগুরুই তাহার গানগুলির 
নাম “তিরুবাসগম (হর ), অর্থাৎ "শ্রাবাক্য' এবং তাহার নাম “মাণিকৃক 
বাসগ(হ)র' অর্থাৎ “যাহার ভাষণ রত্বতুল্য রাখেন। মছুরায় প্রত্যাবর্তন, 
করিয়া তিনি উচ্চ রাজপদ, ধনৈশ্বর্, মান, প্রতিপত্তি সমস্ত ত্যাগ 
করিয়। পথে বাহির হইয়। পড়েন। পরিব্রাজক কবি রূপে তাহার 
সরচিত শ্রুতিন্খকর ঈশ্বরপ্রেমপূর্ণ গানের মাধ্যমে শিবভক্তি গ্রচার 
করিতে করিতে তিনি মন্দির হইতে মন্দিরাস্তরে ভ্রমণ করেন। তাহার 
ধর্মজীবন সম্বন্ধে বু কাহিনী প্রচলিত আছে। কখনও তিনি 
চিদন্বরমের নটরাজ মন্দিরে তপশ্চ্যানিরত থাকিতেন, কখনও তিনি 
অত্যাশ্চর্য ক্ষমতী প্রভাবে চোল নবপতির মুক কন্যার বাকৃশক্তির উন্মেষে 
বাস্ত থাকিতেন, আবার কখনও তিনি সিংহল হইতে আগত একদল 
বৌদ্ধ ভিক্ষুর সহিত তর্কবিচারে নিরত থ|কিতেন। তিনি চারিশত শ্লোক 
সম্বলিত তিরুক্কোবইয়ার নামক একটি আপাতদৃষ্টিতে আদিরসাত্মক 
কাব্যের রচয়িতা বলিয়াও খ্যাত ছিলেন। একাস্তিকী শিবভক্কিমূলক 
হামিল ভাষায় রচিত শিবস্তোত্রসমূহের মধ্যে তাহার রচিত স্তো্রাবলা 
পদলালিত্যে, ভাঁবমাধুর্ষে এবং ঈশ্বরপ্রেম উদ্দীপনে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করে। চালস এলিয়টের মতে ভারতীয় ঈশ্বরভক্তদিগের 
দ্বারা রচিত কবিতাবলীর মধ্যে তাহার তিরুবাসগম অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করে। “ইহা ভগবদগীতার ন্যায় ঈশ্বর কর্তৃক তত্বব্যাখ্যান 
শহে, পরন্ত ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের অস্তরস্থ ব্যাকুল ভক্তি নিবেদন ; 
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পরোক্ষভাবে ইহা! কবির মতবাদ প্রকাশ করে, কিন্তু ইহার প্রধান 
উদ্দেশ্য হইল ভক্তের হৃদয়াবেগ, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞান ও আশা- 
আকাঙ্ষার বিষয় (প্রভুর নিকট ) নিবেদন করা? |, 

দক্ষিণ ভারতীয় শিবভক্তগণ তাহাদের স্তোত্রাবলীর সাহাযো 
বিশুদ্ধ শিবভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেমের সম্যক প্রচার ও প্রসারেই আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন। তাহাদের ধর্মাচরণ যেমন কোনও উগ্র কঠোর বিধি 
অনুষ্ট/নের দ্বার! প্রভাবিত ছিল না, তেমন তাহাদের রচিত স্তোত্ 
ও গীতিকবিতাদির মধ্যে বিশেষ কে।নও ধর্মদর্শনের তব নিহিত ছিল 
না। সহজ সরল অনাডম্বরভাবে তান, লয়, স্থর সহযে'গে ভক্তগণের 
অস্তনিহিত শিবভক্কির প্রকাশ সকলের হৃদয় স্পর্শ করিত, এবং 
শ্রোতৃমগ্ডলীর মধ্যে অনেকে তাহাদের মত ও পথ গ্রহণ করিতেন! 
ভারতের একেবাক্ে উত্তর প্রান্তে কাশ্মীর প্রদেশে প্রায় সেই সময়ে 
বা কিছু পরে এমন এক দল শেবাচার্ষের আবির্ভাব হয় ধাহাদের 
আস্তরস্থ শিবপ্রেম দার্শনিক তত্বের আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
এই আচার্যগোষ্ঠী প্রচারিত শৈবদর্শন এবং ধর্মাচরণও্ সম্পূর্ণরূপে 
উগ্রতা ও অতিমাগিকতা৷ দোষ হইতে মুক্ত ছিল। পাঞ্চরাত্র মভ- 
বাদের বিবর্তন আলোচন! প্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ ভাগে বল 
হইয়াছে যে খুষ্টীয় চতুর্২-পঞ্চম শতকে এই তুঘারমণ্তিত গিরিবেষ্টিত 
মনোরম উপত্যক।য় ভাগবত আচযগণ নিজেদের ধর্মমতের পরিবর্তনে 
ও পরিবর্ধনে ব্যস্ত ছিলেন, 'এবং কয়েকটি প্রাচীন পাঞ্চরাত্র গ্রন্থ 
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বোধ হয় এই স্থানেই রচিত হইয়াছিল। একদল শৈব আচার্ও 
_আদি-মধ্যযুগে ভূষ্্গ কাশ্মীর তাহাদের ধর্মদর্শনের প্রকাশ ও প্রচারের 
'কেন্ত্র করিয়াছিলেন। ইহাদের প্রথম ও প্রধান আচার্য ছিলেন 
কাশ্মীরের অধিবাসী বন্ুগুগ্ত। খুষ্টায় নবম শতকের প্রথমার্ধ ইহার 
আবির্ভাবকাল। তিনি শিব শ্রীকঞ্ঠের মন্্শিষ্য ছিলেন। .এই শিব 
প্রীকণ্ঠ আগম শাস্ত্রের প্রবর্তক এবং শিবন্বত্রের রচরিতা বলিয়া খ্যাত। 
মহাভারতের নারায়ণীয় পর্বাধায়ে পাশুপত যোগের প্রবর্তক বলিয়! 
যে উমাপতি ভূতপতি ব্রহ্মার পুত্র" শিব শ্রীকণ্ঠের নাম পাওয়া যায় 
(৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তিনি এবং বন্গুপ্তের গুরু বলিয়া পরিচিত 
গ্রীক যে স্বয়ং শিব এ অনুমান অসঙ্গত নহে । কারণ কাশ্মীর 
শৈবমতের প্রবর্তক আচার্য বন্ুপগ্প্তের নিকট অলৌকিক উপায়ে 
শিবসৃত্রগুলির রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি। শিবস্ত্ 
বশীর শৈবসম্প্রদায়ের ধর্মতত্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এবং কি উপায়ে সুতরগুলি 
নুপ্তপ্তের গোচরে আসে, সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী প্রচলিত 
আছে। এক কিংবদন্তী মতে তিনি শিন কতৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া 
নহাদেব পর্বতে যান ও পর্বতগাত্রে শিবনৃত্রাবলী খোঁদিত দেখিতে 
পাম। আবার অন্ত কাহিনী এই যে তিনি এক সিদ্ধের নিকট হইতে 
সবত্রবলী সম্বন্ধে সংবাদ পান। অপর কিংবদন্তী মতে মহাদেব পর্নতে 
ভগবান শিব বা তাহার অন্চর এক সিদ্ধ স্বপ্নে বসথুগুপ্তকে শিব- 
াবলীর বিষয় জানান। ইহা ব্যতীত এই সম্প্রদায়ের ধর্নতত্বমূলক 
অপর একটি প্রামাণিক গ্রন্থের নাম স্পন্দকারিকা, ইহ|র রচয়িতা 
ছিলেন বন্থগুপ্ত নিজে এবং তাহার প্রধান শিষ্য কলট। কল্পট কাশ্মীরের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুপতি উৎপলবংলীয় অবস্তীবর্মনের সমসানয়িক ছিলেন 
(খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে )। স্থানীয় শৈব মত ও সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তনে ও সংগঠনে এই গুরুশিষ্য আচার্ধদয় প্রধ|ন অংশ গ্রহণ 
করিরাছিলেন। রামকৃঞ্চ গোপাল ভাগারকর মহাশয়ের মতে নন 
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গুপ্তই প্রকৃতপক্ষে শিবন্ূত্রের রচয়িতা, এবং স্বত্রাকারে রচিত এই 
গগ্যগ্রন্থের পবিত্রতা, প্রামাণিকতা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্যই 
নোধ হয় স্বয়ং ভগবান মহাদেবকেই ইহার রচয়িতা রূপে প্রচার করা 
হইয়াছিল, এবং এই মর্মে বিভিন্ন কিংবদন্তী কিঞ্চিৎ পরবতাঁ কালে 
রচিত হইয়াছিল। | 
কাশ্ীর শৈব মত ও সম্প্রদায়ের দুইটি প্রধান শাখা স্পন্দশান্ত্র ও 
প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের ধর্মতত্বের ও দর্শনের 
আলোচন! করিবার পূর্বে গুরুপরম্পর ক্রমে এতদ্োশীয় যে সকল শৈবা- 
চার্ষগণ এই মত ও তত্ব ব্যাখ্যানে ও সম্প্রসারণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । আচার বস্তু 
গুপ্তের খুব সম্ভব অপর এক শিষ্য সোমানন্দ খৃষ্টীয় নবম শতকের শেষের 
দিকে কিংবা দশম শতাব্দীর প্রথমে আবিভূতি হন। কল্পট যেরূপ বস্তু- 
গুপ্তের তত্বমূলক উপদেশসমূহ সম্প্রদায়ের ধর্মনীতির বিষয়ীভূত করিয়া 
প্রকাশ ও প্রচার করেন, সোমানন্দ সেরূপ অদ্বৈতবাদকে ভিত্তি করিয়া 
সেগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যান প্রদান করিয়াছিলেন ; তিনিই প্রত্যভিজা! 
শাখার প্রবর্তক। তিনি ইহার মতব।দ ব্যাখ্যা! করিয়া শিবদৃষ্টি নামে 
একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু তাহার শিষ্য উদয়াকরই প্রকৃতপক্ষে 
এই শাখার ধর্মমত ও তত্বের বিশদ পরিচয় স্মত্রাকারে কিন্তু পগ্চে রচিত 
তাহার গ্রন্থে প্রদান করেন । এই গ্রন্থের নাম ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা কারিকা- 
বলী বা স্থত্রাবলী; ইহার মধ্যে তিনি তাহার গুরুকৃত অদ্বৈতবাদের 
ব্যাখ্যাসমূহ ও অন্যান্য ধর্মতত্ব স্থুকো শলে সন্নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার 
আর এক নাম উৎপলাচার্য। কল্পটের পর তীহার মাতুলেয় ও শি 
প্রায় উট্ট, ইহার পুত্র ও শিশ্ত প্রচ্ঞার্জুন, তাহার শিশ্য মহাদেব ভট 
এবং তংপুত্র ও শিশ্ শ্রীকণ্ঠ ভট্ট যথাক্রমে সম্প্রদায়ের গুরু হন। ইহার 
ইতিহাসে এই চারিজনের অংশ তাহাদের পূর্ব ও পরবর্তী আচার্যদিগের 
মত তত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। শ্ত্রীক্ঠ ভট্টরের শিত্ত ও দিবাকরের পুত্র 


অভিনবগুপ্ত ১৮৩ 


ভাস্কর খুব সম্ভব খুষ্টায় একাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন এবং গ্ররু- 
পরম্পর। ক্রমে তিনি আচার্য বন্থুগুপ্ত হইতে প্রাপ্ত উপদেশাবলীর 
উপর ভিত্তি করিয়! শিবনুত্রবাতিক নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কল্পট 
হইতে আরব্ধ গুরুপরম্পর1 তাহাতেই শেষ হয়, এবং এই সময়ে বাকিছু 
পূর্বে উদয়াকর-উৎপলাচার্ষের পুত্র ও শিষ্য লক্ষণের শিশ্ত অভিনবপ্তপ্ত 
সম্প্রদায়ের গুরু রূপে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি প্রগা 
পর্ডিত ছিলেন ও নান! শান্্রবিষয়ক শাস্ত্রে তাহার অসাধারণ বুৎপত্তি 
ছিল। উৎপলাচার্ষের গ্রন্থাদির এবং পরাত্রিংশিক। তন্বের উপর তিনি 
বিবিধ ভাষ্য রচন। করেন ; তৎপ্রণীত অন্যান্য গ্রশ্থরাজির মধ্যে তন্্রালোক 
এবং তন্ত্রসারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ কাশ্মীর শৈব মতের 
ব্যাখ্যানে ও সম্প্রসারণে খুষ্টায় একাদশ শতাব্দীর এই আচার্ষের 
অবদান অপরিসীম । এই সময়ে আর ছুই জন মনীষী, উৎপল বৈষ্ণব 
ও রামকণ, যথাক্রমে প্রদীপিক1 ( স্পন্দকারিকার ভায্য ) এবং স্পন্দ- 
বিবৃতি নামে কাশ্মীর শৈবমত সম্বন্ধীয় ছুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
রামকণ্ঠ উৎপলাচার্ধের অপর শিষ্য ছিলেন। আচার্য অভিনবগুপ্রের 
উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন ক্ষেমরাজ ; তিনি তাহার গুরুর প্রারন্ধ কার্য অতি 
যত্তের 'সহিত সম্পাদন করিয়া যান। তিনি শিবন্ত্রের বিমধিণী 
নামক একটি ব্যাখ্যান রচনা করেন, এবং স্বচ্ছন্দ প্রভৃতি তন্বসমূহের 
উপর ভাষ্য লিখিয়া যান। তাহার শিষ্য যোগরাজ ('ইনি অভিনব- 
গুপ্তের নিকট হইতেও শিক্ষা লাভ করেন ) অভিনবগ্প্তের অন্থতম 
গ্রন্থ পরমার্থসারের উপর একটি ভাষ্য রচন! করিয়াছিলেন । উপরি- 
লিখিত কাশ্মীর শৈব গুরুদিগের কার্ষের ভার খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 
জয়রথ এবং অষ্টাদশ শতান্দীতে শিবোপাধ্যায় রদৃতি সাম্প্রদায়িক 
আচার্যদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। 

কাশ্মীর শৈব সম্প্রদায়ের আচার্যপরম্পরা সম্বন্ধে উপযুক্ত সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা হইতে ইহা! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ইহার আচার্যগণের 


১৮৪ পঞ্চোপাসন। 


মধ্যে প্রায় সকলেই বিষ্তা, বুদ্ধি ও দার্শনিক তত্ববিচারে অসাধারণ 
পণ্ডিত ছিলেন। ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের জন্য তাহারা যে সব অব্দান 
রাখিয়৷ গিয়।ছেন, এগুলি বর্তমানকালের দেশী ও বিদেশী তত্বানুসন্ধিংস্থু 
দিগের অপরিসীম শ্রদ্ধ। ও বিম্ময়ের উদ্রেক করে। কাশ্মীর শৈবদিগের 
ছুই শাখার কথা একটু আগেই বলা হইয়াছে। এখন এ ছুটির 
ধর্মদর্শন পৃথকভাবে আলোচন৷ করা প্রয়োজন। যে শাখার ভিত্তি 
আচার্য বন্ুগুগ্ত ও তচ্ছিত্য কল্পট প্রণীত স্পন্দশাস্ত্র, উহার দার্শনিক তত্ব 
প্রথমেই বিচারযোগ্য। এই শান্ত্রানুসারে বিশ্বস্ষ্টির জন্য ঈশ্বরকে 
কোনও গৌণ কারণের উপর নির্ভর করিতে হয় না। কোনও কোনও 
ধর্মতত্রমতে কর্ম ও প্রধান (উপাদানীভূত কারণ ) গৌণ কারণ, 
এবং ঈশ্বর কর্তৃক স্থজনকার্ধের মূলে ইহাদেরও সক্কিয় অংশ বর্তমান। 
আবার বেদাস্ত্ত্রে গৃহীত মত যে ঈশ্বর নিজেই উপাদানীভূত কারণ, 
ইহাও এই শান্ত্রকারগণ স্বীকার করেন না। শহ্করসমধিত মায়াবাদ 
অনুসারে পরিদৃশ্যমান জগংপ্রপঞ্চ যে সর্বেব মিথ্যা উহাও তাহাদের 
দ্বারা স্বীকৃত হয় না। ইহাদের মতে ঈশ্বর সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ, 
এবং তিনি তাহার অত্যুত্বম ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বিশ্ব জগৎ স্থষ্ি করেন । 
স্ব জগৎ তাহারই প্রতিচ্ছবি, এবং আ।পাতৃষ্টিতে ঈশ্বর হইতে উহার 
যে পার্থক্যবোধ তাহ ভ্রাস্তিপ্রস্থত ; স্থষ্ট জীব ও জগতের তাহার 
সহিত কোনও প্রকৃত বিভেদ নাই। ক্ষটিক দর্পণে ধৃত জীবজন্ত 
গৃহাির প্রতিচ্ছবিসমূহ যেমন দর্পণের উপর কোনও রেখা বা কলঙ্ক 
আরোপ করে ন সেরূপ বিশ্বপ্রপঞ্চ ঠাহাতেই প্রতিভাত হইয়া তাহার 
অপার মহিমাকে বিন্দুমাত্র কলুষিত করে না । যে ধর্মদর্শন মতেঈশ্বর 
উপাদানীভূত কারণ বলিয়া বিবেচিত, উহার অন্ততম মীমাংসা যে স্থষ্টির 
বিষয়ীভূত হইয়াই ' তাহার বাহ প্রকাশ, ইহাও স্পন্দশান্ত্রকারগণ 
কর্তৃক সমধিত হয় নাই। বন্গুপ্তের মতে ভগবান মহাদেব অতি 
নিপুণ যাছুকরের ন্যায় পট, বর্ণ, তুলি ইত্যাদি চিত্রকর্মের নানাবিধ 


ত্রিক দর্শন ১৮৫ 


উপাদান আদৌ ব্যবহার না করিয়া এই জগংপ্রপঞ্চের চিত্র অঙ্কিত 
করেন। আর একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে তাহার! ঈশ্বরের অন্থ- 
নিরপেক্ষ ভাবে স্থজনক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেন। স্দ্ধ যোগী যেরূপ 
কোনও উপাদানের সাহায্য ব্যতিরেকে মাত্র তাহার একাগ্র ইচ্ছা- 
এক্তিবশে নানাবিধ বস্ত প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন, সেরূপ পরম শিব 
তাহার অত্যাশ্্য ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়াই এবং কোনও কিছুর 
সাহায্য ন৷ লইয়াই বিশ্রচরাচর স্থষ্টি করেন । 

কাশ্মীর শৈবমত যে ভাবে *স্পন্দ ও প্রতাভিচ্ঞাশাস্ত্রে বা।খ্যাত 
হইয়াছে ইহ! হইতে স্পষ্ট প্রতীয়ম।ন হয় যে উহা৷ সম্পূর্ণরূপে অদ্ৈত- 
বাদ সমর্থন করে। কিন্তু স্পন্দ ও প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মত প্রতিষ্ঠার 
পুর্বে যে আগমশাস্ত্রসম্মত শৈব দর্শন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত 
ছিল উহা দ্বৈত বা বহুত্ববাদ প্রভাবিত ছিল। পাশুপত দশনের 
অগ্নিহিত তত্বও যে এই প্রকারের তাহা পূব অধ্যায়ে বল! হইয়াছে 
পূর্ণ প্রতিচিত দৈতবাদ নিরসনকল্পে বন্থুগুপু, কল্পট, সোমানন্দ প্রভৃতি 
এতদ্েনীয় শৈবাচার্থগণ “ত্রিক' দর্শনের পূর্ণ সমর্থন ও প্রচার করেন। 
ত্রিক' শব্দটি এক অর্থে 'িবশক্তি-আন্ু' এবং অন্য অর্থে 'পিশু-পাশ- 
পতি' এই ত্রিতত্বকে বৃঝায়। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অর্থই আমাদের 
আলোচনার বিষয়। তত্ব তিন হইলেও এক, কারণ প্রথম ছুই তন, 
পশু ও পাশ সম্পূর্ণরূপে পতি বা পরম শিবের উপর নির্ভরশীল । 
পরমেশ্বর তাহার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাবলে নিজেই অগণিত পশু বা জীবের 
আক।|রে প্রতিভাত হন, এবং ঠাহ।র অপর শক্তিবশে এই জীনসমূহ 
সুপ্তি বা! জাগরণের অবস্থায় থাঁকে। স্থপ্ত অবস্থার জীব মলসংযুক্ত 
থাকে । মল তিন প্রকার, যথা আণব, মারীয় ও কার্ন। জীব অবিদ্যা 
প্রভাবে যখন নিজের স্বাধীন ও বিশ্বাত্মিক! প্রকৃতি সম্বন্ধে অঞ্জন 
থাকে ও দেহাত্মভেদ সন্ধন্ধে বিমূট হইয়া শরীরকে ই নিজ স্থায়ী সন্তারূপে 
ভবে এবং এজন্য সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন সে 


১৮৬ পঞ্চোপাসণা 


আণব মলের দ্বারাই কলুষিত থাকে । জীবের দেহবদ্ধ অবস্থা! ঈশ্বর- 
সথষ্ট মায়! হেতু হইয়া থাকে, এবং এই অবস্থায় সে মায়ীয় মলসংযুক্ত 
হয়। দেহস্থ জ্ঞান ও কর্মেন্দ্িয়াদির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া যখন সে 
নানাপ্রকার কর্মাদি করিয়া চলে, তখন সে কার্ম কলুষ দ্বারা আচ্ছন্ন 
হইয়া পড়ে। এই ত্রিবিধ মল পরম শিবের নাদান্বিকা শাশ্বতী শক্তি 
হইতে সঞ্জ(ত হয়। নাদ হইতে শবেরও স্থষ্টি, এবং শব্ধ ব্যতিরেকে 
জীবের সাংসারিক জীবন রূপ গ্রহণ করে না।১ উপরিলিখিত ব্রিবিধ 
মল, নাদ ইত্যাদি একত্রে ত্রিকের দ্বিতীয় তত্ব পাশকে বুঝায়। এই 
পাশে বদ্ধ হইয়। পশু সুপ্ত অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে । সে এই পাশ ছিন্ন 
করিতে পারে এবং শ্রপ্তি হইতে জাগরণের পথে আসিতে পারে। 
এজন্য তাহার নিজের আত্যস্তিক প্রযত্ব ও উদ্ঘম এবং সদগুরুর উপদেশ 
আবশ্যক । উদ্চমের প্রকৃষ্ট পন্থা হইল একাগ্র ও সুতীব্র মননশক্তি। 
এই শক্তির যথোপযুক্ত প্রয়োগের ফলে পশু বা জীব শাশ্বত সত্যের 
আভাঙ পায় এবং সর্বপ্রকার মল হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মান্বরূ্প 
হইয়া পড়ে । নিরতিশয় উদ্যম প্রশ্থত জীবাত্ম! ও পরমাত্মার একাত্মতার 
স্থায়ী উপলব্ধিই ভৈরব বলিয়া শিবশ্ৃত্রের পঞ্চম সুত্রে ও উহার ভাতে 
বণিত আছে।২ 

প্রত্যভিন্্রাশাস্ত্রের প্রবর্তক ছিলেন সোমানন্দ, খুব সম্ভব বন্থুগুপ্তের 
অপর এক শিষ্য। তৎপ্রণীত শিবদৃষ্টি গ্রস্থেই তিনি এই শান্ত্রমতের 
ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু তচ্ছিষ্য উৎপলাচার্য বা উদয়াকরই যে 


রঃ শখ 


১ ক্ষেমরাঁজ তীহার শিবস্থত্র বিমধিণী গ্রন্থে প্রথম তিনটি স্ত্রের তায্- 
কাঁলে এই সকল তত্ব বিশদতাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন) কাশী গ্রন্থাবলী, প্রথম 
খণ্ড, পৃঃ ৪--১৬। 

২ উদ্যমে ভৈরবঃ। ভাব্য-"****তৈরবো ভৈরবাত্ক স্বন্বরূপাঁভিব্যক্তি- 
হেতুত্বাৎ ভক্তিভাজাম্‌ অস্তর্ম খৈতত্বত্বাবধানঘনানাং জায়তে । 


প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন ১৮৭ 


ইহার প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তাহার পদ্ঠে রচিত ঈশ্বর 
প্রত্যভিজ্ঞা কারিক! নামক গ্রন্থে প্রদান করিয়াছিলেন, এ কথা একটু 
আগেই. বলা হইয়াছে । জগংপ্রপঞ্চের স্থষ্টিবিবরণ এবং জীবের সহিত 
ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রত্যভিজ্ঞাশান্ত্রকারদিগের মত স্পন্দশান্ত্রকার- 
দিগের মত হইতে পৃথক্‌ নহে। কিন্তু ইহারা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন উপায়ে 
ঈশ্বরের সহিত জীবের মূলগত এক্য উপলব্ধির বিষয় ব্যাখা করেন। 
প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন মতে জীবের শিবের সহিত একাত্মতার উপলব্ধি 
আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে জানিবার ও চিনিবার ফলেই হয়। কঃ, 
স্থেতাশ্বতর এব মুণ্ডক উপনিষদগুলিতে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়__ 


ন তত্র ্ুর্যে! ভাঁতি ন চন্দ্র তারকং নেম! বিদ্যুতে! ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। 
তমেব ভাস্তমন্ুভাতি সর্বং তশ্ত ভাষ। সর্বমিদং বিভাঁতি ॥ 
( কঠ উপ, ৫, ১৫, শ্বেতাশ্বতর, ৬, ১৪ 7 মুণ্ডক, ২১ ২, ১০) 


এই শ্লোক অনুসারে জীবের অভিজ্ঞান শক্তি আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বরের 
উক্তরূপ শক্তির সমান হইলেও প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বরের সব কিছু 
উদ্দীপিত করিবার শক্তির উপরই নিওর করে। কারণ স্ূর্ধ, চন্দ্র, তারা, 
বিদ্যুৎ অগ্নি প্রভৃতি যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তি তাহার দীপ্তিতেই 
অন্ুভাত হয়। জ্ঞান- ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট জীব এশ্বরিক অংশের 
অধিকারী, এবং মূলে জীব ও ঈশ্বরে কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু 
জীব আদিতে অঙ্ঞীনরূপ তমসায় আচ্ছন্ন থাক। নিমিত্ত ঈশ্বরের সহিত 
তাহার প্রকৃত এঁক্য উপলব্ধি করিতে পারে না । এই মত ব্যাখ্যানকল্ে 
স্থানীয় শাস্ত্রকারগণ যে উপম। ব্যবহার করেন উহা! অতি স্থন্দর | 
কোনও একটি প্রেমাম্পদ অপরিচিত যুবকের রূপ ও গুণাবলীর বিষয় 
অবিরত অন্তের মুখে শ্রবণ করিয়া একটি যুবতী তাহাকে মনপ্রাণ দিয়া 
ভালবাসিতে পারে। যুবকের সহিত পূর্বপরিচয়ের অভাববশতঃ তাহার 
প্রেমাম্পদের নিকট নীত হইলেও সে তাহাকে অপর সাধারণের মত 


১৮৮ পঞ্চোপাসন। 


ভাবে, ও তাহার চিত্তে প্রিয়মিলনের কোনও আনন্দপূর্ণ প্রতিক্রিয়া হয় 
ন।। কিন্তু যখন তাহাকে কেহ জানাইয়। দেয় যে ধাহার কথ কানে 
শুনিয় সে তাহার পায়ে হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াছে তিনিই এই পুরুষ, 
তখন তাহ।র আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না, এবং সে মিলনানন্দে 
বিভোর হইয়া পড়ে। জীব সেরূপ পরম শিবের অতুযুৎকৃষ্ট সত্তার বিষয় 
জানিয়! তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিলেও অজ্ঞানাবৃত অবস্থায় জানে 
না৷ যে তাহার ভক্তির পাত্র ভগবান তাহাতেই আসীন আছেন। যখন 
কিন্তু সদগুরুর উপদেশে তাহার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, এবং সে 
বুঝিতে পারে যে সে নিজেই অত্যুৎকৃষ্ট গুণাবলীযুক্ত ঈশ্বরের অধিষ্ঠান 
ও পরমেশ্বরের সহিত তাহার কোনও সত্যকারের ভেদ নাই, তখন পরম 
শাস্তি ও ভূমানন্দ তাহ।র চিন্তে চির বিরাজমান হয়। স্পন্দশাস্ত্রমতে 
ঈশ্বরের সহিত জীবের একাত্মত। বোধ সুতীব্র মনন ও .সর্বপ্রকার কলুষ 
হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টার ফলে ভেরবের আকারে তাহার উপলব্ধির 
বিষয় হয়, আর প্রত্যভিঙ্ঞাদর্শন অনুসারে জীবের ঈশ্বরের সহিত 
একাত্মতা বৌধই তাহার প!শমুক্তির প্রাথমিক ও প্রধান উপায়। 
সংক্ষেপে কাশ্মীর শৈবদিগের ধর্মদর্শনের যে বিবরণ উপরে দেওয়া 
হইল, উহা! হইতে তাঁহাদের উৎকৃষ্ট চিস্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
এতদ্যতীত আত্মন, পরমশিবের প্রকাশ, শিবতত্ব, শক্তিতত্ব, সাদাখ্য তত, 
এম্বরতত্ব্, সদ্বিগ্ঠা, ষট্কঞ্চুক, পুরুষ, প্রকৃতি ও গুণসমূহ, চতুবিংশতিতত্ত 
প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সকল স্পন্দশাস্ত্র ও প্রত্যভিজ্ঞাশাস্রকারগণ অতি 
নিপুণ ও বিশদ ভাবে তাহাদের গ্রন্থাদিতে আলোচন। করিয়াছেন। 
শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চ্যাটাজী মহাশয় তাহার 75251/77 91,215157 
নামক গ্রন্থে এই সব তত্ব সম্থপ্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। বাহুল্য- 
ভয়ে এ গ্রন্থে ইহা আলোচন! করা হইল না। এখানে কিন্তু পুনরায় 
উল্লেখ করা আবশ্যক যে কাশ্মীর শৈবাচাধের! তাহাদের ধর্মচর্যায় 
পাশুপত, কাপালিক প্রভৃতি উগ্রপন্থী শৈবসন্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত 


প্রত্যভিজ্ঞ। দর্শন ১৮৯ 


অতিমাগ্রিক বিধি চর্ধ[দির প্রয়োগ না করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, 
তাহারা আসন প্রাণায়ামাদির উপরও সেরূপ্‌ গুরুত্ব প্রদান করিতেন না। 
মাধবাচার্য তাহার সর্বদর্শনসংগ্রহে ইহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “এই 
মাহেশ্বরগণ প্রত্যভিজ্ঞানকেই অভীগ্সিত অর্থ ও পরমার্থ লাভের একটি 
নব উপায় রূপে গ্রহণ করিয়। মনে করিতেন যে ইহা সমানভাবে সকল 
মানবের আয়ত্তে ছিল, এবং ইহার জন্ঠ প্রাণায়ামাি বাহা ক্লেশকর 
ধর্মাচরণের কোনও আবশ্যকতা ছিল না'।১ কেহ কেহ বলেন যে 
কাশ্মীর শৈব ধর্মমত দ্রবিড়দেশীয় শৈব সিদ্ধান্তের জনক। ইহ! দক্ষিণ 
ভারতে খুষ্ঠীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রবেশ করে । ইহ। সত্য যে চতুর্দশ 
শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতীয় কয়েকটি লেখে কাশ্মীর শৈব সম্প্রদায়তুক্ত 
ব্রাহ্মণগণের কথা বলা আছে। পরব্া অধ্যায়ে দক্ষিণদেশীয় শৈব 
সিদ্ধান্ত মতবাদ আলোচনাকালে ইহা দেখানো হইবে যে কোনও 
কোনও বিষয়ে এই ছুই ধর্মতত্বের কিছু কিছু মতসাদৃশ্যও বর্তমান। 
কিন্তু ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্যও বর্তমান ।২ দক্ষিণ ভারতে শৈব মত 
ও তত্ব একাদশ শতাব্দীর পূর্বেও প্রচলিত ছিল, স্থৃতরাং উহা যে কাশ্মীর 
শৈব মতবাদ হইতে উদ্ভুত হইয়াছিল ইহ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে । তবে 
ইহা হইতে পারে যে খুষ্ীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে মুসলমান আক্রমণ- 
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কারীদিগের দ্বার! নির্যাতিত হইয়া কাশ্মীর ও তংপার্বর্তী স্থানগুলি 
হইতে বহু শৈব ব্রাহ্মণ দক্ষিণ ভারতের অনুকুল পরিবেশে নিজেদের 
ধর্মচর্যা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


চস্পম ভঞ্যাজ 
শিব-_শৈব 
আগমান্ত শৈব, শুদ্ধশৈব ও বীরশৈব সম্প্রদায় 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দক্ষিণ ভারতীয় শিবভক্তগণ ও ভারতের সর্বোত্তর 
প্রান্তের কাশ্মীর শৈব সম্প্রদায় সংক্রান্ত আলোচনাকালে দেখানো 
হইয়াছে যে প্রথম দল যেমন মাতৃভাষায় রচিত গীতিকবিতার মাধ্যমে 
শিবভক্তির বহুল প্রচার ও প্রসার কার্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, দ্বিতীয় শৈব- 
গোষ্ঠী তেমন দশনিক ত্বত্ববিচার দ্বারা ঈশ্বরপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে অদবৈত- 
মতের প্রতিষ্ঠাকল্লে বিশেষ যত্ববান ছিলেন। দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তের 
এই ছুই বিশিষ্ট শিবোপাসক দল পরবর্তা কালের জন্ত যে সাহিত্য ও 
তত্বগত অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, এ সকল আজিও চিন্ত/শীল ব্যক্তি 
মাত্রেরই শ্রদ্ধাপূর্ণ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই অধ্যায়ে যে কয়টি 
শৈব সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করা হইবে, উহার! প্রধানত: 
দক্ষিণ ভারতেই রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং অতিমাগিকতা দোষ হইতে 
সম্পূর্ণ যুক্ত হইয়া নিজেদের বিশেষ বিশেষ পন্থানুসারে শৈবতত্বের 
প্রচার ও একাস্তিক শিবভক্তির প্রসার বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল । 
দক্ষিণ দেশীয় গ্রীবৈষ্ণব আছচার্ষগণ যেরূপ নালায়ির প্রবন্ধাবলীর অষ্টা 
আড়বারগণকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া নিজেদের বিষুভক্রিমূলক 
ধর্মতত্ব ও দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এই দেশের শৈবাচারগণ 
সেরূপ নায়নার ও অন্তান্ত শিবভক্তবৃন্দের স্তোত্রত্বাবলীকে আদর্শ 
করিয়া সাম্প্রদায়িক ধর্মমত ব্যাখ্যানে অগ্রণী হইয়াছিলেন। উভয় 
ক্ষেত্রেই প্রথমে সরল, অনাড়ম্বর একান্তিক ঈশ্বরপ্রেমের সাবলীল 
প্রকাশ, পরে দার্শনিক তব্গত মতবাদের প্রচার প্রচেষ্টা । 

আগের অধ্যায়ে সম্তান-আচার্গণের উল্লেখ করা হইয়াছে । এই 
আচার্যগোর্ঠীর প্রধান ছিলেন চারিজন, যথা মে কণ্ড দেবর, অরুড় ণন্দি, 
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মরই জ্ঞান সম্বন্ধর এবং উমাপতি। ইহারা ১২২৩ হইতে ১৩১৩ 
খুষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং কিঞ্িন্নযান শতাব্দীকাল 
ধরিয়া শৈব সিদ্ধান্ত মত প্রচার করিয়াছিলেন। চতুর্দশ সংখ্যক সিদ্ধান্ত 
শাস্ত্রের মধ্যে অধিকাংশই তাহাদের রচিত। দ্বাদশটি কারিকাবিশিষ্ট 
শিবচ্ঞানবোধ নামক শৈবদর্শন সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থ রৌরবাগমের একটি 

ধশ। মে কগুদেবর এই প্রামাণিক গ্রন্থটি তামিল ভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছিলেন। মে কও দেবরের প্রখ্যাত শিষ্য অরুড়ণন্দি শিবজ্ঞান- 
সিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা! করেন, এবং উহার শিষ্য মরই জ্ঞান সম্বন্ধর 
শৈব সময় নেরি নামক গ্রন্থের রচয়িতা । মে কণ্ড এবং মরই জ্ঞান 
শূদ্রজাতিভুক্ত ছিলেন, কিন্তু মরই জ্ঞানের শিশ্য উমাপতি ত্রান্মণকুলোন্তি 
ছিলেন। তাহার গুরুভক্তি এত প্রবল ছিল যে তিনি শূত্র গুরুর 
উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণেও কিছুমাত্র দ্বিধা! বোধ করিতেন না। সন্তান- 
আচার্ষদিগের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখাক সিদ্ধান্তশান্তর 
প্রণয়ন করেন ; তৎপ্রণীত এ জাতীয় গ্রন্থসংখ্যা ছিল আট । মাণিকা 
বাসগহ)র প্রণীত তিরুবাসগম স্োত্রাবলীতে যেসব দার্শনিক তত্ব 
সহজ ও সরলভাবে গীতিকবিতার মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ 
সকল ও অন্যান্য গভীরতর শৈব দর্শন এই সব সিদ্ধান্তশাস্ত্ে যুক্তি 
তর্কের দ্বারা বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা 
যায় যে তামিল ভাষায় শৈব ধর্মদর্শন যামুনাচার্য রামানুজ প্রভৃতি 
আচার্ধগণ কর্তৃক শ্রীবৈষ্ণব ধর্মতত্ের ব্যাখ্যান ও প্রচারের পরে পরিপূর্ণ 
রূপ গ্রহণ করে, এবং এ কারণ ইহাতে শ্রীবৈষ্ব দর্শনের কিছু কিছু গৌণ : 
প্রভাব থাকা অসম্ভব নহে। পরবর্তা কালে শল্ভূদেব ও শ্ত্রীকণ্ 
শিবাচার্ধ প্রচারিত শুদ্ধশৈব মতবাদে যে বিশিষ্টাদ্বিতবাদের পূর্ণ 
প্রভাব পরিক্ফুট হইয়াছিল উহা একটু পরে আলোচিত হইবে। 
উল্লিখিত চারিজন সম্ভান-আচার্ষের পূর্বেও কোনও না৷ কোনও রূপে 
শৈব দর্শনের বর্তমান থাকার বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ 
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গোপাল ভাগারকর বলেন যে শিবকাঞ্ধীর রাজসিংহেশ্বর শিবমন্নির- 
গাত্রে উৎকীর্ণ একটি লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে রাজসিংহ অত্যন্তকাম 
শৈব সিদ্ধান্ত দর্শনে অতীব পারদর্শী ছিলেন। এই রাজসিংহ অত্যন্ত- 
কাম খুব সম্ভব খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পরাক্রান্ত চালুক্যরাজ পুলকেশীর 
সমসাময়িক পল্লব নৃপতি ছিলেন। 

প্রাচীন শৈব ধর্মতত্বের প্রধান ভিত্তি ছিল আগমশাস্ত্,। এবং 
আগমশাস্ত্রের অনুমোদিত সংখ্য! ছিল অষ্টাবিংশতি। আগমাস্ত শৈব 
গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে গোদাবরী নদীর তীরে মন্ত্রকালী নামক 
স্থানে বংশান্ুক্রমে শৈবাচার্ধদিগের বাঁস ছিল। তথায় মন্ত্রকালেশ্বর 
শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া আমর্দক প্রমুখ চারিটি শৈব মঠ স্থাপিত 
হয়। আমর্দক তৎকালীন অতি বিখ্যাত শব মঠ, এবং ইহার 
বহু শাখা ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবলপ্রতাপ চোল 
নৃপতি রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাতীরবতী দেশসমূহে বিজয়/ভিযানকালে 
উক্ত শৈবাচার্যদিগের সংস্পর্শে আসেন, এবং অভিযান হইতে প্রত্য।বর্তন- 
কালে ইহাঁদিগের মধ্য হইতে কয়েকজনকে লইয়া! আসিয়া নিজ রাজ্যে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। চোল রাজ্যে নবাগত এই আচার্য গোী শৈব 
ধর্মতত্বমূলক বনু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; এবং ইহার ফলে দক্ষিণ ভারতে 
শৈব ধর্মদর্শনের প্রভূত প্রসার হয়। ইহাদের অন্যতম বংশধর অঘোর 
শিবচার্ধ খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তম|ন ছিলেন, এবং তিনি 
ক্রিয়াকর্মগ্োতিনী নামক শৈবদর্শন সংক্রান্ত এক অতি প্রামাণ্য গ্রন্থ 
রচনা করেন। তাহার পর যথাক্রমে ভ্রিলোচন শিবাঁচার্য সিদ্ধাস্ত- 
সারাবলী, এবং বামদেব শিবাচার্ষের পুত্র নিগম জ্ঞানদেব জীর্ণোদ্ধার- 
দশকম্‌ নামে এ জাতীয় গ্রশ্থসমূহ রচন1 করিয়াছিলেন। তাঞ্জোরের 
স্ৃবিখ্যাত বৃহদীশ্বর শিবমন্দিরের নির্মাতা পরাক্রাস্ত চোল নৃপতি 
রাজরাজ সর্বশিব পণ্ডিত শিবাচার্ধকে উক্ত মন্দিরের প্রধান পুরোহিত- 
পদে নিযুক্ত করেন, এবং এই নির্দেশ দেন যে আর্, মধ্য ও গৌড 

১৩ 
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দেশীয় শৈবগুরুদিগের শিষ্-প্রশিষ্তগণই ভবিষ্যতে মন্দিরের প্রধান 
পুরোহিত-পদ অলঙ্কৃত করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। ইহ! 
হইতে অনুমান কর! অসঙ্গত হইবে না যে সর্বশিব পর্ডিত শিবাচার্য 
উত্তরদেশাগত আচার্য ছিলেন, এবং আগমাস্ত শৈব মতের রূপায়ণে 
দ্রবিডৌত্বর দেশীয় আচার্ষগণ এক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ইহ[দিগের মধো কেহ কেহ চোল নৃপতিগণের ধর্মগুরুর পদে অভিষিক্ত 
হন, এবং ইহারা রাজ্যে এরপ প্রভাবশালী ছিলেন যে কখনও কখনও 
তাহার! রাজার বিধান পরিবর্তন করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। 
আগমান্ত শৈবগণ বেদ ও উপনিষদে বিশ্বাসী বেদান্ত শৈবগোষ্টী 
হইতে পৃথক ছিলেন; তাহারা বেদাদি গ্রন্থের উপর অধিক গুরুত্ব 
প্রদান করিতেন না। অৈতবাদী বেদান্ত শৈবদিগের একটি উক্তির, 
যথা-_যন্তয নিশ্বসিতং বেদাঃ, 'ধাহার (ত্রন্ষের ) নিঃশ্বাস হইতে বেদাদির 
( উৎপত্তি )-_উল্লেখ করিয়া আগমান্ত শৈবগণ বলিতেন যে অষ্টাবিংশতি 
সংখ্যক আগমশান্্র ভগবান মহাদেবের শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত 
হইয়ীছিল বলিয়া ব্রন্মের দৈহিক ক্রিয়৷ মাত্র নিঃশ্বাস হইতে সপ্তাত 
বেদারি অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহাদেব 
পঞ্চবন্তু ; তাহার পাঁচটি মুখের নাম সগ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, 
তংপুরুষ ও ঈশান। এই বিভিন্ন বন্ডের দ্বারাই আটাশটি শৈবাগম 
নি্ললিখিত ক্রমে ঘোষিত হইয়াছিল বলিয়া আগমান্ত শৈবদিগের 
বিশ্বাস। সম্যোজাত মুখ হইতে কামিকাগম প্রমুখ পাঁচটি আগম, 
বামদেব মুখ হইতে স্থপ্রভেদাগম প্রভৃতি পাঁচটি, অঘোর বক্তৃ।, হইতে 
বিজয়াগম প্রমুখ পাঁচটি, তৎপুরুষ বক্তের দ্বারা রৌরবাগম প্রমুখ পাঁচটি 
এবং ঈশান বদন হইতে কিরণাগম, বাতুলাগম প্রভৃতি ছয়টি আগম 
ভগবান মহাদেব কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়। এই ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী 
আগমাস্ত শৈবগণ অষ্টাবিংশতি আগমশাস্ত্রের উপর এত অধিক গুরুত্ব 
প্রদান করিতেন। ইহাও এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে আগমগুলির 


আগম শাস্ত্ব ১৯৫ 


বিভিন্ন তালিকাতুক্ত নামসমূহের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। 
শিব স্বয়ং ইহাদের রচয়িতা এ কিংবদস্তীর কথা বাদ দিলে ইহা বলা 
যায় যে অধিকাংশ শৈবাগম খুষ্টীয় নবম শতকের মধ্যে রচিত 
হইয়াছিল। ইহাদের রচনাস্থল যে প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারত, তাহার 
অন্যতম প্রমাণ এই যে এগুলি প্রায় নাগরী অক্ষরে কিন্তু তামিল, 
তেলেঞ্, কানাড়ী প্রভৃতি দক্ষিণ দেশীয় ভাষায় রচিত হয়। বহু আগম 
অনেক পাঞ্চরাত্র সংহিতার ন্যায় এখনও অপ্রকাশিত আছে। আগম- 
শাস্ত্রে বিশ্বাসী দক্গিণ ভারতের শৈবগণ অ্বৈতবাদী ও বেদাচারী 
মীমাংসকদিগকে পাশবদ্ধ পশু বলিয়া নিন্দা করিতেন, এবং তাহাদিগকে 
শৈব দীক্ষা গ্রহণের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন । অপর পঞক্ষে 
কুমারিল ভট্ট প্রমুখ মীমাংসক এবং অদ্বৈতনত।বলম্থিগণ ইহাদিগকে 
নান্তিক্যবুদ্ধি সম্পন্ন অত্যন্ত নিম্শ্রেণীর অপমার্গগত ত্রাহ্মণ এমন কি 
শুর বলিতেও কুঠাবোধ করিতেন না। ইহারা পরস্পরের প্রতি 
অপভাষণরত হইলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে একে অপরের ধর্মচরণ 
আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে বিমুখ হইতেন না। আগমান্ত শৈবেরা 
গৃহাস্ত্রে বণত কয়েকটি হোঁম ও উহাদের উপযোগী মন্ত্র তাহাদের 
ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহার করিতেন এবং বৈদিক মন্ত্রের অনুকরণে কতিপয় 
মন্্ও রচনা করিয়াছিলেন। তবে তাহাদের পুজাকার্ষে বাবন্ৃত 
সর্বাপেক্ষ। পবিত্র পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ছিল--“নমঃ শিবায়” এবং তাহ!দের 
দাক্ষাবিধি, অস্কুরার্পণ নামক দীক্ষাদানের প্রারস্তিক ক্রিয়া, এবং ধর্ম- 
শালনের অপরাপর অঙ্গ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। 
নয়ে শৈব দীক্ষাবিধি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। 

মোক্ষকামী আগমান্ত শৈবগণ তাহাদের ধর্মজজীবনে সদ্গুরুর নিকট 
হইতে দীক্ষা গ্রহণ অব্্যকর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তাহাদের 
বিশ্বাস ছিল যে এ বিষয়ে অবহেলা। করিলে ত্টাহার। জীবনে পূর্ণত। লাভ 
করিতে পারিবেন না, এবং অবশেষে মোক্ষলাভ হইতে বঞ্চিত হইবেন । 


১৯৬ পঞ্চোপাধনা 


গুরু বা আচার্য এই দীক্ষা্দান ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ 
করিতেন, এবং শৈব দীক্ষা গ্রহণেচ্ছ্র দ্বার তিনি সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতা 
শিব রূপে পরিগণিত হইতেন। প্রধানত; সংসারত্যাগী ভক্তিপরায়ণ 
ব্যক্তিই দীক্ষাগ্রহণের যোগ্য পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন, এবং 
এই যোগ্যতা লাভের জন্য তাহাকে দেবীর প্রসারের উপর নির্ভর 
করিতে হইত। দীক্ষাগ্রহণেচ্ছুর এই অনুগ্রহ লাভ শক্তিপাতম, 
বলিয়। শৈব শাস্ত্রে ব্িত হইয়াছে । দীক্ষাকামীর নিজ নিজ শক্তি 
অনুযায়ী শক্তিপাত করেক প্রকারের হইত; কাহারও পক্ষে ইহা 
ততক্ষণাং অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছ। মনোমধ্যে উদয়ের প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই, কাহারও পক্ষে অচিরে, আবার অন্য সকলের পক্ষে ধীরে বা 
অতি ধীরে দেবীর অনুগ্রহ লাভ সম্ভব হইত। শক্তিপাতের তারতম্য 
অনুযায়ী শৈব দীক্ষাও কয় প্রকারের ছিল। বিভিন্ন শৈব দীক্ষার নাম 
ছিল সময় দীক্ষা, বিশেষ দীক্ষা ও নির্বাণ দীক্ষা । এই সব দীক্ষাবিধির 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণন৷ পাঠে ইহ! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আগমাস্ত শৈৰগণ 
নানাপ্রকার আন্ুষ্পানিক ক্রিয়ার উপর কত অধিক গুরুত্ব প্রদান 
করিতেন। তবে ইহাও সত্য যে এই অনুষ্ঠানসমূহ অতিমাগিকতা 
দৌষ হইতে মুক্ত ছিল। পীশুপত্ড বিধি আলোচনা! কালে এ সম্প্রদায়- 
ভুক্ত উপাসকগণের যেসব উগ্র ধর্মাচরণের কথা৷ এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে 
বলা হইয়াছে সেগুলি হইতে ইহার! সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। সময় ও 
বিশেষ দীক্ষা বিধিতে গুরু বা আচার্ষের অংশ অধিকতর প্রধান ও 
সক্রিয় ছিল। নির্বাণ দীক্ষা সেই সকল শিস্তের পক্ষেই প্রযোজ্য হইত, 
ধাহারা আধ্যাত্বিকতার পথে পূর্ব হইতেই অধিক অগ্রসর থাকিতেন। 
সময় দীক্ষায় গুরু কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা শিষ্য পাশ 
হইতে মুক্ত হইতেন, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শুত্রাদি জাতি অনুষায়ী 
শিষ্য বা শিস্তার নৃতন নূতন নামকরণ হইত। এখানে লক্ষ্য করিবার 
বিষয় যে স্ত্রী ও শূদ্রের শৈব দীক্ষা গ্রহণে কোনও বাধা ছিল না, তবে 


বিশেষ দীক্ষা ১৯৭ 


জাতি ও লিঙ্গ অনুযায়ী দীক্ষার পর তাহাদের নামকরণে পার্থক্য রাখা 
হইত। নূতন নামগুলি সাধারণতঃ ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর ইত্যাদি 
মহাদেবের পঞ্চবন্তের নামানুযায়ী রাখা হইত, এবং এই সব নাম 
সকলকেই দেওয়া যাইত ; তবে নামগুলির শেষে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য 
থাকিত। নবদীক্গিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বা! ক্ষত্রিয়জাতিভূক্ত হইলে নামের 
পিছনে শিব ও দেব উপাধি যুক্ত করা হইত, যেমন ঈশান শিব 
( ব্রাহ্মণ ), ঈশান দেব (ক্ষত্রিয়) ইত্যাদি । কিন্তু তাহার! যদি বৈশ্য 
বা শূদ্র জাতিতুক্ত হইতেন, তাই! হইলে উভয় ক্ষেত্রেই গণ উপাধি 
প্রযুক্ত হইত, যথা ঈশান গণ নাম বৈশ্য ও শুদ্র উভয়ের পক্ষেই প্রযোজা 
ছিল। দীক্ষাপ্রাপ্ত। ত্রান্মণী হইলে তাহার নাম রাখা হইত ঈশান-বা 
ঈশ-শিবশক্তি, ক্ষত্রিয়াণী হইলে ঈশান- বা ঈশা-দেবশক্তি, এবং বৈশ্য 
ও শূদ্রাণী হইলে ঈশান- বা ঈশা-গণশক্তি। যাহারা তাহাদিগের গুরুর 
নিকট হইতে সময় দীক্ষা গ্রহণ করিতেন, তাহাদের বলা হইত সময়ী 
এবং তাহার! দেহান্তে রুদ্র পদ প্রাপ্ত হইতেন। যে সব দীক্ষাকামীর 
শক্তিপাত ধীরে বা অতি ধীরে হইত তাহাদের পক্ষেই সময় দীক্ষা 
উপযোগী ছিল। 

বিশেষ দীক্ষার অধিকারীদিগের পক্ষে দেবীর অনুগ্রহ লাও 
অপেক্ষাকৃত অল্প সময়সাপেক্ষ ছিল। ইহার অনুষ্ঠানাবলী অনেকাংশে 
সময় দীক্ষার বিধিসমূহের অন্রূপ হইলেও কোনও কোনও বিষয়ে 
অন্য প্রকার ছিল। গুরু শিষ্যকে সময়াচার শিক্ষা দিতেন। এই 
গেক্ষানুযায়ী শিষ্য শিব, শৈবশান্ত্র, শিবাগ্রি এবং গুরুর নিন্দা হইতে 
বিরত থাকিতেন। মৃত্যাকাল পর্যন্ত গুরু ও শিবাগ্নির পূজা অর্চনা 
তাহার নিত্য কর্তব্য ছিল। বিশেষ দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণ জীবদ্দশায় 
পুত্রক নামে অভিহিত হইতেন এবং মৃত্যুর পর তাহাদের ঈশ্বর-পদ 
প্রাপ্তি ঘটিত। পুন্রকগণ সময়ীদিগের অপেক্ষা যে উচ্চ পর্বায়ের শৈব 
ছিলেন উহ! উভয়ের কর্মগত বৈশিষ্ট্যের ছারা প্রমাণিত হয়। পুত্রকেরা 


১৯৮ পঞ্চোপাপধন। 


চর্যা ও ক্রিয়াপাদের অস্তর্গত কার্যাবলী করিবার অধিকারী ছিলেন, 
কিন্ত সময়ীরা সাধারণতঃ দাসমার্গাশ্রয়ী হইতেন। শিবমন্দির 
দেবতার পৃজানুষ্ঠানে উভয় গোষ্ঠীর উপরে যে সব কার্ধের ভার অপিত 
হইত উহা! হইতে এই পার্থক্য স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। পুত্রকেরা 
আনুষ্ঠানিক দেবপৃজার অধিকারী হইতেন, অপর পক্ষে সময়ীর 
প্রায়শঃ পুষ্প, পত্র মাল্যাদি পুজোপকরণ সংগ্রহ প্রসৃতি কার্ষের ভার 
পাইতেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের শৈব ছিলেন নির্বাণ দীক্ষায় 
দীক্ষিত ব্যক্তিগণ । দীক্ষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে ইহারা জীবদ্শাতেই 
সর্বপ্রকার পাশ হইতে শুধু মুক্ত হইতেন তাহা নহে, পরন্ত তাহার! 
পবিভ্রতায় তাহাদের ইষ্টদেবত। শিবের প্রায় সমকক্ষ হইতেন, এব' 
সর্বন্রত, পূর্ণকামত্, অন|দি জ্ঞান, অপরাশক্তি, পূর্ণম্বাধানত্ব প্রস্ৃতি 
এশী ক্ষমতার অধিকারী হইতেন। এ প্রসঙ্গে ইহ! পুনরায় উল্লেখ- 
যোগ্য যে দীক্ষিত আগমাস্ত শৈবদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরের ব্যক্তিগণের 
নিকটও সিদ্ধ পাশুপত যোগীদিগের মত অপ্রাকৃত এশী শক্তিসমূহ 
কাম্য হইলেও, ইহার অর্নে তাহারা কোনও রূপ উগ্র পন্থার আশ্রয় 
লইতেন না। 

উপরে যে দীক্ষ/বিধির কথা সংক্ষেপে বলা হইল, উহ! শৈবত ভুক্ত 
চারিটি পাদের মধ্যে দুইটি, যথ। ক্রিয়া ও চর্যাপাদের পর্য।য়ে পড়ে। 
অপর ছুইটি পাদের নাম বিষ্ভা বা জ্ঞান ও যোগ । তামিল শৈব গ্রন্থে 
এই চারি পাদের নাম সারিথেই ( চর্যা ), কিরিকেই (ক্রিয়া ), য়োকম 
(যেগ ) ও জ্বানম্‌ (বিদ্যা বা জ্ঞান)। বিছা বা জ্ঞানপাদের মধ্যেই 
শৈব ধর্মদর্শনের প্রকৃত তত্ব নিহিত আছে। এই জ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে 
অর্জন করিলেই দীক্ষিত শৈব তাহার পরম গুরু ও ইঞ্টানেবতা মহাদেবের 
সহিত যুক্ত হইবার অধিকারী হইতেন। আগমাস্ত শৈব দর্শনে 
কাশ্মীর শৈব দর্শনের মত ত্রিতত্বের বিষয় ব্যাখ্যাত আছে। এগুলি 
গতি, পশ্ড এবং পাশ। কাশ্মীর শৈবদর্শনে ত্রিকের ছুটি তত্ব পশু ও 


পঞ্চবিধ মন্ত্ ১৯৯ 


পাশ সম্পূর্মর্ূপে পতি বা! ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু আগমাস্ত 
শৈব দর্শনে পতি বা ভগবান শিব কিয় পরিমাণে পশু বা জীবের 
কর্মাদির দ্বার। প্রভাবিত হইয়াই যেন স্থগ্টিকার্ষে অগ্রসর হয়েন। 
ঈশ্বর যদি কর্মাদিনিরপেক্ষ কারণম্বরূপ হন তাহা হইলে আগমাস্ত 
শৈবদিগের মতে তাহার পক্ষপাতিত্ব দোষ ঘটে (তমিমং পরমেশ্বর: 
কর্মাদিনিরপেক্ষঃ কারণমিতি পক্ষং বৈষম্যেনৈর্ঘণ্যদোষদুষিতত্বাং__ 
সর্বদর্শনসংগ্রহঃ, শৈবদর্শনম্‌ )। তিনি সব্বক্রিয়াশীল ও সর্বজ্ঞ এবং 
জীবের ন্টায় কর্ম ও মলাদি পাশযুক্ত দেহবদ্ধ নহেন ; তবে এই শান্ত 
তাহার যে শরীর কল্পনা করা হইয়াছে, উহা তাহার সর্বশক্তির ও 
পঞ্চবিধ মন্ত্রের সুক্ষ সমন্বয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডে ৪৩ 
হইতে ৪৭ অনুবাকে এই মন্ত্র পাচটি বর্ধিত আছে।১ পরঞ্চবিধ মন্ত্ুই 
তাহার পঞ্চশক্তি ব্ূপে কল্পিত হইয়াছে, এবং ইহা হইতেই তাহার 
পঞ্চকৃত্যের ( স্থষ্টি, স্থিতি, সংহার, অনুগ্রহ ও তিরোভাব ) উদ্ভব। 





১ সগ্যোজীতং প্রপদ্যামি মগ্েজাতীয় বৈ নমঃ। ভবে ভবে নাতি ভবে 
ভজম্ব মাং। ভবো্বায় নমঃ ॥ (৪৩)। বাঁমদেবাঁয় নমঃ জ্যেষ্ঠায় নম: 
শেষ্ঠায় নমে কুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমে। বলবিকরণায় নমে। 
বলায় নমো! বলপ্রমধনাঁয় নমঃ সর্বভূতদমনাঁয় নমে। মনোন্মনায় নমঃ ॥ (৪৪ )। 
অঘোরেভ্যোহথ ঘোবেভ্যে। ঘোর ঘোরতবেভ্যঃ | সর্বতঃ শব সর্বেভ্যে। নমন্তে 
অস্ত রুদ্ররূপেভ্যঃ ॥ (৪৫ )। তংপুরুষাঁয় বিদ্হে মহাঁদেবাঁয় ধীমহী। তম! 
রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥ (৪৬)। ঈশানঃ সর্ববিগ্ভানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রদ্মাধি- 
পতিব্র্দণোধিপতি ব্রদ্াশিবো মে অন্ত সদা শিবোম্‌॥ (৪৭)। সগ্যোজাত, 
বামদেব, অগ্োঁর, তৎপুরুষ এবং ঈশান এই পাচটি বক্ত, যথাক্রমে পশ্চিম, 
উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং উর্ধ্রভাগস্থিত, এবং মন্ত্র পাচটি বিভিন্ন বক্ধ, 
প্রতিপাদক। পূর্বে বল! হইয়াছে যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ড ইহাঁর 
পরিশিষ্ট রূপে গৃহীত এবং আরণ্যকের অন্য অংশের বহু পরবর্তা কালের 
বচনা। 


০০ পঞ্চোপাপন! 


মন্ত্রাবলী, মন্ত্েস্বর, মহেশ্বর এবং মুক্ত জীব।-_-এই চারি পদার্থ ই ভগবান 
মহাদেবের প্রকৃতিবিশিষ্ট। 

পশু, জীব ব1 জীবাত্বা, ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়! খ্যাত, এবং নিত্য ও সর্ব- 
ব্যাগী। এই শৈব মতে মুক্ত জীবের প্রতি অত্যধিক মর্ধাদা আরোপ 
কর! হইয়াছে। মুক্ত জীব আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে সর্বোচ্চ স্তরে 
অবস্থিত এবং অনেকাংশে ভগবান শিবের সারপ্যযুক্ত। এই স্তরে 
উন্নীত হইবার জন্য জীবকে বনু অন্তর্বর্তী স্তর অতিক্রম করিয়া আসিতে 
হয়; শৈব দর্শনে স্তরসমূহের পর্ধায়ক্রম বিশদভাবে বর্ণিত আছে। পশু 
বা জীব প্রধানত; তিন প্রকারের, যথা বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল এবং 
সকল। প্রথম প্রকারের জীব সর্বোচ্চ স্তরের : জ্ঞানার্জন, ধ্যান 
ও তপশ্চর্যাদি সংক্রিয়ার দ্বার৷ তাহার কর্মক্ষয় হওয়ার ফলে তিনি কলা 
হইতে যুক্ত হন (পাশুপত দর্শনের বিবরণ প্রসঙ্গে অষ্টম অধ্যায়ে 
কলার পরিচয় দেওয় হইয়াছে ), এবং মাত্র আণব মল তাহার সহিত 
সংযুক্ত থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ প্রলয়াকল জীবের বিশ্বপ্রলয়- 
কালে কলামুক্তি ঘটলেও তাহার দেহে কর্ম হইতে সঞ্জাত মল (কার্ম 
মল) এবং আণব মল এই ছুইটিই বর্তমান থাকে । তৃতীয় প্রকারের 
জীবের কলাবন্ধন হইতে মুক্তি হয় না (স4কল), এবং তাহার 
শরীরে আণব, কার্ম ও মায়ীয় (মায়া হইতে সঞ্জাত )--এই ত্রিবিধ 
মলই সংলিপ্ত থাকে । বিজ্ঞানাকল জীব দ্বিবিধ, সমাপ্তকলুষ ও অসমাপ্ত- 
কলুষ। এই প্রকার জীবগণ ধাহাঁদের সর্বপ্রকার মল এমন কি আণব 
মলও বিনষ্ট হইয়াছে, ইহার! বিছ্বেশ্বর নানে পরিচিত হন। অনন্ত, 
গ্রীক শিখপ্ডিন, একনেত্র, শিব, রুত্র প্রভৃতি আটজন বিছ্েশ্বর। 
অসমাপ্তকলুষ বিজ্ঞানাকল জীবগণ সপ্তকোটা মন্ত্র পর্যায়ে ভগবান শিব 
কতৃক উন্নীত হন। এইরূপ প্রলয়াকল ও সকল ( কলাযুক্ত ) জীবগণও 
তুই ছুই ভাগে বিভক্ত । শেষেরটির প্রথম ভাগ পরুকলুষ ; এই পর্যায়ের 
জীবগণের কলুষ হইতে মুক্তি আসন্ন, এবং ঈশ্বর দীক্ষাগুরুর রূপ ধারণ- 


বিদ্যা ও ক্রিয়াপাদ ২০১ 


পূর্বক ইহাদিগকে উপযুক্ত দীক্ষাদান করিয়া ইহাদের মোক্ষলাভের 
সাহায্য করেন। দ্বিতীয় ভাগ অপকৃকলুষ ; ইহাদের কলুষমুক্তির শীন্ 
কোনও সম্ভাবনা নাই, এবং এজন তাহারা তাহাদের কর্মফল অনুযায়ী 
সখছুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। পাশ চারি গ্রকারের, যথা মল; কর্ম, 
মায়া বা উপাদানীভূত কারণ এবং রোধশক্তি ব৷ বাধাপ্রদানকারী 
ক্ষমতা । তুষ যেরপ শস্তকণ|কে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, মল সেরূপ 
জীবের জ্ঞান ও ক্রিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখে । ফলকামনাবিশিষ্ট কার্ধাদি 
কার্ম পাশ নামে পরিচিত ২ কর্ম সৎ ও জসং, এবং বীজ ও উহা! হইতে 
অঙ্কুরোদগমের ন্যায় ইহা উত্তরোত্তর পরিভুয়মান এবং অনাদি। 
প্রলয়কালে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ যাহাতে বিলীন হয়, এবং স্থষ্টির প্র।রস্তে 
যাহ হইতে বিশ্বচরাচরের ক্রমিক উদ্ভব হইতে থাকে উহার নাম মায়া। 
রোধশক্তি ভগবান শিবেরই অন্যতম ক্ষমতা, কারণ তিনি ইহ দ্বারা 
টপরিলিখিত তিনটি পাশকে নিয়ন্ত্রিত করেন, এবং তিনি যেহেতু ইহার 
সাহায্যে জীবের যথার্থ প্রকৃতি আবরিত রাখেন সেই হেতু ইহা অন্যতম 
প[শ বলিয়৷ পরিচিত। 

উপরে খুব সংক্ষেপে আগমশাস্ত্রতৃক্ত জ্ঞান বা বিছ্াপাদের পরিচয় 
দেওয়া হইল। ক্রিয়াপদের আংশিক রূপ দীক্ষাগ্রহণ সংক্রান্ত 
বিধিনিষেধসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়, উহার কথা একটু আগে বলা 
হইয়ছে। উহার অন্যান্য অংশ মন্ত্রসাধন, সন্ধ্যাবন্দনা, পুজা, জপ, 
হোমাদি নিত্যকর্ম, নানাপ্রকার সকাম নৈমিত্তিক কর্ন, আচার্য ও 
নাধকের অভিষেক ইত্যাদির সহিত যুক্ত। পাঞ্চরাত্র সংহিতানিচয়ে 
যেমন ক্রিয়াপ!দই অধিক স্থান অধিকার করে, তেমন আগমশান্ত্রেও 
ক্রিয়াকাণ্ডের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত আছে।১ যোগপাদে 
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০২. পঞ্দোপাসনা 


জীবাত্বা, পরমাত্মা, শক্তি, জগংপ্রপঞ্চের স্থ্টিকারণ মায়া ও মহামায়া, 
অষ্টসিদ্ধি ( ভক্ত সাধক যেগসিদ্ধ হইলে অণিমাদি অপ্রাকৃত ক্ষমতার 
অধিকারী হন), প্রাণায়!ম, ধ্যান, সমাধি, বট্‌চক্র প্রভৃতির বিষয় 
বিশদরূপে বধিত আছে। চর্যাপাদে প্রায়শ্চিন্তবিধি, পবিত্রারোপণ, 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাবিধি, স্বন্ন, গণপতি, নন্দী ইত্যাদি গণমুখ্যগণ ও শ্রাদ্ধ 
ইত্যাদি নানা বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে। এই তিনটি পাদে 
শৈবাচারাদির বিষয় সাধারণতঃ বণিত হইলেও, বিদ্যা বা জ্ঞানপাদের 
মধ্য হইতে যে দার্শনিক তত্র পরিচয় পাওয়া যায় উহা হইতে 
প্রতীয়মান হয় যে পাশুপত দর্শনের ন্যায় আগমাস্ত শৈব দর্শনও দিত 
বা বনুহবাদী (89115610 বা 01519115610 )। এই ছুইটি ধর্মমতে 
জীব ও ঈশ্বর (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) পৃথক্‌ সত্তা, 'এবং প্রধান 
(প্রকৃতি, মায়া বা মহামায়া) জড়জগতের উপাদানীন্ভুত কারণ। 
পাশুপত মতে মুক্ত জীব অজ্ঞান, ছূর্বলতা৷ ও ছুঃখ পরিহার পূর্বক অসীম 
জ্ঞান ও অলৌকিক কর্মশক্তির অধিকারী হন এবং ভগবান শিবের 
অনুগ্রহে তাহার মহাগণপতিত্ব পদ প্রাপ্তি হয়, শৈব মতে মুক্ত জীব এই 
সকলের অতিরিক্ত তাহার ইঞ্টদেবতার সারূপ্যেরও অধিকারী হন, শিবের 
সথজনশক্তি ব্যতিরেকে আর সমস্ত শক্তিই তাহার অধিকারে আসে। 
কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে দক্ষিণ ভারতে শুদ্ধশৈব নামে অপর এক 
শৈব মত ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইহাদের ধর্মদর্শনে বিশিষ্টাদ্বৈতব!দ 
সমধিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। শিব পুরাণের অন্যতম অংশ বায়বীয় 
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১ অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, গ্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও 
কামাবসায়িত্ব-_ইহাই অষ্টর্সিদ্ধি। এগুলি পরনির্বাণশুচক এশ্বর গুণ বলিয়াও 
বণিত হইয়াছে। 


শরীক শিবাচার্য ২০৩ 


সংহিত। ইহার প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থ, এবং এই মতের সর্বশ্রে্ট আদি ব্যাখ্যাত! 
ছিলেন শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য। তিনি ব্রহ্মমীমাংস। বা! ত্রঙ্গানত্রের এক বিশদ 
ভান্ত রচনা করিয়াছিলেন, এবং এই ভান্তে তিনি নিজেকে শ্বেতাচাষের 
শিষ্য রূপে একাধিকবার পরিচিত করিয়াছেন। এই শ্বেতাচ।/ধ যে কে 
ছিলেন উহা! সঠিক জানা যায় না, এবং স্ীকণ্ঠ শিবাচার্যও যে কোন 
সময়ে বর্তমান ছিলেন সে বিষয়ে মতদ্ৈধ আছে। শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য কৃত 
ব্রহ্ষমীমাংসা (সূত্র) ভান্তের সম্পাদক পণ্ডিত এল. শ্রীনিবাপাচার্ধ 
তাহার সম্পাদিত গ্রন্থের সংস্কৃত ভাযায় লিখিত ভূমিকায় বলিয়াছেন 
যে কাহারও কাহারও মতে শঙ্করাচর্যের সমকালীন বঙ্গন্ত্রের অপর 
এক ভাষ্যকার নীলকণ্ঠ ও শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্ধ অভিন্ন । কিন্তু এ মত যে 
্রান্ত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কাঁবণ শ্রীকণ্ঠ শিব!চ্ঘ গৃহীত 
দার্শনিক মতবাদে বিশিষ্টাদিতবাদ এরূপ ভাবে সমথিত হইয়াছে, 
যাহ!তে মনে হয় তিনি শ্রীরামনুজাচার্যষের বেশ কিছু পরবতী কালের 
না হইয়! পারেন না। তিনি খুব সম্ভব খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক 
ছিলেন, এবং অন্যতম সন্তান আচার্য মে কণুদেবরের সমকালীন ছিলেন। 
দার্শনিক মতবাদের দিক দিয়া উভয়ের মাধ্য প্রভূত পার্থক্য ছিল। 
শত্রকষ্ঠের মতে শৈবমত শ্রুতি ব। বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু মে 
কগুদেবর প্রভৃতি আচার্যগণ তাহাদের গ্রন্থাদিতে বেদ বা বেদাম্তকে 
ইহার ভিত্তি স্বরূপ মনে করিতেন না, তাহাদের মতে আগমাদি শাস্ত্রের 
উপরই ইহা! প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রীক বলিতেন যে জীবাত্বা ও জড়- 
জগতের আণবিক উপাদানসমূহ ভগব|ন শিবের চিচ্ছক্তিবণে তাহতেই 
সঞ্তাত হয়, এবং এই শক্তিবলেই তাহার ছারা জগংপ্রপণ্ স্থষ্ট হয়। 
ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আর এক রূপ।১ তদ্রচিত ব্রন্গনূত্র 
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২০৪ পঞ্চোপাপন 


ভাতের ভূমিকায় শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন যে ব্যাসম্ত্র (ত্রহ্স্ত্র') পণ্ডিত- 
গণের ব্রন্মদর্শনের নেত্রন্বরূপ, ইহা৷ পূর্বাচার্ধগণের (ভ্রান্ত ব্যাখ্যানের ) 
দ্বারা কলুষিত হইয়াছিল, এখন তিনি নিজকৃত ভা্ে ইহার (সঠিক) 
ব্যাখ্যান দিতেছেন (ব্যাসস্ত্রমিদং নেত্রং বিদুষাং ত্রহ্মাদর্শনে। 
ূর্বাচার্ধে: কলুষিতং শ্রীকণ্েন প্রসাগ্তে )। খুষ্টীয় ফোড়শ শতাব্দীর 
শৈবাচার্য আপ্পয় দীক্ষিত শ্রীক বিরচিত ব্রন্ষমীমাংসা ( ত্রন্দসূত্র ) 
ভাষ্যের ভাষ্য রচন। করিয়া শুদ্ধণৈব সম্প্রদায়ের ধর্মদর্শনের উপর প্রভূত 
আলোকপাত করিয়।ছেন। হ্বগীয় স্থরেন্দনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাহার 
গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন (০1. ০৫, ৬০]. ৬, 1. 
65-95)। 

মধাযুগে দক্ষিণ ভারতে যে অপর এক শৈব সম্প্রদায় গড়িয়! 
উঠিয়াছিল, উহার নাম বীরশৈব বা লিঙ্গায়ং। এই শৈবগোষ্ঠীর উদ্ভুব 
ঠিক কোন সময় হুইয়ছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে; তবে স্থগঠিত 
সম্প্রদায় ভিসাবে ইহা যে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। মাধবাচার্য (খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর ) তাহার সর্দর্শনসংগ্রহে 
পাশুপত (নকুলীশ পস্ুপত ) ও আগমাস্ত শৈবদিগের বর্ণনা করিয়াছেন, 
কিন্তু বীরশৈবদিগের কোনও উল্লেখ করেন নাই । শঙ্করাচার্য, বাচস্পতি 
এবং শহ্করদিপ্বিজয় প্রণেতা আনন্দগিরি ইহাদের বিষয়ে কিছু বলেন 
নাই। শৈবাগম শাঙ্ে এ সম্বন্ধে কিছু লিখিত নাই, যদিও বাতুলতন্তব 
বা বাতুলাগম নামক ঈশীনবক্তনি:স্ত এক অপ্রকাশিত শৈবাগমের 
একটি পুঁথির পরিশিষ্ট অংশে বীরশৈবদিগের অন্থতম ধর্মততু বট্ম্থলের 
(ইহার বিষয় পরে কিছু বলা হইবে) কথা বলা হইয়াছে। তবে 
ইহার উল্লেখ গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে থাকার জন্য অনুমান হয় যে ইহা! 
[20817018117 25 [000 85 8152. 0172:2065564 05 06 3818 
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বলব ১৩৫ 


প্রক্ষিপ্ত। ' ইহাদের লিঙ্গধারণ নামক আর এক ধর্মাচরণ সম্বন্ধে দক্ষিণ 
ভারতের কোনও সুপ্রাচীন গ্রন্থে কিছু লিপিবদ্ধ নাই, এবং এ সত্যও 
ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে স্থাপন করিবার মতের পক্ষে 
অনুকূল। কিন্তু ইহাদিগের কোনও কোনও ধর্মতত্তবের অনুরূপ তত্ব 
বছ পূর্ববর্তী যুগের ছুএকটি গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, উহা! ষষ্ঠ 
শতাব্দীতে রচিত স্থতসংহিত। নামক গ্রন্থপ।ঠে জান। যায়। শরীরে 
শিবলিঙ্গ ধারণ লিঙ্গায়ংদিগের একটি অবশ্যকরণীয় ধর্স/চরণ। ইহ।র 
প্রাচীনতম প্রয়োগ প্রাক্গুপ্তকালের উত্তর ভারতীয় ভারশিব নাগ- 
বংশের রাজাদিগের (ইহার! মথুরা, পদ্মাবতী, চম্পাব্তী প্রসৃতি স্থানে 
রাজত্ব করিতেন) এক ধর্মপ্রথা হইতে আমরা জানিতে পারি। 
ইহারা শৈব ছিলেন, এবং শরীরে ( মস্তরকে ) শিবলিঙ্গ ধারণ বা বহন 
করিতেন। এই প্রথা হইতেই মনে হয় তাহারা ভারশিব নামে 
পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বকালের অনুরূপ তত্ব ও ধর্মচরণ যে 
লিঙ্গায়ংদিগের ধর্মতত্ব ও অনুঙ্গান প্রভাবিত করিয়াছিল ইহা অনুমান 
করা যুক্তিসঙ্গত না হইতে পারে। 

বীরশৈব সম্প্রদায়ের অন্ততম প্রধান পুরুষ ছিলেন বসব; কাহারও 
কাহারও মতে তিনি ইহার আদি প্রবর্তক। কিন্তু লিঙ্গায়ংদিগের 
ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচন। করিলে মনে হয় যে তাহার বেশ 
কিছুকাল পূর্বে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। তিনি বাগেবাড়ির অধিবাসী 
কানাড়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং তাহার পিতার নাম ছিল মাদিরাঁজ। 
অল্প বয়স হইতেই তাহার মধ্যে অপ্রাকৃত শক্তির বিকাশ হয়। প্রথম 
যৌৰনে তিনি বোম্বাইএর নিকটবর্তী কল্যাণের চালুক্যরাজ বিজ্ঞল বা 
বিজ্ঞণ রায়ের মন্ত্রীত্ব পদ গ্রহগ করেন। বিজ্জল ১১৫৭ হইতে ১১৬৭ 
ৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন ; তিনি বসবের সমস্ত কার্য অনুমোদন 
করিতেন ন।। রাজা জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া মনে হয়, কিন্ত 
তাহার মন্ত্রী বীরশৈব সন্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। বসব শৈবদিগের এবং 
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বিশেষ করিয়া লিঙ্গায়ং সম্প্রদায়তৃক্ত সাধু জঙ্গমদিগের নানাভাবে 
সাহায্য ও পুষ্টপোষকতা করিতেন। এজন্য রাজকোষ হইতে নিজ 
দায়িত্বে তিনি প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, এবং তাহার এই কার্ষের 
নিমিত্ত নসব রাজার বিরাগভাজন হন। নৃপতি বিজ্জল (৭) তাহাকে 
শাস্তি দিবার উদ্দেশ্তে কিছু সৈম্তসামস্ত লইয়া! অভিযান করেন, কিন্তু 
উহ নিষ্ষল হয়। প্রকৃতিপুঞ্ত, বিশেষ করিয়া শৈবধর্মাবলম্ী প্রজাগণ, 
বসবের সমর্থক ছিল, এবং রাজ! তাহার মন্ত্রীর নিকট পরাজয় স্বীকার 
করিতে বাধ্য হন। কিছুদিন উভয়ের মধ্যে শাস্তি স্থাপিত হইলেও, 
ক্রমশঃ উভয়ের মনোমালিন্য ও বিরোধ অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং 
তবশেষে বসবের প্ররোচনার রাজ! বিজ্জল(ণ) রায় আততায়ীর হস্তে 
নিহত হন। শৈৰ ও কীরশৈব সম্প্রদায়ের কল্যাণসাধনে আর বিশেষ 
কোনও বাধ। না থাকাতে বসব এ বিষয়ে অধিকতর তৎপর হন। তিনি 
নিজে সম্প্রদায় সংক্রান্ত কোন উল্লেখষোগা শাস্তগ্রন্থ প্রণয়ন করেন 
নাই বটে, কিন্ত তাহার নামে কানাড়ী ভাষায় রচিত বহু উক্তি ও 
প্রধচন প্রচলিত আছে। এগুলি তাহার অপরিসীম শিবভক্তির 
পরিচায়ক ; তিনি ভগবান শিবকে পরম ত্রন্গা এবং নিজেকে তাহার 
দীন সেবক বলিয়া! পরিচিত করিয়াছেন। তবে তদ্রচিত প্রবচনাবলীতে 
বীরশৈব সম্প্রদায়ের ষটম্থল প্রভৃতি ছুরূহ ধর্মতত্বের কোনও উল্লেখ নাই। 

উপরে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বসবের যে জীবনী প্রদত্ত হইল উহার 
মূল আমর! প্রধানত: বসবপুরাণ, এবং বিজ্জলরায়চরিত নামক এক 
জৈন গ্রন্থ হইতে পাই। গ্রন্থ দুইটির দৃষ্টিভঙ্গী বিপরীতধর্মী হইলেও 
তাহার জীবনেতিহাস উভয় গ্রন্থেই প্রায় এক রূপ। পুরাণে তাহার 
অনেক এশী ও অপ্রাকৃত ক্ষমতার কথা বর্িত আছে, জৈন গ্রন্থে 
যেগুলির হ্বভগ্গিতঃই কোনও উল্লেখ নাই। জেন গ্রন্থকার বসবকে 
বিদ্বেষ ও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু বসবপুরাণে তিনি শিবের 
বাহন নন্দীর অবতার বলিয়া বণিত হইয়াছেন। পুবাণকার বলিয়াছেন 


বসবপুরাণ ২০৭ 


যে এক সময়ে দেবধি নারদ কৈলাসে ভগবান মহাদেবের নিকট আসিয়া 
নিবেদন করেন যে মত্যধামে বিষ্ুপুজা, জিনপৃজা, বুদ্ধপূজা এবং 
বৈষ্ণব, জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও শিবপুজা ও শৈব 
মতবাদ এখন প্রায় অপ্রচলিত, এবং ইহার পূর্ব গৌরব সম্পূর্ণরূপে 
অন্তহিত। পূর্বে বিশ্বেশ্বরারাধ্য, পগ্ডিতারাধ্য, মহাযোগী একোরাম 
প্রনৃতি বিখ্যাত শৈবাচার্ধগণ প্রাছুরভৃত হইয়া শিবভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন উহার কোনও প্রতিপত্তি নাই। দেবতা? 
তখন নন্দীকে আদেশ দেন যে" তিনি যেন মর্তযধামে জন্মগ্রহণ করিয়। 
শিবভক্তি ও শৈবমত প্রচারে যত্ববান হন। প্রভুর আজ্ঞায় নন্দী বসব 
বপে ( বসব স্ংস্কৃত ৃষভ' শব্দটির কানাড়ী প্রতিবূপ ) কর্ণাট দেশে 
জন্মগ্রহণ করিয়া আদিষ্ট কার্ষে ব্রতী হন। 'এই আখ্যানটির মূলগত 
এতিহাসিক সত্য ইহ। হইতে পারে যে এই বিশেষ শৈবধর্মের উদ্ভুৰ 
খটীয় দ্বাদশ শতাব্দীর অন্ততঃ ছুএক শতাব্দী পূর্বে হইয়াছিল। পরে 
ইহার আংশিক অবনতি ঘটিলে বসব উহ|র পুনরুজ্জীবনে এক সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ধর্মতত্ব ও দর্শনের দিক দিয়া বিশেষ কিছু 
ন! করিলেও তাহার র।জনৈতিক ক্ষমতা ও পদমর্যাদার বলে শৈব এবং 
বিশেষ করিয়া বীরশৈৰ সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বর্ধনে কৃতকা্যত। 
লাভ করেন। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহা শয়ও প্রায় অনুরূপ 
বিচারের দ্বারা এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন। বসব লিঙ্গ যুৎ 
সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক না হইলে, কে ইহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, 
এ সম্বন্ধে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে। বিখ্যাত ভারততত্ববিদ্‌ 107, 166 
কিছু প্রত্বতত্বগত প্রমাণের সাহায্যে বলিতে চাহিয়/ছিলেন যে একান্ত 
বা একান্তদ রামায্য নামে অন্ত একজন শৈব সাধু এই সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বসবপুরাণের উত্তরাংশে লিখিত জাঁছে যে ইনি 
জৈনদিগের শক্র ছিলেন এবং একবার দৈনসাধুসন্মেলনে ও অন্যবার 
রাজ বিজ্জলে( ণ)র সভায় তাহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। 


২৪০৮ পঞ্চোপাসন। 


শেষবারের প্রদর্শনীতে বদব স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আর. জি, 
ভাগ্ডারকর যথার্থই বলিয়াছেন যে ইহা হইতে একাস্তদ রামাধ্যের 
সাম্প্রদায়িক আদি প্রবর্তকত্ব প্রমাণিত হয় না। তিনি বরং পুরাণোক্ত 
বিশ্রেশ্বরারাধ্য, পণ্ডিতারাধ্য, মহাযোগী একোরাম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
আদি গুরুদিগের নামের সহিত বীরশৈব দীক্ষাবিধিতে প্রযুক্ত পাচজন 
প্রাচীন আচার্ষের (বিশ্বারাধ্য, রেবণসিদ্ধ, মরুলসিদ্ধ, একোরাম এবং 
পণ্ডিতারাধ্য ) নাম মিল|ইয়া এই মীমাংসা করেন যে এই সম্প্রদায় 
প্রথমে এক ত্রাক্ষণ গুরুগোর্ঠী কর্তৃকি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাদের 
কাহারও কাহারও আরাধ্য উপাধি ছিল, এবং বোধ হয় সম্প্রদায়ের 
পূর্বনাম ছিল আরাধ্য সম্প্রদায় । 810০7এর মতেও ইহার পুর্বনীম 
ছিল আরধ্য, এবং আরাধ্য ও সাধারণ লিঙ্গায়ংদিগের মধ্যে মনো- 
মালিন্য ছিল। আরাধ্যগণই বীরশৈ্ৰ সম্প্রদায়ের প্রাথমিক রূপদান 
করেন, কিন্তু ইহাতে তাহারা যে ব্রাহ্ষণপ্রাধান্ত সমর্থন করিয়াছিলেন 
উহা! পরবতাঁ কালের লিঙ্গায়ংদিগের মনঃপৃত হয় নাই। বীরশৈব 
আগমান্ত শৈব, শুদ্ধশৈব প্রভৃতির ন্যায় সৌম্য পর্যায়ের ছিল, কিন্ত 
ইহ|র ধর্মদর্শন ব্য।খ্যানকল্পে স্থলঃ অঙ্গ, লিঙ্গ ইত্যাদি যে সব নাম 
ব্যবহৃত হইয়াছিল উহাদিগের সহিত এ সব ধর্মতন্বে ব্যবহৃত 
নামাবলীর কোনও সাদৃশ্য ছিল না। ঠিক কোন সময়ে এই আরাধ্য 
বা বীরশৈব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বল! 
না যাইলেও ইহা! যে বসবের আবির্ভাবকালের অধিক পূর্ববর্তী ছিল ন! 
ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে । 

লিঙ্গায়ংদিগের শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের ব্যক্তিগণ লিঙ্গী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত 
হইতেন, অন্ত লিঙ্গায়ংগণ ছিলেন তাহাদের অনুচর ' লিঙ্গী ত্রাহ্মণ- 
দিগের ছুইষি বিভাগ- আচার্য 'ও পঞ্চম। পূর্বে যে বিশ্বারাধ্য 
ইত্যাদি পাঁচজন আচার্ষের কথ! বল! হইয়াছে তাহারাই ছিলেন 
আচার্য লিঙ্গী ত্রা্গণদিগের পূর্বপুরুষ ; আচার্য লিঙ্গী ত্রাক্মণেরাই 


লিঙ্গায়ং বিভাগ ২০৯ 


সম্প্রদায়ের পৌরোহিত্য ইত্যাদি করিতেন। ইহারা মহাদেবের পাচটট 
বন্তু, হইতে আবিভূর্তি হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস, এবং 
তাহারা বীর, নন্দী, বৃষভ, ভূঙ্গী ও স্বন্দ নামক পাঁচটি গোত্রে 
বিভক্ত ছিলেন। পঞ্চমদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে 
শিবের ঈশানবক্ত, হইতে একটি পঞ্চবন্তু, গণেশ্বরের উদ্ভব হয় ; 
এই গণেশ্বরের পাঁচটি মুখ হইতে মখারি, কালারি, পুরারি, স্মরারি 
এবং বেদারি নামক পাঁচজন পঞ্চমের উৎপত্তি হইয়াছিল। উপপঞ্চম 
নামে এক শ্রেণীর লিঙ্গায়ৎ পঞ্চদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক 
পঞ্চমের এক একজন আচার্য লিঙ্গী ব্রাহ্মণের সহিত গুরু-শিহ্য সম্বন্ধ 
বর্তমান ছিল, এবং গুরুর গোত্রই ইহার গোত্র বলিয়৷ স্বীকৃত হইত । 
গোত্র ব্যতীত পঞ্চমদিগের নিজ নিজ প্রবর, শাখা ইত্যাদি ছিল। 
অপর এক বিবরণ অনুযায়ী লিঙ্গায়ংগণ জঙ্গম, শীলাবস্ত, বন্জিগ ও 
পঞ্চমশালী নামক চারিভাগে বিভক্ত ছিলেন, প্রথম বিভাগের 
লিঙ্গায়ংগণ ইহাদের মধ্যে উচ্চতম পর্যায়ভুক্ত ছিলেন এবং সমাজে 
পৌরোহিত্য ইত্যাদি কার্ধের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন; সুতরাং পুর্বোন্ত 
আচার্য লিঙ্গী ব্রঃঙ্ষণ এবং জঙ্গম একই শ্রেণীর লিঙ্গীয়ংকে বুঝাইত। 
শীলাবস্ত অর্থাৎ সদাচারপর।য়ণ লিঙ্গ য়ৎগণের সামাজিক মর্ষ|দ! প্রথম 
শ্রেণীর অপেক্ষা অধিক নিয়পর্যয়ের ছিল না। বন্জিগগণ বাণিজ্য।দি 
ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন, এবং পঞ্চমশ।লী সাধারণতঃ জঙ্গম ও 
শীলাবস্তাদির অনুচর হইতেন। জঙ্গমদিগের মধ্যেও ছুইটি শ্রেণী 
ছিল। প্রথম শ্রেণীর জঙ্গমগণ “বিরক্ত” নামে অভিহিত হইতেন; 
ইহারা বিবাহ করিতেন না এবং ধ্যান, ধারণা) তপশ্চর্যা ইত্য।দি 
ধর্মীচরণে ব্য।পূত থাকিতেন। ইহারা মঠাধীশ হইতেন এবং 
সকলের অতীব ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইহারা পরিব্রাজক রূপে 
বিচিত্র বেশ পরিধান করিয়া ভারতবর্ষের পঞ্চ শৈবতীর্থে পরিভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইতেন। এগুলি কড়ুর, উজ্জয়িনী, বারাণসী, শ্রীশৈল ও 
১৪ 


২১০ পঞ্চোপাধন। 


কেদারনাথ। বীর শৈবদিগের নিকট ইহার! সিংহাসন নামে পরিচিত। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর জঙ্গমেরা বিবাহাদি করিয়া গৃহী হইতেন এবং 
পৌরোহিত্য ইত্যাদির কার্য ইহারাই করিতেন। জঙ্গম ও শীলাবস্তাদি 
লিঙ্গায়ংদিগের মধ্যে ত্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত উপনয়ন সংস্কারের 
ম্যায় একপ্রকার দীক্ষানুষ্ঠান বর্তমান ছিল। ইহার নাম ছিল লিঙ্গ 
স্বায়ত্ত-দীক্ষা। কিন্ত এ অনুষ্ঠানে তাহারা উপবীত গ্রহণ করিতেন 
না এবং ত্রাঙ্গণ্য গায়নতরীমন্ত্রপাঠ অভ্যাস করিতেন না। তাহাদের 
গায়ত্রীমন্ত্র ছিল পবিত্র পধ্চাক্ষর শৈবমন্ত্র নমঃ শিবায় অথব। ও নমঃ 
শিবায়, এবং তাহারা যঙ্জোপবীতের পরিবর্তে কণে ইঞ্টলিঙ্গ নামে 
পরিচিত ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ ধারণ করিতেন। শরীরে ধৃত ইষ্টলিঙ্গের 
নিয়মিত পূজা তাহাদের নিত্য কর্তব্য ছিল, এবং তাহারা শিবমন্দিরে 
যাইয়া দেবপূজা করিতে অভ্যন্ত ছিলেন না। দীক্ষার পর তাহারা 
ব্রাহ্মণদিগের মত সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন, এবং লিঙ্গধারণরূপ দীক্ষা 
গ্রহণ কালের গায়ত্রীমন্ত্রের (& নমঃ শিবায় ) অতিরিক্ত শিবগায়ত্রী 
পাঠ করিতেন।১ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাধারণতঃ 
্রাহ্মণগণের মধ্যে পুরুষগণেরই উপনয়ন সংস্কার হইত, কিন্তু জঙ্গম, 
শীলাবস্ত বা লিঙ্গী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পুরুষ ব্যতীত ভ্রীলোকগণও 
লিঙ্গম্ধায়ত্ত দীক্ষার অধিকারী ছিলেন, এবং তাহার।ও সন্ধ্যাবন্দনা ও 
ইষ্টলিঙ্গপূজাদি আহ্িককৃত্য করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইহাদিগের 
বিবাহসংস্কার থঞ্থেদী ব্রাহ্ণগণের মধ্যে প্রচলিত বিবাহসংস্কারের 
প্রায় অনুরূপ ছিল; বিবাহকালে পাণিগ্রহণের এবং সপ্তপদী গমনের 


আকাশ পাপা রস পপ শপ পশম 


১ ব্রাঙ্গণা গায়ত্রী হইতে শেষ চরণে ইহার পার্থক্য ছিল। ব্রাঙ্গণ্য 
গায়ত্রী এইরূপ__ও ভূভূবঃ স্বঃ (প্রণব ও বাহতি )প্ভৎ সবিতুর্ববেণ্যং ভর্গো- 
দেবন্য ধীমহি ধিয়ে। য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। শিবগায়ত্রী পূর্বাংশে একরূপ 
হইলেও ইহাঁর শেষ চরণ এই প্রকার--তন নঃ শিবঃ প্রচোদয়াৎ? | 


সামাজিক সংস্কার ২১১ 


মন্ত্র উভয়ক্ষেত্রে এক ছিল, কেবল লিঙ্গী ব্রাঙ্মণগণের মধ্যে অগ্নিতে 
লাঁজবর্ষণের প্রথা প্রচলিত ছিল না। 

উপরে খুব সংক্ষেপে লিঙ্গায়ংদিগের যে সামাজিক সংগঠন ও 
আচার-ব্যবহারাদির পরিচয় প্রদত্ত হইল উহা! হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয় যে তাহাদের মধ্যে স্থুলতঃ ব্রাহ্মণ হিন্দুর অনুরূপ সামাজিক 
বাবস্থাই অনুষ্থত হইত। কিন্তু রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্ডারকর, চার্লস 
এলিয়ট প্রমুখ মনীধিগণ মনে করিতেন যে বীরশৈবদিগের দ্বারা 
বু সামাজিক সংস্কার সাধিত হঁইয়াছিল। তাহারা ধুমপান, মগ্ঘপান 
৫ মাংস ভক্ষণ করিতেন না: তাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত 
ছিল, এবং সমাজে মহিলার! উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। স্ত্রীলোক- 
দিগের মধ্যেও যে লিঙ্গস্থায়ন্ত দীক্ষা প্রচলিত ছিল এ কথা পূর্বে বলা 
হইয়াছে । তাহাদের সমাজে বাল্যবিবাহ অন্ুমে!দিত হইত না, এবং 
ইষ্টলিঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনও দেবমূতি তাহারা পূজা করিতেন ন]। 
তবে তাহারা গণেশ ও অপরাপর হিন্দুদেবতাকে যে অসন্মন করিতেন 
তাহা নহে। বেদে তাহারা অবিশ্বাসী ছিলেন না বটে, কিন্তু তাহাদের 
নিকট পবিভত্রতম ও প্রামাণিক শাস্ত্র ছিল বগবপুরাণ ও ছন্নবসবপুরাণ |; 
বেদ পরবর্তী ত্রাহ্মণাদি সাহিত্যের উপর তাহারা বিশেষ কোনও গুরুত্ব 
আরোপ করিতেন না এবং বৈদিক যচ্জাদি অনুষ্ঠানও তাহাদের সমর্থন 
লাভ করে নাই। তাহাদের মতে প্রকৃত লিঙ্গায়ংগণ জন্মবন্ধের অধীন 


সস 


১ এই ছুইটি পুরাণ বসব ও তাহার তাঁগিনেয় ছননবসবের অতিগ্রাকৃত 
্টনাপূর্ণ জীবনকাতিনী। এগুলি কানাড়ী ভাষায় রচিত। ছন্নবমবপুরাঁণ 
ষোড়শ শতাবীর খেষপাদে আচার্য বিরূপাক্ষী কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। 
ছন্নবসব বসবাচার্ষের জোষ্ঠী ভগিনীর গর্ভে শিবের ওরসে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তভী। বসবপুরাঁণের রচয়িতা কে ছিলেন ইহা 
সঠিক জান! যাঁয় না; ইহ! মনে হয় খৃষ্টায় ত্রয়োদশ শতকের রচন।। 


২১২ পঞ্চোপাপনা 


ছিলেন না, এবং দেহান্তের পর তাহাদের আত্ম। পুনর্জন্ম গ্রহণ ন! করিয়া 
ভগবান শিবে লীন হইয়৷ যাইত । তাহাদের মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতা ! 
সেরূপ ছিল না, এবং তাহারা ত্রাহ্গণ্য হিন্দুসমাজভূক্ত ব্রাহ্মণদিগের 
আধিপত্য অস্বীকার করিতেন। 

পরিশেষে বীরশৈবদিগের ধর্মদর্শন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। 
ইহার মূলতত্বগুলির কিয়দংশ ক্বন্দপুরাণের অন্তর্গত স্তসংহিতা, 
কামিকাগম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন শাস্তগ্রন্থে পাওয়া যায়। 
কিন্ত বিশদ ও স্ববিন্ন্ত ভাবে ইহা রেণুকাচার্য প্রণীত সিদ্ধান্ত 
শিখামণি, প্রভুলিঙ্গলীলা, মায়ীদেবের অন্ুভবস্ৃত্র প্রভৃতি গ্রন্থে বণিত 
আছে। উপরিলিখিত ছুইটি পুরাণেও ইহার আংশিক পরিচয় দেওয়। 
আছে। সং চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ এক এবং অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মই 
শিবতত্ব নামে পরিচিত। ইহার আর এক নাম স্থল; ইহাতে মহং 
আদি বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণবীজ প্রতিষ্ঠিত এবং প্রলয়কালে প্রকৃতি ও 
পুরুষ হইতে সঞ্জাত বিশ্বচরাচর সমস্তই ইহাতে প্রত্যাবর্তন করিয়া লীন 
হয়, এ কারণেই ইহার এই নাম (স্থ+ল)। ইহার অস্তরস্থিত 
শক্তির আলোড়নের ফলে, ইনি লিঙ্গস্থল ও অঙ্গস্থল নামক দুই অংশে 
বিভক্ত হন। লিঙ্গস্থলই উপাস্ত কুদ্র-শিব এবং অঙ্গস্থল উপ[সক জীব 
বা জীবাত্মা। ভগবান শিবের অন্তরস্থ শক্তিও আবার নিজ ইচ্ছাবশে 
দুই ভাগে বিভক্ত হন; _একটি ভাগের নাম কলা, ইহা! শিবকে আশ্রয় 
করে, এবং অপরটির নাম ভক্তি, উহা! জীবকে অবলম্বনকারী ও জীবের 
মোক্ষ আনয়নকারী ক্রিয়াবিশেষ। ভক্তিপ্রয়োগের দ্বারাই লিঙ্গস্থল 
বা শিব ও অঙ্গস্থল বা জীবের মধ্যে যোগ স্থাপিত হয়। লিঙ্গস্থলের 
অপর তিন বিভাগের নাম ভাবলিঙ্গ, প্রাণলিঙ্গ এবং ইঞ্টলিঙ্গ ; এই 
বিভাগ তিনটি যথাক্রমে নিল, সকল-নিফল ও সকল নামেও পরিচিত। 
ভাবলিঙ্গ পরমব্রন্মাআ্ক শিবের সৎ, প্রাণলিঙ্গ চিৎ ও ইষ্টুলিঙ্গ আনন্দ 
রূপের প্রকাশ ; আবার অন্তদিকে ভাবলিঙ্গাত্বক সংই সবশ্রেষ্ঠ তব, 


বট্স্থল ২১৩ 


প্রাণলিঙ্গ উহার সুক্ষ রূপ এবং ইঞ্টলিঙ্গ জড় রূপের অভিব্যক্তি। এই 
লিঙ্গত্রয় প্রয়োগ, মন্ত্র ও ক্রিয়। গুণ।ন্বিত হইয়া যথাক্রমে কলা, নাদ 
এবং বিন্দুতে পরিণত হয়। এই তিন তত্বের প্রতিটি আবার ছুই ছুই 
ভাগে বিভক্ত হইয়া মহালিঙগ বা মহান্মলিঙ্গ, প্রসাদলিঙ্গ ব। প্রসাদঘন- 
লিঙ্গ, চরলিঙ্গ, শিবলিঙ্গ, গুরুলিঙ্গ এবং আচারলিঙ্গের রূপ পরিগ্রহ 
করে। এই ছয়টি লিঙ্গের আর এক নাম ষট্ম্থল+ ৷ ষড়বিধ লিঙ্গ ছয় 
শক্তির দ্বার অনুপ্রাণিত হইয়াই বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়। শক্তিগুলির 
ন।ম যথাক্রমে চিৎশক্তি, পরাশক্তি, আদিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি 
এবং ক্রিয়াশক্তি। বীরশৈবদিগের লিঙ্গস্থল অর্থাৎ পরম ব্রহ্গাত্মক 
শিবতত্ব সম্বন্ধে আরও যে সকল মতবাদ বর্তমান, বাহুল্যভয়ে সেগুলির 
উল্লেখ এখানে করা হইল না। রামকুঞ্চ গোপ।ল ভাগ্ডারকর মহাশয়ের 
একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের 
উপরোক্ত ছয় রূপ তাহাকে ছয়টি বিভিন্ন উপায়ে নিরীক্ষণ বা চিন্তন 
করার ক্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে ।২ 





১ যট্স্থলের আরও কয়প্রকার বূপ আছে। অন্বস্থলের ছয় বিভাগ 
ষ্স্থল নামে পরিচিত। আত্মন, আকাশ, বায়ু, আগ্র, অপ্‌ ও ক্ষিতি একক্রে 
ষট্স্থল বলিয়৷ অভিহিত; আত্মন হইতে আকাশ, আকাঁশ হইতে বাঁসু, বায়ু 
হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্‌ এবং অপ্‌ হইতে ক্ষিতির উতৎ্পত্তি। ফট্স্থল 
সন্ধে তথ্য কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কানাড়ী ভাষায় রচিত 
প্রভূলিগলীল! এবং বসবপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ইহার সম্বন্ধে জান! যায়। 
প্রতৃলিঙ্গলীল| হইতে আমর! জানিতে পাঁরি যে বসবের গুরু অল্পম তাহার 
শিদ্তকে ষট্স্থল বিষ্ভা শিখাইয়াছিলেন। ছন্নবসবও এ বিদ্যায় দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন।-_এ. টব. 1055 3895, ০. ০৫7 ৬০]. ৬, 09. 59-64. 
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২১৪ পঞ্চোপামনা 


অঙ্গস্থল (ইহ! পরম শিবেরই আর এক রূপ ) বা জীবের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হইল ভক্তি। জীবকে আশ্রয়কারী ভক্তির তিন পর্যায় বা 
ক্রমের নাম যোগাঙ্গ, ভোগাঙ্গ ও ত্যাগাঙ্গ। প্রথম পর্যায়ে জীব 
শিবের সহিত মিলিত হইয়া পরম সুখের অধিকারী হয়, দ্বিতীয়টিতে 
সে শিবসাযুজ্য ভোগ করে, এবং তৃতীয় পর্যায়ে জীব অনিত্য ও মায়াময় 
বোধে জগৎকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। যোগাঙ্গ জীবের ভক্তির ছুই 
বিভাগ, _এক্য ও শরণ। জগৎ অনিত্য ভাবিয়া! জীব যখন শিবের সহিত 
একাম্মীভূত হইয়া পরমানন্দরসে নিমগ্ন হয়, তখনই সে এক্যভক্তির 
অধিকারী হয়। এক্যভক্তি সমর্সা ভক্তি নামেও অভিহিত । শরণতক্তি- 
বশে জীব শিবকে নিজের মধ্যে এবং সর্বত্র অবস্থিত বলিয়া উপলব্ধি 
করে; এই উপলব্ধির ফলও গভীর আনন্দবোধ। শরণভক্তিসম্প্ 
জাব প্রাণলিঙ্গিন এবং প্রসাদিন নামক ছুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম 
ভাগের জীব অহংজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধরণ সম্বন্ধে উদাসীন 
হইয়া তাহার সমস্ত চিত্ত ঈশ্বরে সমর্পণ করে। দ্বিতীয় প্রকার জীব 
উহার সমস্ত ভোগ্য বস্ত ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া প্রসাদ শাস্তি লাভ.করে। 
শেষোক্ত জীবের আবার মাহেশ্বর এবং ভক্ত নামে ছুই বিভাগ বর্তমান । 
ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃ়বিশ্বাসী মাহেখ্বর নিজের জীবনকে ব্রত, নিয়ম 
সংযমাদির দ্বার! স্ুুনিয়ন্ত্রিত করে, এবং জীবনে সত্য, নীতি ও শোৌচাদির 
পথ হইতে ভরষ্ট হয় না। ভক্ত জীব সর্ব পাথিব বিষয়ে অনাসক্তচিন্ত 
হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মানুষ্ঠান পালন করিয়া! বৈরাগ্য ও ওদাসীন্তপুর্ণ 
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0. 136. বীরশৈবদিগের ধর্মতত্ব ভাগডারকর মায়িদেবের অনুভবসুত্র হইতে 
স্কলন করিয়াছেন। আমিও এ বিষয়ে প্রধানতঃ তাহাকেই অন্গনরণ 
করিয়াছি । 


বীরশৈব মতবাদ ২১৫ 


জীবন যাপন করে । এখানে লক্ষ্য করিব|র বিষয় এই যে যোগাঙ্গ ভক্তির 
অধিকারী জীবের শিবের সহিত সামরস্ই উহার সবশ্রেষ্ঠ কাম্য রূপ, 
এবং তাহার সহিত ইহার আনন্দবোধ বিষয়ে একত্ব স্বীকৃত হইলেও 
উভয়ের নিত্য অভিন্নত্ব এবং অছৈতত্ব স্বীকৃত হয় না। এ বিচারে ইহ! 
শঙ্করাচার্য সমধিত অদ্বৈতবাদ হইতে পৃথকৃ। বীরশৈব মতবাদের 
অন্যতম মূল প্রতিপাদ্ভ হইল জীব বা অঙ্গস্থল শিব ব! লিঙ্গস্থলের আর 
এক নিত্য রূপ; ইহার কথা বিবেচনা করিলে বলা যায় যে এই মতে 
শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় সমথিত বিশিষ্টাদৈতবাদের প্রভাব ব্মান। আর 
এক বিষয়েও এই ছুই মতবাদের মধ্যে এক্য দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
উভয় মতেই ঈশ্বরভক্তির উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে এবং 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নিয়মনিষ্ঠার সাহায্যে ঈশ্বরের সহিত সামরম্ত 
লাভ উভয়েরই কাম্য । তবে উভয়ের মধো কিছু পার্থক্যও আছে। 
শ্ীবৈষ্ণব গৃহীত বিশিষ্টা্বিতবাদে জীব ও জগতের ন্ুক্ম উপাদান 
ঈরের বিশেষ গুণ রূপে স্ষ্টির পূর্ব পর্ধন্ত তাহাতেই বিদ্যমান, এবং পরে 
সবগ্টির প্রারস্তে তাহ হইতেই বিকাশমান ; কিন্তু বীরশৈব মতে ঈশ্বরের 
এক বিশেষ শক্তি ও তাহার বিভিন্ন ক্রম হইতেই জীব ও জগতের উদ্ভব 
হয়। 

এই অধ্যায়ে আগমান্ত শৈব, শুদ্ধশৈব ও বীরশৈব সম্প্রদায়গুলির 
খুব সংক্ষেপে যে পরিচয় প্রদত্ত হইল, উহা! হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয় যে এই সৌম্য পর্যায়ের শৈব ধর্মসম্প্রদায়তুক্ত আচার্ধগণ দার্শনিক 
তত্ববিচারে বিশেষরূপে আত্মনিয়েগ করিয়াছিলেন। প্রথম ও তৃতীয় 
সম্প্রদায়ের আচার্ষেরা বৈদিক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ না 
করিলেও তাহাদের নিজ নিজ ধর্মানুচানে ও মতবাদে এমন সব 
প্রক্রিয়ার ও চিন্তাধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, নিয়মনিষ্ট। ও শৃঙ্খলার 
দিক দিয়! যেগুলির শুদ্ধ বেদাচার ও বৈদিক তত্বাদির সহিত তুলন৷ 
করা যাইতে পারে। বেদাস্তে প্রতিপাদদিত দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টা- 
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দ্বৈতবাদ যথাক্রমে আগমাস্ত শৈবদিগের ও বীরশৈবদিগের ধর্মদর্শনে 
গৃহীত হইয়াছিল। উহাদের বিভিন্ন দীক্ষাবিধি নিজ নিজ প্রণালী 
অনুসারে অনুষ্ঠিত হইলেও বৈদিক আচার ও সংস্কার যে ইহার্দিগকে 
আদৌ প্রভাবিত করে নাই এ কথা বলা চলে না। আগমাস্ত 
শৈবগণ আদিতে বেদবাহা বলিয়া অভিহিত হইলেও, কালক্রমে 
ইহারা কিছু কিছু বৈদিক অনুষ্ঠান স্বীকার করিয়া! লন। বীরশৈবগণ 
বেদাচারী ত্রাহ্মণদিগের প্রাধান্ত স্বীকার না 'করিলেও তাহাদের 
অনুকরণে নিজ সম্প্রদায় মধ্যে ত্রঙ্গণ ও ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির স্তরবিভাগ 
মানিয়। লইয়াছিলেন। শুদ্ধশৈবগণ অপরদিকে আপন।দিগের বেদাস্তিক 
শৈব পরিচয়ে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। তীাহাদেরও ধর্মদর্শনে 
বিশিষ্টাদবৈতবাদ সমধিত হইয়াছিল। এই জম্প্রদায়তুত্ত আচার্যগণ 
প্রণীত তত্ববনুল গ্রস্থাদি সংস্কৃত ভাবাতেই বিরচিত হইয়াছিল, কিন্তু 
অন্ত ছুই সম্প্রদায়ের আচার্ষের! তাহার্দের তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহে সংস্কৃত 
ভাষার সঙ্গে সঙ্গে তামিল, কানাড়ী প্রনৃতি প্রাকৃত ভাষাও ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । 


একাদম্প জধ্যান্স 
শক্তি- শান্ত 
শক্তি বা দেবীপুর্জার এতিহা__দেবীর রূপবৈচিত্র্য-_দেবীমুতি-পরিচয় 


এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বল! হইয়াছে যে খুষ্টপূর্ব ২য় বা ৩য় 
শতকে রচিত নিদ্দেস নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে পঞ্চোপাসনার অন্ততঃ তিনটির 
( বৈষ্ণব, শৈব ও সৌর ) স্পষ্ট উল্লেখ এবং একটির ( গাণপতাা ) আদি 
রূপের ইঙ্গিত থাকিলেও শক্তি বা দ্রেবীপূজ|র কোনও স্ুম্পষ্ট উল্লেখ 
নাই (পৃঃ ১২)। কিন্তু এই নেতিবাচক তথ্য হইতে শক্তিপূজা যে 
অর্বাচীন এ কথা স্বীকার কর! যায় না। বরং প্রত্বতত্ব ও সাহিত্যগত 
এমন প্রমাণ পাওয়। যায় যাহ! হইতে ইহার প্রাচীনত স্বীকৃত হয়। 
প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে মাতৃ রূপে কল্পিত শক্তি বা দেবীর উপাসন|র 
প্রবর্তন যে পিতৃদেবতা৷ পূজার প্রারন্তকালের সমসাময়িক এ অনুমান 
অযৌক্তিক নহে। এ বিষয়ে প্রত্বুতত্বগত প্রমাণই আমাদিগকে কিছু 
তথ্য প্রদান করে। প্রাচীন সিম্কুঘাটী সভ্যতার বিশেষ কতকগুলি নিদর্শন 
এই প্রসঙ্গে আলোচনার যোগ্য । হরপ্লা, মহেঞ্জো-ডারে! প্রস্ভৃতি স্থানে 
এমন কতকগুলি ক্ষুত্র মুন্নয় স্ত্রীমূতি পাওয়া গিয়াছে যেগুলিকে 
পণ্ডিতের! পুজার্থে ব্যবহৃত মাতৃকামূতি বলিয়া মনে করেন। এগুলি 
প্রায় নগ্ন, ইহাদের কটিদেশ মাত্র হৃম্বাকৃতি পরিধেয় বস্ত্রে আবৃত। 
মাকে তাহার 12211) [7055 05115200 নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় 
সংস্করণের ৫৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে এই অজ্ঞাতনামা মৃন্ময় মাতৃকা- 
মৃত্তিগুলিকে সেখানকার প্রাচীন অধিবাসীর! গৃহদেবতা রূপে পুজা 
করিতেন। অমূর্ত প্রতীকের মাধ্যমেও তাহার! যে মাতৃদেবতার অর্চন। 
করিতেন উহ1 আমর! এইসব স্থানে আবিষ্কৃত কতকগুলি নিদর্শন হইতে 
অনুমান করিতে পারি। মার্শাল মধ্যে ছিত্রবিশিষ্ট বৃত্তাকার ক্ষুদ্র ও 
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অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রস্তরখগ্গুলিকে যোনিপ্রতীক বলিয়া মনে করিতেন । 
সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত শিশ্নপ্রতীকগুলিকে যেমন তিনি পিতৃদেবতার 
পূজার্থে ব্যবহাত দ্রব্য বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই 
যোনিপ্রতীকগুলিকেও মাতৃকাপুজার নিদর্শন বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছিলেন। এ ব্যাখ্যা সকলে গ্রহণ করেন নাই। এই জাতীয় বুহত্তর 
প্রস্তরখগ্ুসকল কাহারও কাহারও মতে পাধাণে তৈয়ারী গৃহাদির 
স্তস্তাংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু এ মত এই প্রকার বড় বড় 
নিদর্শন সম্বন্ধে আংশিক প্রযোজ্য হইলেও, এইরূপ ছোট ছোট প্রস্তর- 
খণ্ড সম্বন্ধে আদৌ গ্রযোজ্য হইতে পারে না। উপরন্ত উত্তর ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত এতিহাসিক যুগের কতকগুলি অলঙ্করণসমৃদ্ধ, 
বৃত্তাকার, মধো ছিদ্রবিশিষ্ট, নাতিক্ষুত্র প্রস্তরখণ্ডের সহিত ইহাদের 
তুলন! করিলে মার্শালের ব্যাখ্যা আদৌ অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 
তক্ষশিলা, কোসাম ( এলাহাবাদের নাতিদুরে অবস্থিত প্রাচীন কৌসাম্বী ) 
রাজঘাট (বর্তমান কাশী রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকট ) ও পাটনা প্রভৃতি 
স্থানে ভারতীয় প্রত্বতত্ববিভাগ কর্তৃক খননকালে মৌর্ধ-শুল্গ যুগের এই 
নিদর্শনগুলি পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কিঞ্চিৎ 
পার্থক্য থাকিলেও কয়েকটি একজাতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহাদের 
প্রত্যেকটি নরম প্রস্তরে (50৪06০) ব৷ বালুকা-প্রস্তরে (52040500176) 
নিমিত, বৃত্বাকার, মধ্যে ছিদ্র বা নাতিগভীর গোলাকার গর্তবিশিষ্ট, 
এবং ইহাদিগের উপরিভাগে বা কোনও কোনওঁটির মধ্যস্থ ছিদ্রগাত্রে 
নগ্ন মাতৃকামূত্তি ও বৃক্ষাদির চিত্র খোদিত দেখা যাঁয়। তক্ষশিলার 
সন্নিকট হাথিয়াল গ্রামে প্রাপ্ত বালুকা'প্রস্তরে নিম্সিত এরূপ একটি 
নিদর্শন মার্শাল এইভাবে বর্ণনা! করিয়াছেন-_“বালুকা-প্রস্তরে নিমিত 
বৃত্তাকার প্রস্তরখগ্ডুির ব্যাস সওয়া তিন ইঞ্চি; ইহার উপরিভাগ 
এককেন্দ্রিক “ক্রস” ও “কেবুল' চিত্র দ্বারা অলঙ্কৃত এবং ইহার মধ্যস্থ 
ছিদ্রগাত্র একৈকভাবে চারিটি ক্ষুদ্র নগ্ন স্ত্রীমৃতি ও হনিসাক্ল্‌ শাখার 
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উধ্ব চিত্র দ্বারা শোভিত”।১ নগ্ন স্ত্রীমৃূতিটির দেবী বা মাতৃকামৃত্ি 
হওয়াই সম্ভব কারণ লউড়িয়! নন্দনগড় ন[মক স্থানে ( নেপাল তরাই 
প্রদেশে ) খননকালে থিওডোর ব্লক কর্তৃক প্রাপ্ত সোনার পাতে 
খোদ্িত একটি অনুরূপ ক্ষু্র স্ত্রীমৃত্ির সহিত ইহার প্রভূত সাদৃশ্য 
বর্তমান। ব্লক লউড়িয়া নন্দনগড়ের মৃ্তিটিকে পৃথিবীদেবীর মৃতি 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আনন্দ কুমারম্বামী কর্তৃক প্রদত্ত 
ইহার মাতৃকাদেবী (17)090]72 £99935) বূপ পরিচয় অধিকতর 
গ্রহণযোগ্য । সিন্ধুঘাটার পূর্বজিখিত ক্ষুদ্র ক্র মৃন্ময় মাতৃকামুতিগুলির 
সহিতও ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে 
প্রাপ্ত এ জাতীয় নিদর্শনগুলি মনে হয় সেখানকার অধিবাসিগণের 
দ্বারা পুজার্থে ব্যবহৃত হইত, এবং এ পুজ1 ছিল শক্তি ব1 দেবী পূজা । 
গুপ্তোত্তর যুগের শক্তিউপাসকগণ যেমন তাহাদের পুজার জন্য “চক্র 
ব৷ “যন্ত্র ব্যবহার করিতেন, এগুলিও খুষ্টপূর্ব যুগের একজাতীয় দেবী- 
পূজকগণ কর্তৃক তাহাদের পৃজাকার্ষে ব্যবহৃত হইত। অতএব হরপ্পা 
ও মহেঞপ্সো-ডারোর আলোচ্যমান 1155 5691১০গলি৪ যে প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগের এ জাতীয় নিদর্শন এই অনুমান ভিত্তিহীন বলিয়া মনে 
হয় না। 

উপরিলিখিত মূর্ত বা অমূর্ত দেবী-প্রতীকগুলির সহিত হরপ্পা 
প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলমোহরের গাত্রে উৎকীর্ণ চিগ্রাবলীর 
তুলনা করা যাইতে পারে। উহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৈশিশ্টাপূর্ণ 
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একটি চিত্রের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ।  হরপ্লায় আবিষ্কৃত একটি 
অসম চতুক্ষোণ পোড়ামাটির শিলের উপরিভাগে প্রসারিত পদঘয় 
এক নগ্ন স্ত্রীমৃতি উপ্টাভাবে (মাথা নিচু ও পা? উপরে ) দেখানো 
আছে; উহার যোনিদেশ হইতে শম্তপল্লব নির্গমনশীল ; মহেপ্রো- 
ডারে|র আদি-শিবের বহুবলয়ভূষিত হস্তদ্য়ের হ্যায় ইহারও ভুজদয় 
সুদূরপ্রসারিত। মার্শাল স্ত্রীমূতিটিকে দেবীমূত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া- 
ছিলেন। তিনি এলাহাবাদের নিকট ভিটা গ্রামে খননকাঁলে প্রাপ্ত 
গুপ্তযুগের একটি পোড়ামাটির শিলমোহরে খোদিত এক স্ত্রীমৃতির 
হিত ইহার তুলন করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। 
এই মুতির সহিত হরপ্লা শিলের স্ত্রীমূতির আংশিক সাদৃশ্য বর্তমান; 
ইহার হস্ত ও পদদ্য় এরূপ ভাবে প্রসারিত, তৰে শস্তপল্পৰ ইহার 
অধোদেশ হইতে বহির্গমনশীল দেখাঁনে। না হইয়া, একটি সনাল পন 
ইহার স্বন্ধদেশ হইতে বাহির হইতেছে এইরূপ দেখানো হইয়াছে। 
উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু অস্তনিহিত ভাব একরূপ ; উহা! এই যে দেবী 
খাগ্ঠশাস্তর ধারিকা বা বাহিকা। খাগ্শস্ত ও উদ্ভিজ্জের জনয়িত্রী 
রূপে দেবীর রূপকল্পন বাংলাদেশে প্রচলিত শারদীয়! দৃর্গোংসবে কি 
ভাবে মূর্ত হইয়া! উঠিয়াছে উহার পরিচএ পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়। হইবে । 
এ প্রসঙ্গে মার্কগ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ব্য খণ্ডের একনবতিতম 
অধ্যায়ের ৪৮-৯ সংখ্যক শ্লোকছয়ে দেবীর যে শাকম্তরী রূপের বর্ণন৷ 
দেওয়া আছে উহার উল্লেখ কর! যাইতে পারে। দেবী বলিতেছেন-__ 


ততোঁহহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুত্তবৈঃ | 
ভরিষ্তামি স্থরা: শাকৈবাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥ 
শাকভ্তরীতি বিখ্যাতিং তদা যাশ্তাঁমহং ভুবি। 


ইহার ভাবার্থ এই-_'হে দেবগণ ! অতঃপর অতিবৃষ্টির সময়ে আমি 
আমার নিজ দেহ হইতে বিনি্গত প্রাণসঞ্জীবনী শস্যসমূহের দ্বারা সমস্ত 


বৈদিক ক্রিয়ায় স্ত্রীদেবতা ২২১ 


জগতবাসীর ভরণপোষণ করিব; এ কারণে আমি বিশ্ববাসিগণের 
নিকট শাকন্তরী নামে বিখ্যাত হইব, এই যুক্তি অনুসরণ করিলে 
হরপ্পা শিলমোহরস্থ চিত্রটির অন্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলিয়। মনে হয় ন1। 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহাতে প্রদণিত স্ত্রীমৃতির অধোদেশ 
হইতে একটি সর্প নিরগমনশীল, ও সর্পটি শিশ্নপ্রতীক। মহেঞ্জো-ডারো, 
হরাপ্লা৷ প্রস্ৃতি স্থানের আরও কতিপয় শিলমোহরে চিত্রিত দৃশ্/যাবলীতে 
বোধ হয় মাতৃকা বা দেবীর মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে 
উহার বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হইল না। 

প্রাক-বৈদিক ব! প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্ুতত্বগত নিদর্শনসমূহ 
হইতে কি ভাবে শক্তি-উপাসনার প্র।চীনত্ব বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায় 
উহা এই মাত্র আলোচিত হইল। এখন প্রাচীন বৈদিক ও পরবর্তী 
কালের সাহিত্য আমাদিগকে শক্তিপূজার ভ্রমবিকাশমান রূপ সম্বন্ধে 
যে পরিচয় দেয় উহার আলোচনা করা হইবে। পণ্ডিতের প্রায় 
সকলেই স্বীকার করেন যে বৈদিক ক্রিয়াক1ণ্ডে ইন্দ্র, সুর্য, রুদ্র, বায়ু 
বরুণ|দি পুরুষ দেবতা গণেরই প্রাধান্ত ছিল, এবং অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক 
শ্বীদেবতাই স্মক্তসমূহে স্তয়মান ছিলেন। ইহাদের উদ্দেশে সোমযাগ 
অনুষ্ঠিত হইবারও কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ম্যাকডোনেল তাহার 
৮601০ 149,01089 নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, “ন্ত্রীদেবতাগণ বৈদিক 
( খধিগণের ) ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনায় অত্যন্ত গৌণ স্থান অধিকার 
করিতেন, এবং ব্রহ্গাণ্ডের শাসনকত্রা হিসাবে তাহার প্রায় কোনও 
অংশ গ্রহণ করেন নাই” (পৃঃ ১২৪ )। কিন্তু ইহা অস্বীকার কর! 
যায় না যে ইহারা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও চরিত্রবৈশিষ্টযে 
প্রোজ্জল ছিলেন । বৈদিক খিদের চিত্তে বিশেষ বিশেষ ভ্্রীদেবতার 
যে রূপকল্পনা উদিত হইয়াছিল, উহা! অনেক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর । 
অদিতি, উ্া, সরস্বতী, পৃথিবী, রাত্রি, পুরদ্ধি। ইড়া, ধীষণ! প্রস্থৃতি 
দেবীর এবং সর্বোপরি বাগ্দেবীর বৈদিক রূপ মনোযোগ সহকারে 


২২২ পঞ্চোপাসনা 


বিশ্লেষণ করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন খধিগণ ইহাদের 
উপর ন্যুনাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন, যদিও সোমযাগে তাহাদের 
কোনও বিশিষ্ট অংশ ছিল না। অদিতি যেমন একদিকে দেবতাদিগের 
মাতা, তেমন অন্যদিকে তিনি বিশ্বব্র্মাণ্ডের জননী । উষাদেবী প্রত্যুষ 
কালের মূর্ত প্রতীক, ইহার অপরূপ রূপবরশনায় খণ্থেদের খধির! 
তাহাদের হৃদয়ের সমস্ত কবিত্বশক্তি উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন। সরম্বতী 
মুখ্যতঃ এ নামের নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেও পরোক্ষভাবে জ্ঞান 
ও বিষ্ভার দেবতা, কারণ উহারই তটবর্তাঁ ভূখণ্ড আশ্রয় করিয়া 
একদল খষি বিশিষ্ট বৈদিক সংস্কৃতির একাংশের রূপদান করিয়াছিলেন । 
পৃথিবী ধরিত্রী মাতা, তিনি অনেক স্ৃক্কে আকাশপিতার ( স্কৌম্পিতা! ) 
সহিত খধিদিগের দ্বারা স্তৃত হইয়াছেন। তাহারা উভয়ে যাহাতে জন- 
গণকে শস্ত, আহার্য দ্রব্যাদি ও ধনসম্পন্তি প্রদান করেন ইহাই ছিল 
ঝধিদিগের প্রার্থনা । খঞ্েদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪তম স্মৃক্তের ৩৩ 
সংখ্যক অনুবাকে খধি দীধতম। ওচথ্য আকাশকে পিতা এবং মৃত্তিকাময় 
পৃথিবীকে মাতা! বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ( স্ৌর্মে পিতা জনিতা**" 
মাতা পৃথিবী মহীয়ং)। চন্দ্র ও তারক! কিরণরাশির দ্বারা উদ্দীপ্ত 
রজনী বৈদিক চিত্তে রাত্রিদেবীকে রূপায়িত করিয়।ছিল ; কুশিক খধি 
ধগেদের দশম মণ্ডলের ১২৭তম স্মক্তের মাত্র ৮টি অনুবাকে অতি 
নিপুণভাবে দেবীর রূপ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন। পুরন্ধি প্রাচূর্ধের 
দেবত1; ইনি আবেস্তায় বণিত ধনৈশ্বর্ষের দেবী পারেন্দির বৈদিক 
প্রতিরপ। ভগ, পৃষা, সবিতা ইত্যাদি বৈদিক আদিত্য দেবতাগুলির 
সহিত তিনি কয়েকটি সুক্তে স্তুত হইয়াছেন। জার্মান পণ্ডিত 
[7111601800র মতে তান ক্রিয়াশক্তির দেবতা। ধীষণাঁও প্রাচূর্ষের 
দেবতা রূপে কল্পিত। ইড়া পুষ্টির দেবতা, এবং যেহেতু গব্য ছুদ্ধ ও 
ঘৃতাদি পুষ্টিকর পেয় বৈদিক যজ্ঞাগ্সিতে দেবত|দিগের উদ্দেশে আহুতি 
প্রদান কর! হইত, সেহেতু ইড়৷ উত্তর-বৈদিক সাহিত্যে গাভীর অন্যতম 


দেবীসৃক্ত ২২৩ 


প্রতিশব্ব বলিয়া ব্যবহৃত হইত। আগ্রী সৃক্তসমূহে সরম্ঘতী ও মহী 
বা ভারতী দেবীর সহিত তিনি একত্রে প্রশংসিত হইয়াছেন। এতদ্যতীত 
আরও কয়েকটি দেবী যথা রাকা, সিনীবালী, কুহু, মরুদগণের মাতা 
পৃষিঃ ত্ষ্টাহুহিতা ও বিবন্বৎপ্রী সরণ,/ প্রস্ভৃতি দেবীর কথা সংহিতা ও 
উত্তর-বৈদিক সাহিত্যে অন্পবিস্তর বণিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রাণী, 
বরুণানী, অগ্ন।য়ী প্রভৃতি দেরপত্বীগণের নামও কখনও কখনও মিলে, 
এবং রুদ্রাণীর নান বৈদিক সৃক্তস।হিত্যের পুরে কোথাও পাওয়া না 
বাইলেও, তিনি যে বেদোন্তর "্নাহিত্যে নানাবিধ নামে শক্তিপৃজী. 
সম্পর্কে এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দহ নাই। 

বাক্দেবা খণ্েদের মাত্র একট সুক্তের বিষরীভূত হইয়াছেন । দশম 
মগ্ডলস্থ ১২৫তম স্ক্তের খষি তিনিই ; মাত্র আটটি অন্ুবাক সম্মলিত 
এই সুক্তটিতে 'িক্তি'র এমন এক স্থনিপুণ চিত্র অস্থিত হইয়াছে যাহা 
আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক না করিয়া পরে না। গ্রীক 
দর্শনোক্ত 1,06099এর ন্যায় দেবী বাক্য বা শবের প্রতীক বলির 
সাধারণতঃ বিবেচিত হইলেও আমার মনে হয় অন্তণ খধির কন্ঠ বক 
দেবতা কর্তৃক দৃষ্ট ত্রিষ্টপ ও জগত ছন্দে গ্রথিত এই অষ্টসংখ্যক 
অন্ুবাক সংযুক্ত মন্ত্রে বিশ্বনিয়ন্ত্িকা৷ শক্তির যে প্রকৃত রূপ বণিত 
হইয়াছে, এত অন্ন পরিসরে উহা! অপেক্ষা উন্নততর উপায়ে উহার 
বন! দেওয়। যাইতে পারে না। আমি সম্পূর্ণ সুক্তটি ও ঙাহার 
বঙ্গানুবাদ এখানে উদ্ধত করিতেছি; ইহ। পাঠে আমার উক্তির যাথার্থ্য 
প্রমাণিত হইবে-- 


অহং কুদ্রেভির্থভিশ্তবাম্যহমা দিত্যৈরত বিশ্বদেবৈঃ। 

অহং মিভ্রাবরূণোভ। বিভর্ম্যহমিন্ত্রাগ্রী অহমশ্বিনোৌত ॥১। 
অহং সোমমাঁহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পৃষণং ভগম্‌। 

অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে স্থপ্রাব্যে যজমানায় সুম্বতে ॥২। 


২২৪ পধ্োেপ।সনা 


অহং রাস্ত্রী সঙ্গমনী বন্থুনাং চিকিতুষী প্রথম যজ্ঞিয়ানাম্‌। 

তাং ম। দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্র। ভূরিস্থাত্রাং ভূর্ধাবেশয়ন্তীম্‌ ॥৩। 

ময়] সে। অন্নমন্তি যে। বিপশ্ঠতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোতুযুক্তম্‌ | 
অমস্তবো মাং ত উপক্ষিয়স্তি শ্রধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥5॥ 
অহমেব স্বয়মিপ্ং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানষেভিঃ। 
যুংকাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি তং ব্রহ্মাণং তম্বষিং তং হমেধীম্‌ ॥৫। 
অহং রুদ্রায় ধন্তরাঁতনোযি ব্রহ্মদিষে শরবে হস্তবা উ। 

অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং ছ্যাব। পৃথিবী আ বিবেশ ॥৬| 

অহং স্থবে পিতরমস্ত মূর্ধিম যোৌনিরপস্বস্তঃ সমুত্রে । 

ততো! বি তিষ্ে ভুবনাহু বিশ্বোতামূং গ্যাং বঙ্ম পোপস্পৃশামি ॥৭॥ 
অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণ। ভূবনানি বিশ্বা । 

পরে দিবা! পর এন। পৃথিব্যেতাবতী মহিনা সম্বভূব ॥৮| 


বঙ্গানুবাদ-__“আমি রুদ্রগণ ও বস্থগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি 
আদিত্যদিগের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র 
ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং 
অশ্বিনীকুম[রদ্য়কে অবলম্বন করি ॥১। যে সোম আঘাত অর্থাৎ প্রস্তর 
নিষ্পীড়ন দ্বারা উৎপন্ন হয়েন, আমিই তাহাকে ধারণ করি, আমি 
তবষ্টী ও পুষা ও ভগকে ধারণ করি, যে যজমান যজ্ঞসামগ্রী 
আয়োজনপুর্বক এবং সে|মরস প্রস্তুত করিয়া দেবতাদিগকে উত্তমরূপে 
সন্তুষ্ট করে, আমি তাহাকে ধন দান করি ॥২। আমি রাজ্যের 
অধীশ্বরী, ধন উপস্থিত করিয়াছি, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্ত- 
সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । এতাপৃশ আমাকে দেবতার! নান! স্থানে 
সন্নিবেশিত করিয়ছেন, আমার আশ্রয়স্থান বিস্তর, আমি বিস্তর 
প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছি ॥৩। বিনি দর্শন করেন, প্রাণধারণ করেন, 
অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমারই সহায়তায় সেই সকল 
কার্ধ করেন। আমাকে যাহারা মানে না তাহারা ক্ষয় হইয়। যায়। 


বিশ্বাত্বিক। দেবীশক্তি ২২৫ 


হে বিদ্কুন! শ্রবণ কর, আমি যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রদ্ধার যোগ্য ॥8। 
দেবতারা এবং মনুষ্যেরা ধাহার শরণাঁগত হয়, তাহার বিষয় আমিই 
উপদেশ দিই। যাহাকে ইচ্ছা আমি বলবান, অথবা স্তোতা, অথব৷ 
খধি, অথবা বুদ্ধিমান করিতে পারি॥৫। রুদ্র যখন স্তোত্রদ্বেষী 
শক্রকে বধ করিতে উদ্ভত হয়েন, তখন আমিই তাহার ধনু বিস্তার 
করিয়া দিই। লোকের জন্য আমিই যুদ্ধ করি। আমি ছ্যলোকে ও 
ভূলোকে আবিষ্ট হইয়া আছি ॥৬ আমি পিতা আকাশকে প্রসব 
করিয়াছি। সেই আকাশ এই জগতের মস্তকম্বরপ। সমুদ্রে জলের 
মধ্যে আমার স্থান। সেই স্থান হইতে আমি সকল তৃবনে বিস্তৃত 
হই, আপনার উন্নত দেহ দ্বারা এই দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি ॥৭। 
আমিই তাবৎ ভুবন নির্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ম্যায় বহমান হই । 
আমার মহিমা এতাদৃশ বৃহৎ হইয়াছে যে (ইহা) হ্যলোককেও 
অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে ॥”৮ 

(স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত খগ্েদসংহিত। হইতে ন্ুক্তটি ও 
উহার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে) 

এই স্ুক্তটি বেদোত্তর সাহিত্যে দেবী-স্ুক্ত বলিয়।৷ অভিহিত 
হইয়াছে । স্মক্তান্তর্গত অনুবাক কয়টির সুক্ষ বিশ্লেষণ করিলে ইহা 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বৈদিক খষি সমস্ত প্রাণী, মনুষ্য, দেবতা এবং 
বিশ্বব্ন্ষাণ্ডের মধ্যে যে এক দেবীশক্তি নিহিত আছে উহা স্পষ্ট 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই শক্তিই পরে নান৷ নামে শক্তিপূজার 
প্রধান উপাস্য দেবতা রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, এবং এ কারণ 
শাক্ত ধর্মকার্ষে দেবীন্ক্তের অংশ গুরুত্বপূর্ণ । স্মার্ত গৃহস্থের বাটীতে 
শাস্তি ও স্বন্তযয়ন ক।মনায় চণ্ডীপাঠকালে রাত্রিন্ক্ত পাঠের ন্যায় দেবী- 
স্ত্ত পাঠ অবশ্য কর্তব্য। শক্তির নানাবিধ নামের কথা৷ এখনই বলা 
হইল। ইহাদের যে গুলিকে আশ্রয় করিয়া শাক্ত উপাসন! প্রধানতঃ 
রূপ পাইয়াছিল, উহাদের নাম কিন্তু প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে পাওয়। 

১৫ 


২২৬ পরধ্যেপাসনা 


যায় না। খথেদে বর্ণিত উল্লিখিত স্ত্রীদেবতাগুলির কোনওটিকেও 
কেন্দ্র করিয়া শক্তি উপাসন! অগ্রগতি লাভ করে নাই। অন্থিকা, উমা, 
দুর্গা, কালী প্রভৃতি যেসব' দেবীকে আশ্রয় বা কেন্দ্র করিয়া শান্ত 
ধর্মাচার প্রতিষিত হয় ইহাদের নামোল্লেখ উত্তর-বৈদিক সাহিত্য হইতেই 
আরম্ভ হয়। যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতাতে আমরা প্রথম অন্থিকা 
দেবীর নাম পাই ; ইনি এখানে রুদ্রের ভগিনী বলিয়। বণিত (এষ তে 
রুদ্র ভাগঃ সহ স্বত্রা অন্থিকয়। ; ৩. ৫৭ )। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও তাহার 
এই পরিচয়, কারণ এখানে এই উদ্ধৃতিটিই পুনরুত্ত হইয়াছে (১. ৬. 
১০) ৪-৫); কিন্তু অন্ুবাকটির দ্বিতীয় পংক্তি ভিন্নরূপ। ইহাতে শরং- 
কালের সহিত দেবীর তুলনা করা হইয়াছে, এবং বল হইয়াছে যে রুদ্র 
তাহার ভগ্নীর এই রূপের সাহায্যেই যেন লোকদিগের প্রাণ সংহার করেন 
( ইত্যাহ। শরদ্‌ বৈ অন্ত অন্থিকা স্বসা। তয়া বে এষ হিনস্তি )।১ 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডের অষ্টাদশ অন্ুবাকে কিন্তু রুদ্রকে 
অন্বিকাপতি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে ( অন্বিকাপতয়ে ), এবং 
অন্থিকার এই পরিচয়ই পরবর্তী কালে স্থায়ী হইয়াছে । সায়ন ইহার 
ভান্তকালে অস্থিকাকে রুদ্রপত্বী জগন্মাতা পার্বতী আখ্যায় অভিহিত 


১ বাজসনেয়ী সংহিতা হইতে উদ্ধৃত অন্ুবাঁকটির উপর ভাঁম্ত. করিবার 
সময়, সায়ণ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের এই উক্তি অন্ুমরণ করিয়া! বলিয়াছেন যে 
অস্ষিকাই যেন শরৎকাঁলের রূপ গ্রহণ করিয়! জ্বরাদি ব্যাধির সাহায্যে প্রাণী- 
দিগের হিংসা করেন (শরদ্রপং প্রাপ্য জ (জ) রাদকমুৎপাগ্য তঞ. নিরোধিন্নঞ, 
হস্তি)। উক্ত সংহিতায় রুদ্রকে এই প্রসঙ্গে ত্যন্ধক আখ্যা দেওয়। হইয়াছে। 
্রযন্বকের অপর রূপ স্ত্রযন্বক ইহা অশ্নমান করিয়৷ ন্থাত্র অদ্বিকীকে রুদ্রের 
ভগিনী রূপে বলা হইয়াছে; অস্থিকা হ বৈ নাম অন্য স্বসা। তয়াস্ত এষ সহ 
ভাগঃ। তদ্‌ যদ্‌ অস্য এষ স্ত্রিয়। সহ ভাগন্তন্মাৎ স্বান্ধকে! নাম (9. 3.1. 6. 
2, 9 )| 


দুর্গ গায়ত্রী ২২৭ 


করিয়াছেন ( অশ্বিকা জগন্মাতা৷ পাবতী তন্তা৷ ভত্রে )। দেবীর পাহাড় 
পর্বতের সহিত সংযোগ তাহার উমা রূপের একটি বিশেষণ হইতে 
বহপূর্বকালে স্পষ্টতর হইয়াছিল। উমার প্রথম উল্লেখ আমরা কেন 
উপনিষদে পাই, এবং সেখানে (৩. ২৫) তিনি হৈমবতী (হিমবতের 
কন্ঠা ) বলিয়া বণিত হইয়াছেন। তাহার এ পরিচয় খুবই স্বাভাবিক, 
কারণ শতরুদ্রীয়ে রুদ্র গিরীশ ও গিরিত্র নামাদির দ্বারা অভিহিত। 
বল! বাহুল্য যে কেন উপনিষদে প্রাপ্ত উমার এই বিশেষণ পৌরাণিক 
যুগে তাহার গিরিরাজ হিমালয়ের' কন্তারূপ পরিচয় এবং তা শ্রয়ী 
কিংদস্তীসমূহের উৎস। এই উপনিষদে নির্দিষ্ট উমার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এখানে তিনি রুদ্রপত্বী বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে 
ব্িত হন নাই; তিনি অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতাদিগের 
অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালিনী ত্রহ্মবিদ্তারূপিণী দেবী রূপে নির্দিষ্ট 
হইয়াছেন। 

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডের প্রথম অনুবাকে উদ্ধৃত তুর্গী 
গায়ত্রী এখানে উল্লেখযোগ্য, কারণ ইহাতে দেবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাম 
দুর বা হুগি এবং তাহার আরও কতকগুলি নামবৈশিষ্ট্যের পরিচয় 
পাওয়া যায়। গায়ত্রীটি এইরূপ-_কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্|কুমারিং 
(পাঠান্তর-_কন্যাকুমারী ) ধীমহি। তন নে! ছগিঃ প্রচোদয়[ৎ। ইহাতে 
দেবীর তিনটি নামই নূতন, এবং ইহাদের প্রত্যেকটি পৌরাণিক শক্তি- 
পৃজায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। কম্ঠাকুমারী দক্ষিণ ভারতের একটি প্রসিদ্ধ 
তীর্থের নাম, এবং ইহার সমধিক প্রাচীনত্ব খুষ্টীয় প্রথম শতকের এক 
অন্ঞাতনাঞ। যবন লেখকের উক্তি দ্বারা সমথিত হয়। ইনি বলিয়াছেন 
যে, 'কোমরি নামক স্থানে কোহরি অন্তরীপ ও বন্দর অবস্থিত ; এখানে 
সেই সকল ব্যক্তি (স্ত্রী ও পুরুষ ) আসেন ধাহার! তাহাদের উৎসর্গীকৃত 
( দেবীর উদ্দেশে ?) ও অকৃতদাঁর জীবন যাপন করিতে ও ( নিয়মিত 
সমুদ্র ) স্নান করিতে ইচ্ছা করেন ; কারণ ইহা! কথিত আছে যে একটি 
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দেবী এক সময়ে এখানে বসবাস করিতেন এবং সমুদ্রে নান করিতেন ।; 
এই দেবীই যে তৈত্বিরীয় আরণ্যকে উক্ত ও কুমারী কন্যা রূপে বশিত 
কন্যাকুমারী দেবী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কাত্যায়নী নামের 
তাৎপর্য সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্ডারকর জার্মান পণ্ডিত ওয়েবারের 
মত অনুসরণ করিয়। বলিয়াছেন যে কাত্য বংশীয় ত্রাক্ষণদিগের ইষ্টদেবী 
ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তাহার এই নামকরণ হইয়াছিল। প্রসঙ্গত: 
ইহাও তিনি বলিয়াছেন যে দেবীর কৌশিকী নামেরও অনুরূপ ব্যাখ্যা 
সঙ্গত; রাত্রিস্ক্ের খধি কুশিক, এবং যেহেতু কুশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণ 
গণের তিনি ইঞ্টদেবী, সেহেতু দেবীর অন্ত নাম কৌশিকী। কৃষ- 
যজুরবেদ শাখাতুক্ত মৈত্রায়নীয় সংহিতায় শতরুদ্রীয় সুক্তগুলির উপ. 
ক্রমণিকা হিসাবে তৎপুরুষ-মহাদেব, কুমার কাতিকেয়, হস্তিগুখ 
( গণেশ ), চতুমুখ ত্রহ্মা, কেশব-নারায়ণ, ভাক্কর-প্রভাকর প্রভৃতি 
পৌরাণিক দেবতার গায়ত্রীর সহিত গিরিম্থৃতা গৌরীর গায়ত্রীও পাওয়া 
যায়। এখানে দেবী-গায়ত্রী এইরূপ-_তদ্-গাঙ্গৌচ্যায় বিদ্নহে গিরিং 
সুতায় ধীমহি। তন! গৌরী প্রচোদয়াং। ইহাতে তাহার গিরিসৃতা 
গাঙ্গ ও গৌরী রূপ প্রক্ষুটিত হইয়াছে; গৌরী ও গিরিন্্ুতা। নাম কেন 
উপনিষদের উম! হৈমবতীর সহিত তুলনীয়, এবং ইহারা যে সমপর্যায়ের 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে মেত্রায়নীয় সংহিতার এই অংশ তৈত্তিরীয় 
আরণ্যকের দশম খণ্ডের ম্যায় অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্য, কারণ ছুইটিতেই 
লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। 
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শক্তিপূজায় দেবীর যে ছুইটি নাম, দূর্গা ও কালী, প্রধান স্থান 
হাধিকার করে, উহাদের মধ্যে ছূর্গা বা ছুগি নামের প্রথম উল্লেখের 
কথ! এইমাত্র বলা হইল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডের দ্বিতীয় 
অন্ুবাকে হুর্গার যে বর্ণন৷ দেওয়া হইয়াছে উহ! নান! কারণে গুরুত্ব- 
ূর্ণ। ইহা এইবূপ-_ 


তাং অগ্নিবর্ণাং তপসা জলস্তীং বৈবোচনীং কমফলেষু জুষ্টাম্‌। 
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপচ্ঠে স্তরসি তরমে নমঃ ॥ 


ইহার অর্থ__“চগ্নিবর্ণী তপপ্রদীপ্তা সূর্য (বা অগ্নির) কন্তা, যিনি 
ক্মফলের (পুরস্কার প্রদানের জন্য লোকদিগের দ্বারা ) প্রাথিত হন, 
এমন দুর্গা দেবীর আমি শরণাপন্ন হই ; হে সুন্দর রূপে ত্রাণকারিণী, 
তোমাকে নমস্কার” মহাকাব্য ও পুরাণাদি যুগের যে সকল ছূ্গাস্তবে 
ই্রাহার ত্রাণকারিণী ও সিদ্ধিদায়িকা রূপ পরিক্ষট হইয়াছে, উক্ত রূপ- 
বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রথম প্রকাশ আমরা এই অাচীন বৈদিক সাহিত্যে 
গাই। উপরন্তু তাহার তপস্যা ও অগ্নি বা তেজের সহিত ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কও এই অনুবাকে সুনির্দিষ্ট হইয়াছে। জার্মান পণ্ডিত ওয়েবার 
( ৬/৪১০:) দুর্গাকে যঙ্জাগ্ির সহিত সংযুক্ত করিয়াছিলেন। দেবীর 
আর এক নাম কালী ও উহার অন্য রূপ করালী মুণ্ডক উপনিষদে 
প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ইহার! সগুজিহ্ব অগ্নির দুইটি 
জিহ্বার নাম রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। খধি বলিতেছেন__ 


কালী করালী চ মনোজবা চ স্থলোহিতা ঘ। চ স্থুধূমরবর্ণা। 
স্ষুলিঙ্গিনী বিশ্বরূচী চ দেবী লেলায়মানাঃ ইতি সপ্তজিহ্বাঃ ॥ 
( মুণ্ডক উপনিষদ ১. ২, ৪) 


কালী, করালী, মনোজবা, স্থলোহিতা, স্থধূবর্ণা, ক্ছুলিঙ্গিণী এবং 
বিশ্বরুচী এই সপ্ত নাম লেলায়মান অগ্নির এক বৈশিষ্ট্যস্থচক বণরী। 
নামগুলির নির্দিষ্ট সংখ্যা পরবর্তা কালের মাতৃকাগণের নামসংখ্যার 
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সহিত তুলনীয় ; মাতৃকাগণও সাধারণতঃ সপ্তসংখ্যক। শিবপত্ী ছুর্গার 
উগ্ররূপ হিসাবে কালী ও করালী পৌরাণিক যুগে সমধিক প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই ঘোররূপা দেবীর মন্দিরে নরবলি 
প্রদানের প্রথা ছিল। ভবভূতির মালতীমাধবে করাল! চামুণ্ডার 
মন্দিরে তান্ত্রিক উপাসক কাপালিক তঘোরঘণ্ট। কর্তৃক মালতীকে 
বলিদান করিব|র প্রচেষ্টার কথা এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে বলা 
হইয়াছে ( পৃঃ ১৬১)। ওয়েবার ( ড/০১০: ) এই তালিকার তৃতীয় 
নাম মনোজবার সাঁহত শুরু যজুর্বেদ শাখার বাজসনেয়ী সংহিতায় 
উক্ত (৫. ১১) মৃত্যুর দেবতা যমের অন্যতম অভিধা মনোজবসের 
তুলন! করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন যে ইহা! কি পরবর্তী যুগে দেবীকে যমের 
রী রূপে পরিচিত করিয়াছিল? তাহার এ প্রশ্ন নিতান্ত যুক্তিহীন 
নহে। কারণ পুরাণাদিতে উক্ত সপ্ত মাতৃকার শেষসংখ্যক মাতৃকা 
চামুণ্া যামী বা যমপত্বী বলিয়া কোথাও কোথাও বণিত হইয়াছেন। 
উপরিলিখিত নামগুলি ব্যতীত দেবীর অপর কয়টি নাম যথা ভদ্র 
কালী, শ্রী, ভবানী ইত্যাদি সাংখ্যায়ন ও হিরণ্যকেশিন গৃহ্নৃত্র প্রভৃতি 
শেষের স্তরের বৈদিক সাহিত্যনিচয়ে পাওয়া যায়। শ্রীদেবী যদিও 
এই নামে তান্ত্রিক শক্তি উপাসনায় কোনও প্রধান স্থান অধিকাব 
করেন নাই, তথাপি এখর্য, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবতা রূপে ভাহাব 
ক্রমবিকাশ এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা আবশ্তক। কারণ শক্তিপুজ'য় 
তাহার অন্য নাম লক্ষ্মীর আর এক রূপ মহালক্ষমীর উপর বিশেষ গুরুত 
আরোপ করা হইয়াছিল। খখগ্থেদে উক্ত সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য ইত্যাদির দেবী- 
দিগের কথা বলা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে প্রীদেবীর নাম নাই। 
শতপথ ব্রাঙ্মণেই বোধ হয় দেবী হিসাবে তাহাব প্রথম প্রকাশ। 
ইহাতে লিখিত আছে যে বিশ্বন্থষ্টি ক্রিয়াহেতু বিশেষ ক্লান্ত প্রজাপতির 
দেহ হইতে শ্রীদেবীর উদ্ভব হয়। দেবীর অপরূপ সৌন্দর্যের দীপ্তিতে 
দেবতারা ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহাকে বধ করিতে উদ্ধত হইলে, প্রজাপতি 


গ্রীনূক্ত ২৩১ 


স্্রী অবধ্য। বলিয়। তাহাদিগকে নিরস্ত করেন, এবং তাহার নির্দেশানুযায়ী 
দেবীর রূপ, এম্বর্য এবং বিবিধ গুণাবলী দেবতারা নিজেদের মধ্যে বণ্টন 
করিয়া লন। পরে শ্রীদেবী প্রজ।পতির উপদেশে দেবতাদিগকে বলি- 
প্রদানের দ্বারা সন্তষ্ট করিয়৷ নিজের যাবতীয় রূপ, গুণ) এম্বর্যাদি তাহা- 
দিগের নিকট হইতে ফিরিয়৷ পান ( শতপথ ব্রাঙ্গাণ, ১১. ৪. ১:-:)1১ 
এই কাহিনী এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদ ইত্যাদি গ্রন্থে শ্রীসন্বন্ধীয় উত্তি- 
সমূহ ইহাই প্রমাণিত করে যে সাধারণ মানবের কাম্য শ্রেয় ও প্রেয় 
বস্ত্র মাত্রেরই প্রতীক রূপে দেবী কল্িত হইয়াছিলেন। খেদ 
পরিশিষ্টান্তর্গত শ্রীন্ক্তের পঞ্চদশসংখ্যক অনুবাকগুলিতে তাহার এই 
বৈশিষ্ট্য মূর্ত হইয়াছে; তাহার লক্ষমীনামও বোধ হয় সর্বপ্রথম ইহাতেই 
পাওয়া যায়। তিনি এখানে স্তুবর্ণরজত মালাভূধিতা হিরণ্যবর্ণী হরিণী 
রূপে বণিত হইয়াছেন__ 


হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং স্থ্বর্ণরজতম্্জাম্‌। 
চন্দ্রীং হিরগ্নয়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদে৷ মমাঁবহ ॥ 


বৈদিক ও উত্তর-বৈদিক সাহিত্যে উক্ত দেবার বিভিন্ন নামরূপাদির 
সম্বন্ধে উপরে আলোচিত তথ্যাদি হইতে বুঝা যায় যে তখন সুগঠিত 
পদ্ধতি হিসাবে শক্তিপূজা রূপ গ্রহণ করিয়া না থাকিলেও ইহার 
উপাদানগুলি সে সময়ে ধীরে ধীরে সংগৃহীত হইতেছিল। মহাকাব্যদয়ে 
দেবী সম্বন্ধে যে সকল স্বল্পপ্রমাণ তথ্য পাওয়া যায় উহা! আমাদিগকে 
জানাইয়া দেয় যে দেবীর সমগ্টিগত রূপকল্পনায় পূর্বকথিত উপাদান 


১ শতপথ ব্রার্ষণের এই কাহিনী আমাদিগকে জ্ঞান ও বীর্ষের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী রূপে কল্লিত গ্রীক দেবী চ81183 /১07০706বর উৎপত্তির কথ। স্মরণ করা ইয়। 
দেয়। গ্রীক কিংবদস্তী এই যে ক্লান্ত ও পরিশ্রাস্ত 2৫এ5 দেবতার মস্তক হইতে 
তেজোময়ী শস্ত্রবর্মে স্ভিত 791185 £১১০1)৫র আবির্ভাব ঘটে । 





২৩২ পঞ্চোপাসন। 


ব্যতীত আরও বিভিন্নজাতীয় উপাদান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। মূল 
রামায়ণে শক্তিপূজ! সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উল্লেখ নাই। গ্রীরামচন্দ্ 
করৃক রাবণবধার্থে অকালে ছুর্গাপূজার যে কাহিনী বাংলাদেশে প্রচলিত 
আছে এবং যাহা এদেশে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত শারদীয়া ছুর্গোসবের 
ভিত্তিম্বরূপ, উহার কথা কৰি কৃত্তিবাস কর্তৃক বঙ্গভাষায় রচিত রামায়ণ 
গ্রন্থেই পাওয়! যায়। কৃত্তিবাস কোথা হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন 
সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না। মূল সংস্কৃত রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের 
১০৬ অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে রণক্লান্ত রাম রাবণবধের জন্য 
চিন্তাকুল হইলে অগন্ত্য খধি তাহাকে নিষ্ঠার সহিত আদিত্যন্নদয় স্তব 
পাঠ করিয়৷ সুর্ধদেবের উপাসনা করিতে উপদেশ দেন, এবং রামচন্দ্র 
সেই উপদেশানুযায়ী কার্য করিলে রাবণবধে সমর্থ হন। রামায়ণ ও 
মহাভারতের বিভিন্ন অংশে দেবীর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপের উল্লেখ 
থাকিলেও, সেগুলি প্রায়ই কিংবদস্তীমূলক ; উহা হইতে দেবীপুজার 
প্রসার বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না । কিন্ত মহাভারতের 
ছুইটি ছুর্গাস্তোত্রে এবং উহার পরিশিষ্ট হরিবংশের অস্তুক্ত আর্ধান্তবে 
শক্তিপূজকের ইঞ্টদেবীর যে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় উহ এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । বিরাট পর্বাস্তর্গত যুধিষ্টিরকৃত ছূর্গান্তব ( মহাভারত, ৪. 
৬) মহাকাব্যটির সব সংস্করণে পাওয়া যায় না৷ বলিয়া কেহ কেহ 
ইহাকে প্ররক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই স্তবটির সহিত ভীম্ম- 
পর্বস্থ অন কৃত দুর্গান্তোত্র (মহাভারত, ৬. ২৩) এবং হরিবশে উদ্ধত 
আর্ধাস্তব একত্রে আলোচন! করিলে ইহা! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে 
পরিশিষ্ট সহিত মহাভারতের বর্তমান রূপ পরিগ্রহের বেশ কিছু 
পূর্বে শাক্ত সাধকের ইট্টদেবতার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। পণ্ডিত 
চু ৬/89000] 770011193এর মতে পূর্ণাঙ্গ মহাভারত গুপ্তযুগ 
আরম্ত হইবার কিছু পূর্বে রূপ পাইয়াছিল। এ অনুমান ফুক্তিপূর্ণ, এবং 
ইহা হইতে দেবীর পূর্ণ রূপ বিকাশের কাল খুষ্টাব প্রবর্তনের সমকালীন 


তুর্গীস্তবে দেবীরূপ ২৩৩ 


বলিয়া ধরা যাইতে পারে । দেবীর এই বিকশিত চরিত্রায়নে তাহার 
পূর্বোক্ত মাতা, কন্তা, ভগিনী রূপ এবং কুশিক কাত্যাদি খষিগোত্রীয় 
ইষ্টদেবী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপের সংমিশ্রণ ত দেখানে। হইয়াছেই, পরন্ত 
বহু অনার্ধ জাতি পূজিত তাহার দেবী রূপটির কথাও স্পষ্টভাবে স্বীকৃত 
হইয়াছে; তিনি যে তাহার ভক্তগণকে নান। বিপদ হইতে রক্ষা করেন 
উহাও বল! হইয়াছে ।» 

মহাভারত পরিশিষ্ট হরিবংশের বিষুপর্বস্থ তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত 
আার্ধান্তব দেবীপরিচিতি সম্বন্ধে 'বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । রামকৃষ্ণ গোপাল 
ভাগ্ডারকর অনুমান করিয়াছিলেন যে বিরাটপর্বস্থ যুধিষ্টিরকৃত দুর্গান্তব 
ইহারই সংক্ষিপ্তসার। আর্যাম্তবে চিত্রিত দেবীচরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি 
এরূপ ব্যাপক অথচ স্থুবিন্তস্ত আকারের যে আমি ইহার অধিকাংশ 
উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ইহ|র সংস্কৃত 


১ যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গান্তবে তাহাকে নারায়ণবরপ্রিয়া, নন্দগোপকুলে 
জাতা, কুলবদ্ধিনী, কংসবিদ্রাবণকরী, অস্থরনাশিনী প্রভৃতি বিশেষণের দ্বাব। 
বর্ণনা করা হইয়াছে । তিনি কুমারী, ব্রঙ্গচাবিণী এবং কৌমার ব্রত 
অবলম্বন করিয়। ত্রিদিব পালন করিয়াছিলেন ( কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং 
পাঁলিতং ত্বয়া )। বিন্ধ্যপর্বতে তাহার বাস, তিনি কালী ও মহাঁকালী, রক্ত- 
মাংস ও পশ্তবলি তাহার প্রিয়, যেহেতু তিনি নানাবিধ ছুর্গতি হইতে তাহার 
ভক্তগণকে পরিত্রাণ করেন সেহেতু তাহার অন্য নাম দুর্গা। অর্নকত 
দুরগীষস্তবে তিনি আধা, মন্দরবামিনী, কুমারী, কাঁলী, কাপালী, ভদ্রকাঁলী, 
মহাকালী, চণ্ডী, কাত্যায়নী, করালী, শিখিপিচ্ছধ্বজধারিণী, মহিষাস্থক্প্রিয়া, 
কৌশিকী, গোপেন্রের (বাহ্দেব-কৃষ্ণের ) অন্জা, নন্দগোপকুলোস্তবা, 
কোকমুখা, শাকভতব্লী, ব্রহ্মবিষ্ঠা। বেদশ্রুতি, সাবিত্রী, বেদমাতা, স্বন্দমাতা 
প্রভৃতি নানাবিধ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। এই নাঁমগুলি মনোযোগ 
সহকারে অন্থশীলন করিলে পূর্ণাঙ্গ দেবীচরিত্রের বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য গুলির 
বিষয় সম্যকৃরূপে জানা ধায়। 


৩৪ পঞ্চোপাপনা 


ভাষ। এত সহজ ও প্রঞ্জল যে আমি উহার বঙ্গানুবাদ প্রদান আবশ্যক 
মনে করিলাম না ।-_ 


আর্ধীস্তবং প্রবক্ষামি যথোক্তমৃষিভিঃ পুর! 
নারায়ণীং নমস্যাঁমি দেবীং ত্রিতৃবনেশ্বরীম্‌ ॥ 
ত্বং হি সিদ্দিধতিঃ কীতিঃ শ্রীবিদ্যা সম্ততির্মতিঃ ! 
সন্ধ্যা রাত্রিঃ গ্রভা নিদ্র। কালরাত্রিস্তথৈব চ॥ 
আধ! কাঁতাঁয়নী দেবী কৌশিকী ব্রহ্ষচারিণী। 
জননী সিদ্ধসেনস্ উগ্রচারী মহাঁবল! ॥ 

জয়া চ বিজয় চৈব পুষ্টিত্তগ্টিঃ ক্ষম] দয়া । 
জোষ্ঠ। যমস্য ভগিনী নীলকৌশেয়বাসিনী ॥ 
বহুরূপ। বিরূপ। চ অনেকবিধিচারিণী। 
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী ভক্তানাং পরিরক্ষিণী | 
পর্বতাগ্রেযু ঘোরেষু নদীষু চ গুহাঁষু চ। 
বাস্তব মহাদদেবি বনেষ্পবনেষু চ। 
শবরৈবর্বরৈশ্চৈব পুলিনদৈশ্চ স্থপৃজিত]। 
ময়ুরপিচ্ছধ্বজিনী লোকাঁন্‌ ক্রমসি সর্বশঃ ॥ 
কুকুটেশ্ছাগলৈর্মেবৈঃ সিংহৈর্যাপ্ৈঃ সমাকুলা। 
ঘণ্টানিনাদবহুল। বিস্ধ্যবাপিন্য ভিশ্রুত! ॥ 
ত্রিশূলী পট্টিশধর! হুর্ঘচন্দ্র পতাকিনী। 

নবমী কৃষ্ণপক্ষন্থয শ্ুরুস্তৈকাদশী তথ। ॥ 
ভগিনী বলদেবস্ত রজনী কলহপ্রিয়া। 
আবাসঃ সর্ভভূতানাং নি্। চ পরম! গতিঃ | 
নন্দগোপস্থতা চব দেবানাং বিজয়াবহা। 
চীরবাস। স্থবাঁসাশ্চ রৌব্রী সন্ধ্যাচরী নিশা ॥ 
প্রকীর্ণকেশী মৃত্যুশ্চ হুরামাংসবলিপ্রিয়] । 
লক্ষমীরলক্ষ্মীরূপেণ দানবানাং বধাঁয় চ॥ 
সাবিত্রী চাঁপি দেবানাং মাতা মন্ত্রগণত্য চ। 
কন্যানাং ব্রহ্ষচর্য ত্বং সৌতাগ্যং প্রমদাহ্থ চ ॥ 


আধাস্তব ৩৩৫ 


অন্তর্বেদী চ যজ্ঞানাং খত্বিজাং টব দক্ষিণা । 
কর্ষকাণাং চ সীতেতি ভূতানাং ধরণীতি চ॥ 
সিদ্ধি সাংযাত্রিকাঁণাং তু বেলা ত্বং সাগরস্য চ। 
যক্ষাণাং প্রথম! ষন্ষী নাগানাং সথরসেতি চ ॥ 
্রন্মবা দিন্যথো দীক্ষা! শোভা চ পরম! তথা । 
জ্যোতিষাং ত্বং প্রভা দেবি নক্ষত্রাণাঁং চ রোহিণী ॥ 
রাঁজদ্বাবেষু তীর্থেযু নদীনাং সঙ্গমেযু চ। 

পূর্ণ চ পূণিমা চন্দ্রে কৃত্তিবাসা৷ ইতি স্বতা॥ 
সরশ্বতী চ বাল্মীকে স্থৃতিদ্বৈপায়নে তথা 
ধাবিণাং ধর্মবুদ্ধিত্ত দেবানাং মানসী তথ।। 
স্থরা দেবী তু ভূতেষু স্তয়সে তব স্বকর্মভিঃ ॥ 
ইন্দ্স্ত চারুদৃষ্টিস্বং লহত্রনয়নেতি চ। 
তাপসানাং চ দেবী ত্বমরণী চাগ্িহোত্রিণাম্‌ ॥ 
ক্ষুধ। চ সর্বভূতানাং তৃপ্তিস্থং দৈবতেষু চ। 
স্বাহ! তৃপ্তিধরতিরেধা বস্থনাং ত্বং বস্থমতী ॥ 
আশ! ত্বং মান্ষাণ1ঞ পুষ্টিশ্চ কৃতকর্মণাম্‌। 
দিশশ্চ বিদ্রিশশ্চৈব তথা হাগ্রিশিখা প্রভ। 

শকুনী পুতন। ত্বঞ্চ রেবতী চ সৃঘারুণা। 
নিদ্রাপি সর্বভূতাঁনাং মোহিনী ক্ষত্রিয়। | ॥ 
বিচ্যানাং ব্রহ্মবিচ্য। ত্বমোঙ্কারোথ বষট্‌ তথ|। 
নারীণাঁং পার্বতীঞ্চ ত্বাং পৌরানীম্বষয়ে। বিছুঃ। 
অরুন্ধতী চ সাধ্বীনাং প্রজাপতি বচো। যথ!। 
যথার্থনামভিদিব্যৈরিন্দ্রীণী চেতি বিশ্রুত|। 

তয়! ব্যপ্মিদং সর্বং জগত স্থাবর জঙ্গমম্‌। 
সংগ্রামেষু চ সবেষু অগ্নিগ্রজ্লিতেষু চ। 
নদীতীরেষু চৌরেষু কাস্তারেযু ভয়েযু চ॥ 
গ্রবাঁসে রাজবন্ধে চ শব্রণাঞ্চ চ প্রমর্দনে । 
প্রাণাত্যয়েষু সর্বে তং হি রক্ষা ন সংশয়ঃ ॥ 


২৩৬ পঞ্চোপাসন। 


ত্বয়ি মে হদয়ং দেবি ত্বয়ি চিত্তং মনন্তয়ি। 
রক্ষ মাং সর্বপাপেভ্যঃ প্রসাদং কতুমর্হসি ॥ 


উপরে উদ্ধত স্তবের সপ্তবিংশতিসংখ্যক শ্লোকে দেবীর যে বিচিত্র 
চরিত্র্যবৈশিষ্ট্য রূপায়িত হইয়াছে উহা আমাদিগকে শ্রীমদ্তগবদগীতার 
দশম অধ্যায়স্থ ভগবান বান্ুদেব-কৃষ্ণের বিভৃতিযোগের কথা স্মরণ 
করাইয়! দ্েয়। এই স্তবের রচয়িতা যে একজন নিষ্ঠাবান শক্তিসাধক 
ছিলেন ইহা! অনুমান করা আদৌ অসঙ্গত নহে। ভক্তকৰি তাহার 
ইষ্টদেবীর রূপবৈচিত্র্যের যে বিভিন্ন প্রকাশ এই শ্লোক কয়টিতে 
দেখাইয়াছেন এখানে উহার প্রত্যেকটির আলোচনা! করা! আমার পক্ষে 
সম্ভব হইবে না; মনে হয় এ ক্ষেত্রে উহার বিশেষ প্রয়োজনও নাই। 
আমি মাত্র ছুএকাট বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। 
স্তবকর্তা দেবীর জননী, ভগিনী ও কুমারী রূপগুলির এবং তাহার বৈদিক 
প্রতিরূপের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্ততম বিশিষ্ট প্রকাশ যে 
বহু অনার্য জাতি পুঁজিত দেবী রূপের মধ্যে বর্তমান ইহা! সুস্পষ্টভাবে 
স্বীকার করিয়াছেন। পর্বতগুহায়, নদীতীরে ও বনমধ্যে তিনি শবর, 
বর্ধর, পুলিন্দ প্রভৃতি অনার্য জাতিগণের দ্বার! পুঁজিত ; তিনি বিদ্ধ 
বাসিনী, তাহার বাসস্থান কুকুট, ছাগল, মেষ, সিংহ, ব্যান্রাদি পশুগণের 
দ্বারা পূর্ণ; ময়ুরপিচ্ছ তাহার অন্যতম লাঞ্থন। প্রসঙ্গত; বলা 
আবশ্যক যে অন্টত্র তিনি অপর্ণা নামে বিখ্যাত; অপর্ণার অর্থ যিনি 
এমন কি পত্র-বঙ্কলাদি পর্যস্ত পরিধেয়বিহীন, অর্থাৎ যিনি বিবসন]। 
তাহার অন্যত্র প্রদত্ত নাম ত্রয়, শবরী, পর্ণশবরী ও নগ্রশবরী তাহাকে 
অনার্য শবর জাতির ইঠ্টপ্দেবী রূপে চিহ্ত করে। পর্ণশবরী অর্থে 
শবরদের দ্বার পৃজিত দেবী, ধাহার পরিধেয় মাত্র পত্র। মহাযান 
বৌদ্ধমতে পণ্শিবরী অক্ষোভ্য এবং অমোঘসিদ্ধি নামক ধ্যানী বুদ্ধ 
হইতে উদ্ভুত। এই দেবীকে যে মহাযানী বৌদ্ধগণ তাহাদের বৈচিত্র- 


ত্রাণকত্রণ দেবী ২৩৭ 


পূর্ণ সাধনার জন্য অনার্ধ শবরদিগের নিকট হইতে লইয়াছিলেন্‌ সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহার নাম ও ধ্যানবৈশিষ্ট্য ( পর্ণপিচ্ছিকাবসনাং 
পর্ণপিচ্ছিক৷ ধনুর্ধারিণীং সপত্রমালা ব্যাত্রচর্মনিবসনাং ) ইহা! প্রমাণিত 
করে। নগ্শবরী অর্থে দিগ্সনা শবরী দেবীকেই বুঝায়। বরাহ পুরাণের 
এক অংশে (২৮. ৩৪) তিনি কিরাতিনী নামে আখ্যাত হইয়াছেন ; 
কিরাতগণ ভারতবর্ষের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তের অধিবাসী আর্ধেতর 
'জাতি। দেবীচরিত্রের অপর এক বৈশিষ্ট্য ত্রাণকত্রী রূপে তাহার 
কল্পনার কথা পূর্বে বল! হইয়াছে । এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত যে তৈত্তিরীয় 
আরণ্যকের দশম খণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকে পাওয়া যায় ইহা একটু আগে 
বলিয়াছি। আর্ধীস্তব ও উহার সংক্ষিপ্তসার বিরাটপরবস্থ ছুর্গাস্তবে ইহার 
বিশদ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । প্রথমটি হইতে আমরা জানিতে 
পারি যে দেবী তাহার ভক্তগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে, অগ্নিদাহে, নদীতীরে, 
কান্তারে, প্রবাসে, রাজরোষে, তম্কর ও শক্রসপ্জাত ভয়ে রক্ষা করেন। 
দ্বিতীয়টিও প্রায় অনুরূপ ভয়সমূহ হইতে দেবী কর্তৃক তাহার ভক্তগণকে 
ত্রাণ করার কথা বলে।১ দেবার আর এক নাম তারা। মহাযানী 
বৌদ্ধমতে ইনি বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের পত্রী ; ইহার আর এক নাম 
অষ্ট মহাভয়তারা, কারণ তিনি ভক্ত সাধককে অষ্ট মহাভয় হইতে আ্াণ 
করেন। অগ্নিভয়, দস্থ্যভয়, বন্ধনভয়, মজ্জনভয়, সর্পভয়, ইত্যাদি 
অষ্টবিধ মহাঁভয়ের তালিক। অনেকাংশে মহাভারতের উপরোক্ত 
স্ব দুইটির ভূয়ের তালিকার অনুরূপ ।২ 


ক ০ জপ পপ 


১ কান্তারেদবসন্নানাং মগ্নানাঞ্চ মহার্ণবে। দক্গ্যতির্ব। নিরুদ্ধানাং ত্বং 
গতিঃ পরম]! নৃণাঁম্‌॥ জলপ্রতরণে চৈব কাস্তারেষটবীযু চ। ষে ম্মরস্তি 
মহাঁদেবি ন চ সীদস্তি তে নরাঃ॥ মহাভারত, বিরাটপর্ব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ২০-২। 

২ শ্রীমতী দেবল! মিত্র তাহার অষ্টমহাঁভয় তার। নামক প্রবন্ধে তার 
দেবীর এই বিশিষ্ট কূপের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সন্ধর্মপুণ্ডরীক 


২৩৮ পঞ্চোপাসন। 


মার্কগ্েয়ে মহাপুরাণের দেবীমাহাত্ম্য খণ্ডের অন্তর্গত কয়েকটি 
দেবীস্ততি, যথ। ব্রহ্ম! স্তৃতি, শক্রাদি স্তুতি, বিষুমায় স্তব ও নারায়ণী 
স্তুতিতে, তাহার রূপের কতকগুলি বৈশিষ্টের উপর সমধিক গুরুত্ব 
প্রদান করা হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বারে বারে মধুকৈটজ, 
মহিষান্তুর, শুস্ত নিশুস্ত প্রভৃতি দৈত্য ও অন্থুরগণের দ্বার! বিমর্দিত 
হইলে এই সকল স্তব করিয়া দেবীকে তুষ্ট করিয়াছিলেন, এবং দেবী 
স্ুরারিগণের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। মধু ও কৈটন্ভকে বিনাশ 
করিয়াছিলেন বিষ, কিন্তু যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া যখন ভয়াকুল 
ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া নিদ্রাবশ বিঞুকে ত্যাগ করেন, তখনই তিনি 
মধু ও কৈটভকে নিধন করিতে সমর্থ হন। খণেদের দেবীস্ুক্তে 
বিশ্বাত্বিকা শক্তির অনবদ্ধ রূপ কল্পনাব কথা আগে বলা হইয়াছে। 
মাকণ্ডেয় মহাপুরাণের এই অশে (৮২তম অধ্যায়ের প্রথম ভাগে) 
উক্ত হইয়াছে যে মহিষাস্থুরের অত্য|চারে উৎগীড়িত দেবতার! মধুস্দন 
( বিষুঃ ) ও মহাদেবের নিকট তাহাদের ছুঃখ দুর্ঘশার কথা নিবেদন ও 
ইহার প্রতীকার প্রার্থনা করিলে, তাহার! অত্যন্ত ত্রুদ্ধ হন। কোপপূর্ণ 
বিষ্ণুর ও শিবের এবং এমনকি ত্রহ্মারও বদন হইতে যে তেজোরাশি 
বিনির্গত হয়, এবং অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতেও যে হ্মহৎ তেজ 
বিচ্ছুরিত হয় উহ! একত্র পুঞ্জীভূত হয়। এই পুঞ্জীভূত অতুল ত্রিলোক- 
ব্যাপী তেজোরাশি এক নারীরূপ ধাৰণ করে (অতুলং তত্র তত্বেজঃ 
সর্বদেব শরীরজম্। একস্থং তদতূন্নারী ব্যাপ্তলোক্রয়ং ত্বিষা )। 
দেবশক্তিজাত এই নারীই দেবী, এবং তাহার সর্বাবয়ব শিব, বিষু, বর্ষা, 
যম, সূর্য প্রভৃতি দেবতাদ্দিগের তেজ হইতেই উৎপন্ন হয়। দেবতাগণ 


নামক মহাযাঁন বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়। দেখাইয়াছেন যে 
অবলোৌকিতেশ্বর বোঁধিসত্ব সম্বন্ধেও অনুরূপ মহাভয় সকল হইতে তাহার 
উপাপকগণকে রক্ষা করার কথা লিখিত আছে ; ]. &. 9 ১1957, 10. 20-2, 


নারায়ণী স্তুতি ২৩৯ 


তখন তাহাকে তাহাদের বিশেষ বিশেষ প্রহরণসমূহ ও বলনভূষণাদি 
দান করেন। এই একত্রীভূত দেবশক্তিই ঘোরতর সংগ্রামের পরে 
মহিষাস্থর এবং অন্তান্ত অস্থুর বধ করেন। পুরাণকার বলিতেছেন__ 


ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোবাশিসমুন্তবাম্‌। 
তাং বিলোক্য মু প্রাপুরমরা মহিমাঁদিতাঃ ॥ 


সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের শক্তিভূতা সন।তনী দেবী মহামায়ার 
উৎপত্তি স্বভাব ও স্বরূপ সন্বন্ধে' জিন্ান্থ স্থরথ রাজার প্রশ্নের উত্তরে 
ধষি মেধস যথার্থই বলিয়াছিলেন যে যদিও দেবী নিত্য ও সমগ্র 
জগতে পরিব্য।প্ত তথাপি তাহার উৎপন্তি সম্বন্ধে বু কাহিনী প্রচলিত, 
আপনি আমার নিকট উহা শ্রবণ করুন ( নিত্যৈব সা জগন্ম তিস্তা 
সর্বমিদং ততম্‌। তথাপি তৎ সমুৎপত্তি বহুধ। শ্রুয়তাং মম )। খাষি 
তাহার মহিষান্থুরনাশিনী, চগ্ুমুণ্ডবিঘাতিনী, শুস্তনিশুস্তহন্বী প্রভৃতি 
বিবিধ রূপের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন। বিশ্লেষণী 
দৃষ্টি লইয়৷ ছুইটি ছূর্গান্তোত্র ও আর্ধাস্তব অনুশীলন করিলে দেবীর বিচিত্র 
চরিত্রের যে নানাবিধ উপাদান সংগ্রহ কর যায় উহার কথা! বল। 
হইয়াছে। তবে মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণাস্তর্গত দেবীন্তুতিগুলি মনোযোগ 
সহকারে পাঠ করিলে ইহা বুঝা যায় যে পুরাণকার দেবীর অনার্ষগণ 
পূজিত রূপ সম্বন্ধে মহাকাব্য-রচয়িতৃগণের পন্থা সাধারণতঃ অনুসরণ 
করেন নাই। তিনি ইহার স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও করেন নাই। তবে 
উহাদের ন্যায় তিনি দেবীর বৈদিক রূপ, তাহার সৌম্য ও উগ্র রূপ, 
জননী, ভগিনী ও দুহিত। প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে প্রকাশ ইত্য।দির কথা 
বিশদভাবে বলিয়াছেন। পৌরাণিক স্তুতিগুলির মধ্যে নারায়ণী স্কৃতিই 
(৯১তম অধ্যায়) সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ব্যাপক আকারের ; ইহাতে 
দেবীর বিশ্বাধার বিশ্ববীজ টৈষ্ণবী শক্তি, মাতৃকা (এখানে ইহাদের 
সংখ্য। ৯, ব্রহ্ষানী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহা, এন্দ্ী বা 


৪৩ পঞ্চোপাধন। 


ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা রূপের সহিত নারসিহী ও শিবদূতী রূপ ছুইটি 
সংযুক্ত হইয়াছে ), লক্ষ্মী, নারায়ণী, সরন্বতী, কাত্যায়নী, ছুর্গা, ভদ্্রকালী, 
অন্িক1 প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের স্তব করা হইয়াছে। নারায়ণী 
স্তুতির শেষ ১৪টি শ্লোক দেবীর উক্তি; এগুলিতে তিনি যে বিভিন্ন 
যুগে বিন্ধ্যবাসিনী, রক্তদস্তিকা, শতাক্ষী, শাকন্তুরী, দুর্গা, ভীমা, ভ্রামরী 
প্রভৃতি নানাবিধ নামে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বকল্যাণ ও দানবনিধন 
করিয়াছিলেন ইহার কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন। সর্বশেষ শ্লোকটি 
এইরূপ-_ 


ইং যদা যদ] বাধা দাঁনবোথা ভবিষ্যতি | 
তদ। তদাবতীর্ধাহং করিষ্তাম্যরিসংক্ষয়মূ ॥ 


ইহা আম[দিগকে স্বতঃই শ্রীমন্তগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়স্থ শ্রীভগবানের 
অবতারবিষয়ক বাস্ুদেব-কৃষ্ণের উক্তির কথা স্মরণ করাইয়! দেয়। 
রুত্র-শিবপত্বী অন্থিকা বা উমা-দুর্গী-পার্বতী রূপে দেবীর পুজা! যে 
উত্তর-বৈদিক কাল হইতে ন্যনাধিক প্রচলিত ছিল উহার কথা পূর্বে বলা 
হইয়াছে । মহাভারত ও পুরাণাদিতে বণিত দক্ষষজ্জ কাহিনীর প্রধান 
বিষয়বস্ত্র হইল পতিনিন্দাশ্রবণে শিবপত্ী সতীর দেহত্যাগ। জায়ার 
মৃত্যুতে শোকবিহবল দেবত! সতীদেহ স্বন্ধে লইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ 
করিতে থাকিলে বিষু শিবকে নিজ কর্তব্য পালনে অবহিত করাইবার 
নিমিত্ত স্ুদর্শনচক্র দ্বারা সতীর মৃতদেহ খণ্ডীকৃত করেন, এবং দেবীর 
দেহের খণ্ড খণ্ড অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়ু। কিন্তু 
শিবের পত্বীপ্রেম এত তীব্র ও গভীর ছিল যে যেখানে যেখানে তাহার 
প্রিয়তমার দেহাংশগুলি পড়ে, সেই সেই স্থানে তিনি ভৈরব রূপে 
অবস্থান করিয়৷ ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রিয়া-সাহচর্য উপভোগ করিতে 
থাকেন। ইহাই মহাকাব্য ও পুরাণোক্ত শক্তিগীঠ পৃজার উৎপত্তি. 
বিষয়ক কাল্পনিক কাহিনী । কিন্তু ইহ! যে আদি মধ্যযুগ হইতে দীক্ষিত 


শাক্ত পীঠ ২৪৬ 


শক্তিসাধকের ইষ্টদেবীর পৃজায় এক বিশিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিল সে বিষয়ে ন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া 
ইহার উত্তর ও পুর্বভাগে, এই সকল গীঃস্থান অগ্ঠাবধি ইতঃস্তত 
বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এবং প্রতি গীঠে দেবীর মন্দির বা অনুরূপ পৃজাস্থান 
ও ভৈরবের আলয় অবস্থিত। যদিও বঙ্গদেশীয় শক্তিপূজকদিগের 
মধ্যে শাক্ত পীঠের সংখ্যা ৫১ বলিয়! সাধারণতঃ নির্দিষ্ট আছে, তথাপি 
শক্তিপূজা সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রশ্থে ও কয়েকটি পুরাণে ইহার ভিন্ন ভিন্ন 
সংখ্যার কথা বলা আছে।, এই সকল মন্দিরে বা পৃজাস্থানে প্রায়ই 
দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিভূ হিসাবে অমূর্ত প্রতীক ও শিবলিঙ্গ 
( ভৈরবের প্রতীক) প্রতিষ্ঠিত থাকে । গীঠপৃজার কল্পনা যে কত 
প্রাচীন উহা! ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে মহাভারতের বনপর্বস্থ 
ীর্থযাত্রাপবাধ্যায়ে দেবীর ছুই প্রত্যঙ্গ, যোনি ও স্তনের সহিত সংশ্লিষ্ট 
তিনটি শাক্ত গীঠের পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়। গীঠগুলির সহিত 
পবিত্র কুণ্ড বা বৃহৎ জলাশয় সংযুক্ত থাকে ; মহাকাব্যের এই অংশে 
ছুইটি যোনিকুণ্ড ও একটি স্তনকুণ্ডের কথা বল! হইয়াছে। 
যোনিকুণগুদ্বয়ের একটি পঞ্চনদের বাহিরে ভীমাস্থানে এবং অপরটি 
উগ্তত্পর্বত নামক গিরিশিখরে অবস্থিত। ভীমাস্থানস্থ যোনিকুণ্ড 
সম্বন্ধে মহাকাব্যের বর্ণনা এইরূপ--ততে] ( পঞ্চনদের অপর পারে) 
গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভীমায়াঃ স্থানমুত্তমম্‌। তত্র সসাহ্ব৷ তু যোন্যাং বৈ নরে! 
ভরত সত্তম। দেব্যাঃ পুত্রো। ভবেদ্রাজন্‌ রত্ুকুগুল-বিগ্রহঃ ( মহাভারত, 


১107. 10. 0. 91০87 তীহার সুলিখিত '$81-510:99, নামক 
প্রবন্ধে (]. তি. 4. 5. 8. 160065, 0৬ ) এই বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচন। 
করিয়াছেন।. তিনি এপিয়াটিক সোপাইট্রির পুঁথিসংগ্রহতুক্ত পীঠনির্ণয় ব| 
মহাপীঠনির্ণয় নামক ক্ষুদ্র একটি শাক্ত গ্রন্থ সম্পাঁদন। প্রসঙ্গে ইহা করিয়াঁছেন। 
শাক্ত গ্রন্থটি তন্ত্রচড়ামণি নামক বৃহত্তর তান্ত্রিক গ্রন্থের অংশবিশেষ বলিয়। গৃহীত 

১৬ 
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বনপর্ব, ৮২, ৮৪-৫)। স্তনকুণ্ড গৌরীশিখর নামক পর্বতশঙ্গের উপরে 
অবস্থিত ছিল। শ্রীযুক্ত দিনেশচন্দ্র সরকারের মতে ইহা! আসাম 
প্রদেশস্থ গৌহাটির নিকটস্থিত কোনও পর্বতখুঙ্গ। উগ্ত্পর্বতের 
অবস্থান বিষয়ে সঠিক কিছু জানা নাই, তবে ইহা! বিহার প্রদেশের 
গয়ার সন্নিকট কোনও পর্বত হইতে পারে। 

ভীমাস্থান সম্বন্ধে আরও প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যাঁয়। খুষ্টী় 
সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে ভারত পরিভ্রমণকারী চীন পরিব্রাজক 
হিউয়েন সাং তাহার সি-ইউ-কি গ্রন্থে গন্ধার পরিক্রমার বিবরণ প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছেন যে “প্রাচীন গন্ধার প্রদেশের (ভারত সম্বন্ধীয় বৈদেশিক 
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ভীমাস্থান ২৪৩ 


পণ্ডিত £1060 700০1): প্রমাণ করিয়াছেন যে বর্তমান পেশোয়ার 
ডলার কারামার পর্বতই সেকালের ভীমাদেবী পর্ত বা ভীমাস্থান, 
এবং পর্বত-সানুদেশস্থ শিব বা ভৈরবস্থান এখনকার শেবা নামক ক্ষুদ্র 
গ্রাম। এ প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে চীন পরি- 
হাজক তাহার নিজন্ব ভঙ্গীতে আমাদিগকে ভৈরব স্থান সন্লিত একটি 
প্রাচীন শাক্ত পীঠ সম্বন্ধে অতি মূল্যবান তথ্য প্রদান করিয়াছেন। 
ভাম|দেবীর অকৃত্রিম প্রতিকৃতি আমার মনে হয় তাহার প্রস্তরময় 
অমূর্ত প্রতীক ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখানে বলা আবশ্যক 
যে খুষ্ঠীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে গন্ধার প্রদেশস্থ একটি শাক্ত গীঠ 
ভারতবিখ্যাত থাকিলে, পীঠপুজার প্রবর্তন যে ইহার বন পূর্বে হইয়া ছিল, 
এই অনুমান অসঙ্গত হয় না। এ অনুমানের পরোক্ষ সমর্থন আমার 
মনে হয় খৃষ্টাব্দ প্রবর্তনের কিছু পরে রচিত মহামাযুরী নামক মহাযান 
বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় । ইহার কথ! শিবপৃজার এঁতিহা আলোচন৷ 
প্রসঙ্গে গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে আমি কিছু বলিয়াছি। বৌদ্ধ গ্রন্থকার 
ভীষণ বা ভীষণ! ও ইহার যক্ষ বা অন্যতম বাস্তদেবতা শিবভদ্রের কথা 
বলিয়াছেন ( শিবঃ শিবপুরাহারে শিবভদ্রশ্চ ভীষণে ; মহামাযুরী, শ্লোক- 
সখ্যা ২৮ )। ভীষণ বা ভীষণ! যে ভীম বা ভীমার প্রতিশব' সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। ফরালী পণ্ডিত 351%817) [০৬1 উক্ত গ্রন্থস্থ শিবপুরের 
সহিত পতঞ্জলি লিখিত উদীচ্য গ্রাম শিবপুর বা শৈবপুরের এঁক্যের 
কথ| বলিয়াছেন (7০791 4551011%, 1915, 9. 37 )। এ মত 
গ্রহণযোগ্য, এবং এই মতানুযায়ী ভীষণ বাঁ ভীষণাও ভারতের উত্তর বা 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই যুক্তি 
অনুসারে মহামায়ুরী গ্রন্থেও ভীমাস্থানস্থ শান্ত গীঠ সম্বন্ধে পরোক্ষ 
ইঙ্গিতের অস্তিত্ব বিময়ক অনুমান অসঙ্গত না হইতে পারে। মার্কণডয় 
নহাপুরাণের নারায়ণীস্তরতিতেও দেবী নিজের বিভিন্ন অবতারের কথা 
বলিতে গিস়্া! তাহার ভীমারপের কথ। এইভাবে বলিয়াছেন-_ 


২৪৪ পঞ্চোপাসন। 


পুনশ্চাহং যদ ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে । 

রক্ষাংসি ক্ষয়য়িস্তামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ। 

তদা মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোস্তন্ত্যানভমৃতয়ঃ 

ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥ 

অধ্যায় শেষে দেবীর মূত্তিসমূহের মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

প্রদান কর! হইবে। শক্তি-উপাসক তাহার উপাস্ত দেবতাকে যে কত 
বিভিন্ন প্রকারে ভাবনা করিতেন উহা! সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। 
তিনি তাহার ধ্যানধারণাদির সৌকর্ষার্থে ইষ্টদেবীর নানাবিধ মৃত্তি নির্মাণ 
করাইয়া পূজাকার্ষে ব্যবহার করিতেন। গোপীনাথ রাও আগম ও 
তন্্রশাস্ত্, কয়েকটি পুরাণ ও উপপুরাণ, শিল্পরত্ব, রূপমণ্ডন, বিশ্বকর্মশী ্ত 
ইত্যাদি মৃতিতত্বসন্থলিত শিল্পশাস্্র প্রভৃতি নানাপ্রকার গ্রন্থ হইতে এই 
জাতীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে 
বর্ণিত সর্বপ্রকার মৃতি যে পাওয়া যায় এমন নহে, তবে এই বিশদ 
সম্কলন পাঠ করিলে মনে হয় দেবীমু্তিসমূহ কত বৈচিত্র্পূর্ণ ছিল। 
দেবীর যেসব অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মূত্তি পাওয়। যায়, উহা দিগের মধ্যে 
মহিষা্থরমর্দিনী, মাতৃকা (সাধারণতঃ সপ্তসংখ্যক ) সিংহবাহিনী, 
উমা-পার্বতী, একানংশা, মহামায়। প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । দেবী- 
মাহাত্ম্য বর্নিত দেবীর মহিষাস্থরবধ কাহিনী স্থপ্রাচীনকাল হইতে ভাস্বর 
ও চিত্রশিল্পে রূপায়িত হইয়া আসিতেছে। মধ্যযুগীয় মৃতিতত্ব সম্পকিত 
্রন্থাদিতে দুর্গার এই রূপের বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়; বর্ণনার 
পার্থক্য স্থলতঃ দেবীর হস্তসংখ্যার উপর নির্ভর করে। দুর্গার আর এক 
নাম অষ্টং বা দশভুজ!; তাহার দশতুজা মৃতিই সাধারণতঃ প্রচলিত। 
কিন্তু এই জাতীয় মৃত্তিবিশেষে তাহার তুজসংখ্যা কোথাও ৮ ১২, 
আবার কোথাও কোথাও ইহার ১৬ ১৮, ২০ এবং এমন কি ৩২ পর্যস্ত 
সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। ভিলসার সন্নিকট উদয়গিরির অন্যতম গুহা- 
গাত্রে খোদিত মহিষমর্দিনী মৃত্িটি খুষ্টীয় চতুর্থ শতকের, এবং অধুন! 


মহিষমদ্দিনী মৃত ২৪৫. 


সংরক্ষিত এ প্রকার মূ্তির মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়! গণ্য হইতে পারে। 
ইছার ভূজসংখ্যা ছাদশ, এবং ইহাতে মহিষাকৃতি অস্থুরকে বধনিরত 
করিয়া দেবীকে দেখানে। হইয়াছে ; বিচ্ছিন্নশির পশুস্বন্ধ হইতে নির্গমন- 
শীল মনুয্যরূগী অনুর বা! দেবীর বাহন সিংহকে দেখানো হয় নাই। 
এখানে দেবীর অস্থরকে আক্রমণভঙ্গী দেবীমাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্তীতে 
বর্মিত আক্রমণতঙ্গীর সহিত আশ্চর্যরূপে মিলিয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের 
বর্ন। এইরূপ-_ 


এবমুক্ত সমুপত্য লারড়া তং মহাস্থরমূ্‌। 
প|দেনাক্রাম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ॥ 
(৩, ৩৭ ) 


এ মৃত্তিটিতে দেবীর প্রসারিত ছুই হস্তে ধৃত গোধা৷ উল্লেখযোগ্য । 
কালক্রমে এ জাতীয় মৃত্তিতে দেবীর বাহন সিংহ, মহিষরপী অসুরের দেহ 
হইতে নির্গমনশীল মনুয্যর্ূগী অসুর, এবং বঙ্গদেশীয় শারদীয় ছর্গোৎসবে 
পুজিত মৃন্ময়ী দূর্গা প্রতিমায় লক্ষ্মী, সরম্থতী, কাতিক গণেশাদির 
অবস্থান দেখ। যায়। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বিচ্ছিম্নশির পশু হইতে 
নির্গত নররূপী অস্থরের সহিত যুদ্ধনিরত সিংহবাহিনী দেবীর মধ্যযুগীয় 
বনু মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে । সেকালের চতুভু জা, সিংহারূঢ়া দেবীমৃত্তিও 
পূর্ব ভারতে বিরল নহে। কোথাও কোথাও আবার এইরূপ মুন্তির 
ক্রোড়ে একটি শিশু আসীন দেখা যায়; ইহ] দ্বারা শিল্পী দেবীর মাতৃত্ব 
প্রকাশ করিয়াছেন। গোধাসনা দেবীর আর এক নাম গৌরী । ত্রোর্জে 
নিগিত চতুরভজা এ জাতীয় আদি মধ্যযুগের ক্ষুদ্র একটি মৃতি নালন্দ। 
মিউজিয়মে রক্ষিত জাছে ; ইহার পদতলে গোঁধা রহিয়াছে । বাংলা- 
দেশে মধ্যযুগের গোধাসনা এইরূপ বু দেবীমূতি পাওয়া গিয়াছে। 
বাংলায় প্রচলিত কালকেতু উপাখ্যানে দেবীর ন্বর্গোধিকা রূপ 
ধারণের কথা বল। হইয়াছে । সেকালের ষোড়শ, অষ্টাদশ, বিংশতি ও 


২৪৬ পঞ্চেপাসন। 


দ্বাত্রিংশ ভুজযুক্ত সিংহবাহিনী মহিষান্থুরবধ নিরত দেবীমূত্তি এক 
আরও বিভিন্ন প্রকারের শক্তিমূত্তি এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
এ দেশ শক্তিসাধকের দেশ, স্থতরাং এখানে নানাপ্রকার দেবীমুতির 
প্রাচুর্য খুবই স্বাভাবিক । 

শিবের স্ত্রী পার্বতী রূপে দেবীর যেব্ধূপ প্রসিদ্ধি, ঠিক ততট' 
না হইলেও অন্ততঃ কিছু পরিমাণে কৃষ্ণ-বলরামের ভগিনী বলিয়া€ 
তাহার খ্যাতি। দুর্গাস্তোত্র ছুইটি,. আর্ধাস্তব এবং মার্কণ্ডেয় মহা. 
পুরাণোক্ত নারায়ণীস্ততিতে দেবী বানুদেব-কৃষ্ণের ভগিনী, নন্দমগোপকুলে 
জাতা, যশোদাগর্ভসস্তুতা প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। 
তাহার এই ভগিনী রূপের বিশেষ নাম যে একাঁনংশ1 ছিল, উহা আমর! 
বৃহৎ্সংহিতা হইতে জানিতে পারি । দেবীর এইপ্রকার মৃত্তি বর্ণন- 
প্রসঙ্গে বরাহমিহির বলিয়াছেন যে একানংশ! দ্বিভূজা, চতুতূঁজা ব 
অষ্টভূজাও হইতে পারেন; তবে তাহ।কে তাহার ছুই ভ্রাত। কৃষ্ণ ও 
বলরামের মধ্যে স্থাপিত করা আবশ্যক ( কৃষ্ণবলদেবয়োর্মধ্যে 
একানংশ। কার্ধা__বৃহৎসংহিতা, ৫৭ অধ্যায় )। পূর্ব ভারতে, বিশেষ 
করিয়া উভিষ্যায়, দেবীর এই প্রকার মুক্তিপূজার সমধিক প্রচলন 
ছিল। ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাস্থদবের মন্দিরস্থ গর্ভগৃহে কৃষ্ণ বলরামের 
মধ্যস্থিত দেবীমৃত্তি আজিও ভত্তগণের পুজা প্রাইয়া আসিতেছে। 
পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রধাণ বিগ্রহত্রয়ও দেবীর এই রূপের কথা 
জানাইয়! দেয়; এ স্থলে দেবীর নাম স্ভদ্রা। খুষ্টীয় একাদশ শতকের 
বলদেব-একানংশা-কৃষ্ণের একটি ত্রোঞ্জনিমিত সুন্দর মৃত্তি বিহার 
প্রদেশের ইমাদপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হয়। ইহা এখন লগুনের 
90901) 7217917)506010 1৬105601094 রক্ষিত আছে। 

প্রানতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মৌর্য-শ্ুঙ্গ বাঁ তংপরব্তী 
কালের যেসব ছোট ছোট পোড়ানাটির স্ত্রীমূত্তি পাওয়া গিয়াছে, 
সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই যে মাতৃকামূতি এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। 


সপ্তমাতৃক! ২৪৭ 


আদি-মধ্য ও তৎপরবর্তাঁ যুগের যে. সকল মাতৃকামৃত্তি- পাওয়া যায় 
সেগুলি একটি বিশিষ্ট ধরণের। ইহারা সাধারণতঃ প্রস্তরনিমিত 
অর্ধচিত্র বা 0854:6115£ ( পৃথক্‌ পৃথক্‌ মৃতিও বিরল নহে) এবং 
সপ্তসংখ্যক। এগুলি নামে মাতৃকা হইলেও (এই পরিচয় নিণিষ্ট 
করিবার জন্য কোথাও কোথাও ইহাদের ক্রোড়ে শিশু দেখানে। 
হইয়াছে ), সপ্তমাতৃকাগণ কার্যতঃ ব্রহ্মা, মহেশ্বর, বিষু, কুমার-কাত্তিকেয়, 
বরাহ (বিষুর অবতার ), ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার শক্তি রূপেই কল্পিত 
হইয়াছেন। ইহাদের নাম ত্রক্গানী, মাহেশ্বরী, বৈষণবী, কৌমারী, 
বারাহী, ইন্দ্রাণী এবং চামুস্তী ; শেষোক্ত মাক কোনও কোনও গ্রন্থে 
যমের শক্তি বলিয়া বণিত হইলেও) প্রকৃতপক্ষে শিবের ঘোররূপ 
ভৈরবের স্ত্রী বলিয়া পরিচিত। বরাহমিহির বলিয়াছেন যে মাতৃক।গণ 
নিজ নিজ দেবতার নামান্ুযায়ী লাঞ্ছনযুক্ত হইয়া চিত্রিত হইবেন 
( মাতৃগণঃ কর্তব্যঃ ম্বনামদেবানুরূপকৃতচিহঃ-_বৃহতসংহিতা, অধ্যায় ৫৭, 
শ্লোকসংখ্যা ৫৬)। মার্কগ়্ পুরাণের অনুরূপ উক্ভিও (যস্ত দেবস্য 
যদ্রপং যথা ভূষণ বাহনম। তত্তদেব তচ্ছত্তিঃ---৮7৮৮) ১৩) 
আবিষ্কৃত মূতিরাজির দ্বারা সমথিত হয়। সপ্তমাতৃকা মৃত্ি প্রস্তর- 
নিমিত মধ্যযুগীয় অধচিত্রগুলিতে অনেক ক্ষেত্র বীণ[ধর বীরভদ্র 
(শিবের আর এক প্রকাশ ) ও গণপতির মধ্যবর্তী করিয় প্রদ্সিত 
হইয়াছে। চামুণ্ডা প্রেতাসনা, কৃশোদরী ও নির্সাংসা, এবং অনেক 
ক্ষেত্রে তাহার উদরগহ্বরে একটি বৃশ্চিক খোদিত দেখা যায়। এ মৃত্তি 
অতি ভীষণাকৃতি, এবং ইহার দন্তরা৷ নামক আর এক বিভেদও অত্যন্ত 
ভীষণ। তান্ত্রিক সাধক যোগসিদ্ধির জন্থ যে কত উগ্র আচার অনুষ্ঠান 
করিতেন, উহ! ক্তাহার এ জাতীর মু্তিপূজা! হইতে বোধগন্য হয়। 
কিন্তু দেবীর শান্ত রূপও যে তাহার সাধনায় ব্যবহৃত হইত উহ াহার 
বহু সৌম্য প্রকৃতির মু্তি হইতে প্রমাণিত হয়। এইরূপ একটির নাম 
ত্রিপুরনৃন্দরী ; ইহার তত্ব্যাখ্যান পরবর্তী অধ্যারে আলোচিত হইবে। 


২৪৮ পঞ্চোপাসনা 


সেন রাজধানী বিক্রমপুরের কাগজীপাড়া নামক অংশে আবিষ্কৃত 
শিবলিঙ্গ সহ অপরূপ একটি সৌম্য দেবীমূত্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণন৷ প্রদান 
করিয়। আমি এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। ইহা! উচ্চতায় 8' ফিট, 
ইহার অধোভাগে একটি শিবলিঙ্গ ; উহার উপবিভাগ হইতে চতুভূজা 
দেবীর উপরার্ধ নির্গমনণীল। দেবীর সম্মুখস্থ হ!ত দুইটি ধ্যানমুদ্রাগত, 
অপর ছুটি হাতে অক্ষমাল৷ ও পুম্তভক ; দেবীর দেহে স্থুবিন্যস্ত অলঙ্কার- 
রাজি। শিল্পী তাহার ত্রিনয়নবিশিষ্ট মুখের ধ্যানমগ্ন ভাব অতি 
নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই মৃত্তির সঠিক পরিচয় সম্ন্ধে 
মতদ্বৈধ আছে। কিন্ত স্বগঁয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় শ্রীশ্রীচণ্ডীর 
প্রধানিক রহস্ত এবং কালিকাপুবাণেব একটি উদ্ধৃতি (অধ্যায় ৭৬, 
শ্লোকসংখ্যা ৮৩-৯০ ) অনুসারে ইনার মহামায়া বলিয়া যে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, আমার মতে উহাই যথার্থ। মার্কণ্ডেয় ও কালিকাপুবাণের 
উদ্ধৃতি ছুইটির দেবীমৃতির সহিত সর্বাংশে মিল না থাকিলেও, কালিকা- 
পুরাণের একটি উক্তিব সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। পুরাণকার 
বলিতেছেন যে বেতাল ও ভৈরব নামক মহাদেবের পুত্রদ্য় ভৈরব নামক 
শিবলিঙ্গের নিকট অবস্থান করতঃ জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগন্ময়ী 
মহামায়াকে বৈষ্ণবীতন্ব অনুসারে মন্তরদপ পুরশ্চরণাঁদি করিয়া পুজ। করিয়া 
ছিলেন। “তাহাবা যখন ধ্যানস্থ হইয়! দেবীপৃজানিরত ছিলেন, তখন 
জগন্সয়ী মহামায়া খিখলিঙ্গ ভেদ কবিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া- 
ছিলেন ( ধ্যানস্থয়োস্ত জপতোর্বজতোম্চ জগন্ময়ী। শিবলিঙ্গং বিনিতভিদ্ধ 
তদা প্রত্যক্ষতাং গতা )। এই বিবরণ মৃত্তিটির বর্ণনার সহিত বেশ 
মিলে। কালিকাপুরাণে উক্ত আছে যে দেবী মহামায়ার আর এক নাম 
ত্রিপুর-ভৈরবী, এবং তিনি হন্ডদ্ধয়ে অক্ষমাল1 ও পুস্তক ধাবণ করেন ; 
এই বর্ণনা মু্তিটির সহিত অনেকাংশে মিলিয়া যায়। শ্রীমন্তগবদগীতার 
পঞ্চদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে আদি পুকষ হইতে যে পুরাতনী প্রবৃত্তি 
বা শক্তির প্রস্ত হইবার কথা আছে উহার ভাবধারা আগ্ভাশক্তি 


শিব-শক্তি ২৪৯ 


মহামায়ার শিবদেহ হইতে উদ্ভুত হইবার কল্পনার সহিত সম্পূর্ণভাবে 
মিলে ;_“তমেব চাগ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃস্তিঃ প্রস্থতা পুরাণী। 
বঙ্গদেশীয় শক্তিসাধকের গভীর আধ্যাত্মিকতা সম্থলিত এই অপরূপ 
পুজামূত্তি আবাঁর এক বিশেষ উপায়ে শিব-শক্তি সমন্বয় রূপায়িত করে। 
এই সমন্বয়ের আর এক রূপ আমর। এলিফ্যাণ্টার তথাকথিত ত্রিমূতিটিতে 
দেখিতে পাই (পৃঃ ১৪২)। 


দলা ল্ণ জপ্রযাজস 


শক্তি-_শাক্ত 
শক্তি পূজকগোগী, তন্ত্র ও তান্ত্রিকঃ পূর্বভারতে শক্তিপৃজা, শক্তিতত 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচন৷ করা হইয়াছে যে গ।ণপত্য, বৈষ্ুব ও 
শৈব সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রধান ইষ্টদেবতার বিবর্তনে যেমন নানাবিধ 
দেবতার রূপসংমিশ্রণ কার্যকরী হইয়াছিল, শক্তি-উপ1সকের আরাধ্য 
দেবীও তেমনি নানাপ্রকার এক বা ভিন্ন জাতীয় দেবী-কল্পনার 
সংমিশ্রণের ফলে পূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহার এক বা একাধিক 
আদিরূপের সহিত ভারতের বহিরের অনেক প্রাচীন জাতির দ্বারা 
পুজিত দেবীর মূল কল্পন।র কিছু কিছু এক্য ছিল। মাতৃকা রূপে দেবীর 
পূজা শুধু যে ভারতেই সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল এমন নহে, 
পরন্ত ইহা পশ্চিম এসিয়ায়, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে এবং অন্যান্য স্থানে বনু 
পূর্বকাল হইতে তন্তং দেশবাসীর মধ্যে চলিত ছিল। ইহার বু 
নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । এঁতিহাসিক যুগে ভারতীয় জনগণ দ্বারা 
পুজিত সিংহবাহিনী দেবীমুতির সহিত সিরিয় প্রভৃতি পশ্চিম এসিয়ার 
অন্তর্গত স্থানের প্রাচীন অধিব!সিগণের আরাধ্য সিংহারূঢ়া বা এমনি 
দণ্ডায়মান নান। দেবীর মৃতি তুলনা! কর! যাইতে পারে। উভয়ের 
মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের নিমিত্ত উত্তর ভারতের অস্ততঃ 
একজন বৈদেশিক নৃপতির সময়ে একই দেবী নানা ও উম! নামে 
বণ্িত হইয়াছিলেন। কুষাণরাজ হুবিছ্ধের মুদ্রার কতকগুলিতে একটি 
দেবতা ও একটি দেবী পাশাপ।শি দণ্ডায়মান দেখ। যায় ; জীক অক্ষরে 
দেবতা এই মুদ্র|গুলির সবত্র ভবেশ (শিব ) বলিয়া এবং দেবী কোথাও 
নানা এবং কোথাও উমা বলিয়া বণিত হইয়াছেন। সিংহার্ঢা 
নানা দেবীর মূত্তি আমর! হুবিষ্ষের কোনও কোনও মুদ্রায় দেখিতে 
পাই; সিংহাসীন! অস্থিকা' গুপ্তরাজগণের স্ব্ণমুদ্রাগুলির অন্ততম বিশেষ 
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লাঞ্থন। মনোযোগ সহকারে অনুসন্ধান করিলে এ প্রকার আরও 
কিছু কিছু সাদৃশ্য আবিফৃত হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে 
যেরূপ দেবী-কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া এক বিশিষ্ট শক্তিপূজক 
সন্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল, ঠিক এরূপভাবে ভারতের বাহিরে আর 
কোথাও দেবীর একভক্ত পুজকগোষ্টী সংগঠিত হইয়|ছিল বলিয়া! জানা 
নাই। 

উপাস্ত পর্যায়ে দেবীর ভিন্ন ভিন্ন রূপকল্পনা স্তপ্রাচীন হইলেও, 
বৈষ্ণব শৈবাঁদি উপাসক সক্রদায়গুলির উল্লেখ যেরূপ খুষ্টপৃর্ব যুগের 


তৎকালীন সাহিত্যে ছুর্লভ ইহা অস্বীকার কর! যায় না। কিন্তু খুষ্টীয় 
প্রথম শতকের দ্বিতীয়ভাগে ভারতে আগমনকারী এক অঙ্জাতন|ম 
গ্রীক বণিকের লিখিত গ্রন্থে মনে হয় এ বিষয়ক একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত 
আছে । কুমারী দেবী (৮1517. €6940695 ) সম্বন্ধে 7০7/1%5এর 
উক্তির কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে, এবং উহা সেখানে 
উদ্ধৃতও হইয়াছে । আমি এ প্রসঙ্গে ইহার একটি বিশেষ অংশের প্রতি 
পঠকবর্গের পুনরায় দৃষ্টি আকর্ণণ করি। কৌমরি অন্তরীপ ও বন্দর 
সম্বন্ধে বলিতে গিয়৷ গ্রন্থকার যেমন কুমারী দেবীর কথ বলিয়|ছেন, 
তেমনি তিনি এমন একদল লোকের কথা বলিয়াছেন, যাহারা 
তাহাদের অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গাকৃত করিতে এবং সমুদ্রন্নান ও কৌমার্ষ- 
ব্রত অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিতেন, এবং সেখানে আসিয়া বাস 
করিতেন (4171061: 00106 01009521700) 110 151) 00 002- 
5601:062 [10217756165 101 0091:250 01 00611: 1195, 210 19801) 
2100 076]] 11) 06110 )। বৈদেশিক গ্রন্থকার এখানে যে কিঞ্চিৎ 
অস্পষ্টভাবে একদল দেবী-উপাসকের কথাই বলিতেছেন, এ অন্রমান 
সম্পূর্ণ অসঙ্গত নহে । এ সম্বন্ধে এইরূপ বা ইহাপেক্ষা স্পষ্টতর ইঙ্গিত 
ঠিক তৎপরবর্তা কালের সাহিত্য হইতে পাঁওয়। গিয়াছে বলিয়া আমার 
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জানা নাই। তবে শাক্ত সম্প্রদায় সম্পকিত এই নেতিবাচক তথ্য 
ইহার অর্ব/চীনত্ব প্রমাণিত করে না। ইহা হইতে এই মাত্র অনুমিত 
হইতে পারে যে বৈষ্ণব শৈবাদি সম্প্রদায় গুলির স্তায় ইহ! স্প্রাচীনকালে 
এত ব্যাপক ও সুগঠিত ছিল না । আরও একটি কথ। এ প্রসঙ্গে বলা 
আবশ্যক। দেবীপুজার এক পর্যায় প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ যে বিষণ 
শিবাদি দেবতাকে আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। দুর্গীস্তোত্রগ্ুলিতে দেবীর শিবজায়া) বান্ুদেব-কৃঞ্চের ভগিনী 
€ গোপেন্দস্তানুজ্য। ) স্কন্দমাত। প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণনার কথা আগের 
অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এখন তৎকালীন এ বিষয়ক প্রত্বতাত্বিক 
প্রমাণের আলাচন। কর প্রয়োজন । 

গপ্তয্গ ও তাহার অব্যবহিত পরবতী কালের কয়েকটি শিলালিপি 
আমাদিগকে এ কথাই জানাইয়া দেয়। মালব-বিক্রমাব্দ গত ৪৮১ 
(খুষ্টায় ৪২৩-২৪) বসরের একটি শিলালেখ মধ্য-ভারতের ঝালরাপাটন 
সহরের ৫২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত গাঙ্গধার নামক গ্রামে 
পাওয়া গিয়াছিল। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে প্রথম কুমার- 
গুপ্তের সামস্তরাজ বন্ধুবর্মনপুত্রে বিশ্ববর্মনের মযুরাক্ষক নামক জনৈক 
মন্ত্রী একই সময়ে একটি বিষুমন্ৰির এবং মাতৃকাদিগের একটি মন্দির 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনার ধর্মাচরণ সম্পক্িত 
যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই সুপ্রাচীন লেখ হইতে সংগ্রহ করা যায় সে সম্বন্ধে 
একটু পরে আলোচন। করা হইবে। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে মগুরাক্ষক যদিও ভাগবত ছিলেন এবং বিষুণর মন্দির 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন (বিষ্চোঃ স্থানমকারয়ৎ ভাগবতস্-্রীমান- 
মযুরাঁক্ষকঃ ) তথাপি তিনি পুণ্যার্জনের জন্য তান্ত্রিক শক্তি-উপাসকগণের 
দ্বারা পূজিত মাতৃকাদিগের মন্দির নির্মাণ করাইতেও পরাস্মুখ হন নাই। 
একই সঙ্গে বিষণ ও মাতৃকা মন্দির জনৈক বিষুভক্তের ( ভাগবতের ) 
দ্বারা নির্মাণ করানে। এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় । মাতৃকাদিগের মধ্যে বৈষবী ও 
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বারাহী বিষুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকিত। বিহার প্রদেশস্থ বিহার 
নামক সহরে প্রাপ্ত একটি প্রস্তরস্তস্তের গাত্রে উংকীর্ণ প্রথম কুমার- 
গুপ্ত ও তাহার পুত্র স্কন্দগুপ্তের সমকালীন এক অর্ধভগ্ন লেখ হইতে জান! 
যায় যে যূপ বলিয়া বণ্িত স্তম্তটি কতকগুলি মন্দিরের সম্মুখে উচ্ছি ত 
হইয়াছিল ; মন্দিরগুলির মধ্যে দেবী ভদ্রার্যা, মাতৃকাগণ এবং ক্বন্দ 
কাতিকেয়ের মন্দির ছিল। দেবীর ভদ্রার্যা নামটি লক্ষণীয়; ভদ্রে- 
কালীর বা স্থুভদ্রার ভদ্র! এবং আর্ধীস্তবের আর্ধা একত্রিত হইয়া ইহার 
উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গয়া জিলার বরাবর গুহাগুলির 
সম্নিকট নাগার্জুনি পর্বতগুহাস্থ একটি শিল[লেখ আমাদিগকে জানা ইয়া 
দেয় যে মৌখরিরাজ অনস্তবর্ন এই গুহামন্দিরে কাত্যায়নী দেবীর 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন। লেখে দেবীর যে বর্ণন৷ দেওয়৷ হইয়াছে 
তাহা হইতে জান| যায় যে ইহা ছিল মহিষমদ্দিনীর মূত্তি; দেবীকে 
ভবানী বা ভবের (শিবের ) পত্বীও বল] হইয়াছে । 

শাক্তি বা মাতৃকা পুজকগোষ্ঠীর সুস্পষ্ট উল্লেখ মনে হয় বরাহমিহিরের 
বৃহৎসংহিত। গ্রন্থেই প্রথম পাওয়। যায়। ইহার প্রতিমাপ্রতিষ্ঠাপনম্‌ 
নামক অধ্যায়ে (৫৯তম অধ্যায়, স্রধাকর দ্বিবেদী সম্পাদিত সংস্করণ ) 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতার বিগ্রহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিবার 
প্রকৃত অধিকারীর কথাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে মাতৃকাদিগের 
মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মণ্ডলক্রমবিদ্গণই উপযুক্ত (মাতৃণামপি 
মগ্ডলক্রমবিদে )। ইহার উপর ভাষ্বকালে উৎপল বলিতেছেন যে 
'মাতৃণাং ব্রান্ধ্যাদীনাং ( সপ্তমাতৃকাঃ ) মগ্ডলক্রমবিদো যে মগ্ডলক্রমং 
পৃজাক্রমং বিদস্তি জানস্তি', অর্থাৎ ব্রাহ্ম ইত্যাদি সপ্তমাতৃকাদিগের 
( বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা তাহারাই করিবেন ), ধাহারা! পূজাক্রম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। 
ভাষ্তকার মণ্ডলক্রম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই, ইহার অর্থ 
মাত্র পূজাক্রম বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু মণ্ুলক্রম যে তান্ত্রিক 
পুজাবিধি, এবং ইহার প্রয়োগে যে শাক্তগণই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন 
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সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য একটু পরে 
আলোচিত হইবে। তবে উৎপল এ প্রসঙ্গে বৃহৎসংহিতার এই শ্লোকের 
(৫৯, ১৯) শেষ চরণের “ম্ববিধিনা” কথাটির ব্যাখ)াকালে বলিয়াছেন 
যে মাতৃকা-পৃজকদিগের পক্ষে “স্ববিধিনা” বলিতে স্বকল্পবিহিত বিধানই' 
বুঝায় ( মাতৃণং স্বকল্পবিহিত বিধানেন )। এখানে কল্প কথাটির প্রকৃত 
তাৎপর্ধ বুঝিলেই জানা যাইবে যে উৎপল তান্ত্রিক পুজাবিধানের কথাই 
বলিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রম কোষগ্রন্থে বারাহীতন্ব হইতে উদ্ধৃত 
নিয়লিখিত গ্লে।ক হইতে জানা বায় যে কল্প চতুবিধ, যথা আগ, ডামর, 
যামল ও তন 
কর্শ্চতৃবিধঃ প্রোক্ত আগমে। ডামরন্তথ। | 
যামলশ্চ তথ| তত্ব তেষাঁং ভেদাঃ পৃথক পৃথক্‌ ॥ 

তাহ হইলে উৎকলকথিত স্বকল্পবিধানের অর্থ ইহাই বুঝিতে হইবে 
যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন কল্পতুক্ত শক্তি-পৃূজকগণকেই মাতৃকাদিগের মূতি 
নিজ নিজ কল্লোক্ত বিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠা করিবার অধিক|রী বলিয়া 
বর্ণন। করিয়াছেন । 

বৃহৎসংভিতার রচনাকালের ( আনুমানিক খুষ্তীয় যষ্ট নি 
নানাধিক এক শতাব্দী পরে চীন পরিব্রাজক হিউযেন সাংও যে শক্তি- 
পৃজকদিগের কথা বলিয়াছেন উহার ইঙ্গিত পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা 
হইয়াছে। গন্ধার প্রদেশস্থ ভীমাদেবী পর্বতের এবং ভীমাদেবীর ও 
তাহার স্বামী মহেশ্বরদেবের (দেবী ও তাহার প্রহরারত ভেরবরূগী 
শিবের ) স্থান সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে ইহ। ছিল অত্যন্ত পবিত্র 
ক্ষেত্র, এবং এখানে ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে ভক্তগণ পুজার্থে 
সমবেত হইতেন। ইহা! অনুমান করা আদৌ অসঙ্গত হইবে না যে 
ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই শক্তি-উপাসক ছিলেন। মৌখরিরাজ 
অনস্তবর্মন কর্তৃক নাগার্ভুনি পর্বতে শক্তিমন্দিরে কাত্যায়নী দেবীর 
€ মহিষান্থরমর্দিনী ) বিগ্রহ স্থাপনের কথা একটু আগে বলা হইয়াছে। 


প্রাচীন শাক্ত রাজবংশ ২৫৫ 


অনস্তবর্মন হয়ত নিজে শক্তি-পৃূজক ছিলেন, এবং তাহার ইঞ্টদেবীর 
প্রতিমা তাহার সাধনসৌকর্ষার্থে গুহামন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 
অবশ্য ইহা জোর করিয়া বল! যায় না, করণ লেখটিতে তাহার 
নামের পূর্বে এমন কোনও বিশেষণ নাই যাহা তাহাকে শাক্ত সম্প্রদায়- 
তুক্ত বলিয়! নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। তবে খুষ্টীয় পঞ্চম-ষ্ঠ শতকের দুইটি 
বিখ্যাত রাজবংশ যে শক্তি-উপাসনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল, 
ইহ। তত্তদ্বংশীয় রাজগণের লেখমালা হইতে বুঝ! যায়। এ রাজকুল 
দুটি দক্ষিণ ভারতের, একটি প্রাচীন কদম্বকুল ও অন্ধটি প্রাচীন চালুক্য- 
বশ। কদম্মদিগের বহু লেখে নুপতিগণ হারিতীপুজর এবং ব্বামি- 
নহাসেন ও মাতৃকাদিগের পৃজক বলিয়া বধিত জইয়াছেন (ম্বামি- 
মহাসেন-মা ভৃগণানুধ্যাতানাং-**হারিতী পুত্রাণাং )। প্রাচীন চালুক্যবংশীয় 
রাঙ্গগণ হারিতীপুত্র সগুলোকের মাতা সপ্তমাতকাদিগের ছারা 
অভিবর্ধিত ও কাঁত্তিকেয় দেবতার অন্নগ্রহে সংরক্ষিত ও প্রাণ্ুকল্যাণ' 
বলিয়া তাহাদের লেখগুলিতে অভিহিত হইয়াছেন (হারিতীপুত্রানাং 
সপুলোকমাতৃভিঃ সপ্তম[তৃভিরভিবধিতানাং কাতিকেয়ানুগ্রহ পরিরক্ষণ 
প্রাপ্তকল্যাণ পরম্পরাণাং )। এজন্য [1০০ যথার্থই বলিয়াছেন যে 
স্বামী মহাসেন ( ক্ন্দ কান্তিকেয় ) ও সপ্তমাতৃকাঁগণ প্রাচীন কদন্ম ও 
প্রাচান চালুক্য কুলের বাস্তদেবতা বা ইঞ্টদেবী স্বরূপ ছিলেন 
(58 101-1191550109, 01658107659, 2170 072 01119 
00)619, “00০ 5০৬1 10001)21:9 0 10911011005 200921 
2১ 902018] 010162565 01 /015121, 2120 £00০01915 0০1065, 
01 0116 791715 1590900985 800 0£ 006 77115 010810185 
(0.1,1., ০]. যা, 9. 45, 00, 1, )1 খুষ্টায় দশম শতকে উত্তর 
শরতের কয়েকটি রাজা যে দীক্ষিত দেবী-উপাসক ছিলেন উহার 
প্রত্ুতাত্বিক প্রমাণ বর্তমান। কান্যকুজ্ের গুর্জরপ্রতীহাররাজ বিনায়ক- 
প|লের একটি লেখ হইতে জান! যায় যে যদিও তিনি নিজে সৌর ছিলেন 


২৫৬ পঞ্চোপাসনা 


( পরমাদিত্যতক্ত ) তাহার অন্ততঃ তিনজন পূর্বপুরুষ শাক্ত ছিলেন। 
লেখটিতে তাহার পিতা! মহ।রাজ। শ্রীমহেন্দ্রপালদেব, পিতামহ মহারাজা 
শ্রীভোজদেব ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ মহ।রাজ। শ্রীনাগভট পরম ভগবতীভক্ত 
বলিয়া বর্নিত হইয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইহা! একই 
রাজবংশে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়তুক্ত রাজগণের অস্তিহ্থব সপ্রমাণ করে। 
মহারাজ। বিনায়কপাল ছিলেন পরমাদিত্যভক্ত বা সৌর এবং তাহাব 
পিতা, পিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ ছিলেন পরমভগবতীভক্ত বা শাক্ত 
এ কথা এখনই বলা হইল, তাহ।র ভ্রাতা ও পূর্ববর্তী রাজ! দ্বিতীয় 
ভোজদেব ও বংশের প্রথম রাজ! দেবশক্তিদেব ছিলেন পরমবৈষ্ণব, 
এবং বংশের দ্বিতীয় নৃপতি বৎসরাজদেব ছিলেন পরমমাহেশ্বর ( পাশুপত 
বা শৈব )। কিন্তু লেখে উক্ত আটজন মহারাজার মধ্যে সর্বাপেক্ষ। 
অধিকসংখ্যক ( তিনজন ) শক্তি-উপাসক ছিলেন। 

পরবর্তী কালে পূর্ব ভারতের বাংলা, বিহার, উড়িস্া! প্রস্ৃতি স্থানে 
শক্তিপূজার প্রবল আধিক্য একটু পরে আলোচিত হইবে, এবং এ 
প্রসঙ্গে বঙ্গদেশীয়া শার্ট দূর্গা পূজা-তত্বের আলোচনা! কর! হইবে। 
এখন শক্তিপূজার অন্যতম প্রধান অঙ্গ তন্ত্র ও তান্ত্রিক পৃজা-পদ্ধতি 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক । তন্ব কথাটির কোষগত অর্থ বহু 
হইলেও শক্তিপূজা সম্পকিত ইহার যে ছুএকটি অর্থ মাছে উহাই এ 
প্রসঙ্গে আলোচনার বিষয়। ৬. ও. 4065 তাহার 917519710 
[7/5115) 1012101/9তে তন্ব্েব অন্ততম অর্থ এইরূপ করিয়াছেন-_ 
“17616250191 01061 ০0: 02161001155 2170 11693, 959627), 
17210057010] 11609] অর্থাৎ ধর্মগত ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিয়মানুগ 
ব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ ধর্মাচারানুষ্ঠান-সন্বন্ধীয় শাস্ত্র, কাঠামো ইত্যাদি | ইহাব 
বিশেষ অর্গান্থ্যায়ী ইহাকে বেদবিহিত ক্রিয়াদি হইতে পৃথক বুঝিতে 
হইবে, এবং যচ্জদি বৈদিক ক্রিয়ান্ুষ্ঠান দেববিগ্রহ পুজাদি তান্ত্রিক 
ধর্মাচরণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর 


তান্ত্রিক সাহিত্য ২৫৭ 


উপাসনার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দেবতাকে আশ্রয় করিয়া 
যে সকল ধর্মাচারক্রম উদ্ভুত হয়, সেগুলিকে ন্যাধ্যতঃ অবৈদিক পর্যায়ে 
ফেল! হইয়া! থাকে । এদিক দিয়! বিচার করিলে গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব, 
সৌরাদি পৃজাক্রম শাক্ত পৃজাক্রমের মত তান্ত্রিক পর্যায়তৃক্ত বলিয়া 
বিবেচনা করা যাইতে পারে। তন্ত্রের অন্ততম ভেদ যে আগম ইহা 
একটু আগেই বল হইয়াছে, এবং বর্তমান গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে 
শৈবাগম সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে । 90159051 
সংগৃহীত পাঞ্চরাত্র গ্রস্থসমূহের তালিকা মধ্যে তন্ত্র।গর, পাদ্মসংহিতা- 
তন্ত, পান্তন্ত্, লক্ষ্মীতন্তর প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। সেইরূপ সৌর ও 
গাণপত্য ধর্মমত সংক্রান্ত কোনও কোনও গ্রন্থ তন্ত্র নামে অভিহিত 
হইতে পারে। 10019 এইরূপ যুক্তির দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই 
তাহার 4% 0৮066 ০01 062 7611010%51-1677056 07 1714 নামক 
প্রামাণ্য গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে বৈষ্ণব, শৈব, সৌরাদি সাম্প্রদায়িক 
সাহিত্যকে শাক্ত পর্য।য়ের অস্তভূক্ত করিয়াছেন ( তবে যড়দর্শনকেও 
তাহার শাক্ত পর্যায়ে ফেলা, আমার মনে হয় যুক্তিযুক্ত হয় নাই )। 
শক্তিপূজ। প্রসঙ্গে দেবীপুজা সম্পকিত তার্বিক বিধি-ব্যপস্থা, উহার 
প্রয়োগ ও তৎসম্পহিত সাহিত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করাই 
সমীচীন । 

প্রথমে তান্ত্রিক সাহিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক । 
ইহার বিরাট ও বৈচিত্র্যময় রূপ কোনও কোনও তন্ত্ে উক্ত হইয়ছে ; 
'আবার ভিন্ন ভিন্ন তন্বে বিভিন্ন তালিকা ও প্রদত্ত হইয়াছে । রারাহা- 
তন্থোক্ত চতুধিধ কল্পের কথা একটু আগে বলিয়াছি। তন্ত্কার আগম- 
সংখ্। দ্বাদশ বলিয়। নিদিষ্ট করিয়াছেন, এবং ইহাদিগের নাম দিয়াছেন, 
মুক্তক, প্রপঞ্চ, সারদা, নারদ, মহার্ণব, কপিল, যোগ, কল্প, কপিঞ্জল, 
অমৃতশুদ্ধি, বীর ও সিদ্ধসম্বৎণ ; প্রত্যেকটি ভাগমের শ্লেকসংখ্য। 
বহু সহত্র। এখানে বল৷ প্রয়োজন যে এই আগমগ্ডলি শৈবাগম হইতে 

১৭ 


২৫৮ পঞ্চো পামন। 


পৃথক্‌। ডামর যট্সংখ্যক ( ডামরঃ ষড়বিধে! জ্ঞেয়ঃ ), এবং উহাদিগের 
নাম এইবপ-যোগ, শিব, দুর্গা, সারস্থত, ব্রহ্ম ও গন্ধ । যামলের 
খ্যাও ছয় ( যামলাঃ ষট্‌ চ সংখ্যাতাঃ ), যথ। আদিযামল, ব্রহ্মযামল, 
বিষুযামল, রুদ্রযামল, গণেশযামল ও আদিত্যবামল। তন্ত্রের ছুই 
উপবিভাগ, তত্ব ও উপতন্ত্ব; তন্ত্রের সংখ্য। বিংশতি এবং উপতন্ত্রের 
সংখ্যা একাদশ । বিংশতি তন্ব এইগুলি-_নীলপতাকা, বামকেশ্বর, 
মৃত্যুঞ্জয়, যোগার্ণব, মায়া (মহাতন্ত্র নামে আখ্যাত), দক্ষিণামূতি, 
ক।লিকা, কামেশ্ববী, হরগৌরী, কুজ্িকা ( এটিও মহ।তন্ত্র ১, কাত্যায়নী, 
প্রত্যাঙ্গিরা, মহলক্ষমী, এিপুরার্ণৰ (মহাতন্ত্র), সরম্বতী, যোগিনী 
(ইহাকে তন্ত্ররাজ আখ্য। দেওয়। হইয়াছে ), বারাহী, গবাক্ষী (ক্ষ), 
ন|রায়ণীয় ও মুড়ানী ( তন্্রাজ )। একাদশটি উপতন্্ব এইরূপ-_ 
বশিষ্ঠ, কপিল, নারদ, গর্গ, পুল্তা, ভার্গব, সিদ্ধ, যাজ্ঞবন্থ্য, ভৃগু, শুক্র 
ও বৃহস্পতি । উপরে বারাহীতন্ত্র হইতে তান্ত্রিক সাহিত্যের যে তালিকা 
দেওয়া হইল, উহা! সম্পূর্ণ বলিয়। মনে করিলে ভুল হইবে। স্বর্গীয় 
মহামহোপাধ্যায় হবপ্রসাদ শান্জ্রী মহাশয় তাহার 091210£%2 ০1 
12017104100 96160060 72101 1৬101550715 06101750002 
[08001701019 1৭69০; নামক গ্রন্থের ছুই খণ্ডে উপরোক্ত 
ও]লিকার বাহিরে বহু ব্রাহ্গণ্যতন্ত্বে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে প্রাচীন তন্ত্রগ্ুলি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এই 
চতুবিধ শাসনগত বিভাগের অন্তভূক্ত ছিল। বারাহীতন্ত্োক্ত কুজ্িকা 
মহাতন্্ব ( এখানে কুজিকামত বলিয়া বধিত ) পশ্চিমশাসনাস্তর্গত ছিল। 
কুজিকামতে লিখিত আছে যে বৈদিক ধর্ম হইতে শৈবধর্ম শ্রেষ্ঠ, 
দক্ষিণীচার শৈবধর্ম হইতে শ্রেষ্ট, কিন্তু পশ্চিমায়ায় সকল ধর্ম অপেক্ষ। 
উৎকৃষ্ঠ। শাস্ত্রী মহাশয় এ জাতীয় অনেকগুলি পুঁথি অনুশীলন করিয়া 
মীমাংস। করিয়াছিলেন যে পশ্চিমশাসনের কুর্জিকামত, কুলালিকাম়।য়, 
শ্রীমত, কাডিমত বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি বিবিধ নামবিশিষ্ট একটি তান্ত্রিক 


কুক্জিকামত ২৫৯ 


শাখা ছিল। ইহার কয়েকটি পরিশিষ্ট ( উত্তর ) ছিল, যথা গ্রীমতোত্তর 
বা মস্থানভৈরব এবং কুব্িকামতোত্তর। মূল শাখা! ষট্‌ক নামক চারি 
অংশে বিভক্ত এবং প্রতি অংশে ৬০০০ সংখ্যক শ্লোক থাকিলে, মূলে 
সর্বসাকুল্যে ২১০০০ শ্লোক ছিল। ইহা হইতে এই তান্ত্রিক শাখা 
সাহিত্যের বিরাটত্ব নির্ণীত হইবে। ইহার ন্যনাধিক প্রাচীনত্বও 
এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথি-সংগ্রহতুক্ত গুপ্তোত্তর ব্রাহ্মীলিপিতে 
লিখিত খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একটি কুজিকামত পুঁথি হইতে প্রমাণিত 
হয়। কাশ্মীর শৈবাচার্য অভিনধগ্প্ত তাহার ত্রিংশিক৷ নামক গ্রন্থে 
কুক্জিকা তন্ত্ের উল্লেখ করিয়াছেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর 
কুজিকামত পুথি পাওয়! গিয়াছে । ইহার পর কুজিকামত শাখার 
সাহিত্যস্থষ্টি কার্য বন্ধ হইয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলিয়াছেন 
যে ইহা অপেক্ষা অধিক প্রাচীন তান্ত্রিক শাখাও যে ছিল উহা কুক্জিকা- 
মত লিখিত দেবযান, পিতৃযান, প্রভৃতি প্রাচানতর নাম হইতে বুঝা 
যায়। তিনি ইহার একটি ক্লক হইতে অনুমান করিয়াছিলেন যে 
এই তান্ত্রিক শাখাটি ভারতের বাহির হইতে আ|সিয়াছিল; শ্লোকটি 
এই-_ 
গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষেহধিকারাঁয় সর্বতঃ | 
পীঠোপগীঠমক্ষী(ক্ষে)ত্রেষু কুরু স্থগ্টিরনেকধা ॥ 

(01, 0, ড০] 1, 00, 151, [সড111- 15ফোষ )। বাংলাদেশে 
যে পঞ্চমকার যুক্ত তান্ত্রিক সাধন! মধাযুগ হইতে প্রচলিত ছিল সে 
সম্বন্ধে অনেকের ধারণা এই যে ইহা চীন বা মহাচীন দেশ (কাহারও 
কাহারও মতে ইহ বর্তমান তিব্বত ) হইতে এখানে আসে। বৌদ্ধ 
মহাযান তার! দেবীর পুজা প্রচলন সম্বন্ধে যে কাহিনী চলিত আছে 
তাহা হইতে ইহ! অনুমিত হয়। কোনও কোনও হিন্দুতন্ত্রেও প্রায় এ 
প্রকার গল্প পাওয়া যায়, এবং ইহ। হইতে মনে হয় যে কুজিকামতের 
হায় কয়েকটি তান্ত্রিক শাখা বাহির হইতে পূর্ব ভারতে প্রবেশ 


২৬০ পঞ্চোপাসনা 


করিয়াছিল। অবশ্য এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া! কিছু বলা যায় না। 
কুজ্িকাদেবীর তান্ত্রিক পুজার কথা অগ্নিপুরাণের ১৪৩ ও ১৪৪ 
অধ্যায় ছুইটিতে কুন্িকাক্রম পূজা এবং কুজ্িকা পূজা নামে বর্ধিত 
আছে। 

বারাহী তন্ত্রোক্ত যামল, ডামর তন্ত্রাদির তালিক৷ বহিভভূ্তি এই 
জাতীয় অন্যান্য অনেক গ্রন্থের নাম জানা যায়, এবং তত্তৎ নাম বিশিষ্ট 
বহু তান্ত্রিক পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। ভূতডামর, জয়দ্রথযামল, গ্রহ্- 
যামল, দেবীযামল প্রভৃতি ডামর যামলাখ্য তন্্, নিত্যা, নিরুত্তর, গুপু- 
সাধন, চামুণ্ডা, মুণ্ডমালা, মালিনীবিজয়, ভূতশুদ্ধি, মন্ত্রমহোদধি 
(মহীধর বিবচিত ), ত্রিপুরাসার, ত্রিপুবারহস্ত, কুলাণব, জ্ঞানার্ণৰ, 
মহাকৌলঙ্ঞানবিনিণয়, প্রাণতোধিনী, মহানির্বাণ, প্রপঞ্চসার, শারদ 
তিলক ( লক্ষমণদেশিক কর্তৃক একাদশ শতকে রচিত ), মবস্থান্বক্ত 
ইত্যাদি এই জাতীয় অনেক হস্তলিখিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং 
ইহাদের মধ্যে কয়েকটি যুদ্রিতও হইয়াছে । এতদ্যতীত তন্ত্রের সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত শক্তিতত্বের ব্যাখ্যান বিষয়ক সৌন্দর্যলহরী, ললিতা 
সহন্ন/ম, ললিতোপাখ্যান, ষট্‌চক্রক্রম, তন্ত্রসার জাতীয় কয়েকটি গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে । উপরিলিখিত বিশাল তান্ত্রিক ও শাক্ত সাহিত্যেব 
অধিকাংশ রচয়িতৃগণের নাম জানা যায় না। মাত্র অল্প কয়েকটিব 
বিভিন্ন রচয়িতার পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জান। যায়। ধাঁহাদের পরিচয় 
জান! যায় তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী শক্তি-পুজকগণের নামই উল্লেখযোগ্য, 
যথা কৃষ্জানন্দব আগমবাগীশ, রামতে।ষণ বিছ্যালস্কার ইত্যাদি। 
কিংবদন্তী এই যে স্বয়ং শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদী হইলেও তান্ত্রিক উপাসক 
ছিলেন, এবং সৌন্দর্যলহরী, ললিতাসহস্রনাম প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন। ইহ! সম্পূর্ণ সত্য কিন! বলা যায় না'। ষট্চক্র- 
ক্রমের গ্রন্থক।র ছিলেন ত্রহ্মানন্দগিরি। পূর্ণানন্দ নামক একজন তান্ত্রিক 
সাধক যোগচিভ্তামণি নামক উহার একটি টিক! রচনা করেন। তমা 


মংস্তন্ূক্ত ২৬১ 


রচনা করিয়াছিলেন স্বনামধন্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ; ইনি মহাপ্রতু 
গ্রীকৃধচৈতন্যের প্রায় এক শতাব্দী পরে জীবিত ছিলেন। ইহার 
অধস্তন সপ্তম পুরুষ রামতোষণ বি্ালঙ্কার প্রাণতোধিী তন্ত্রের 
রচয়িতা | মন্ত্রমহোদধির রচয়িতা যে মহীধর ইহা উক্ত গ্রন্থের মধ্যেই 
স্পষ্টভাষায় লিখিত আছে। মন্ত্রমহোদধি নৃনাধিক ছাবিংশ তরঙ্গে 
বিভক্ত, এবং ইহাতে তান্ত্রিক ধর্মাচরণ সংক্রান্ত বু তথ্য লিপিবদ্ধ 
আছে। ইহার প্রথম তরঙ্গের একটি শ্লোকে পঞ্চোপাসনার কথ 
এইরূপ ভাবে লিখিত দেখা যায়-_বিষুশিবোগণেশার্কো দূর্গ পঞ্ধৈব 
দেবতাঃ। আরাধ্যাঃ সিদ্ধিকামেন তন্্রমন্্ৈর্যঘোদিতম্‌ ॥ তান্তান্ত পটলে 
গণেশ মন্ত্র, কালীন্ুমুখী মন্ত্র, তারা মন্থু ছি্স্তাদিকথন, শ্যামা মন্ত্র 
মহাপূর্ণা মন্ত্র ষট্কর্মাদি নিরূপণ, হনুমন্মন্্, বিষ, শিব, কার্তবীর্যাদি মনত 
নিরূপণ, এবং সান, পূজা, পবিত্রা্চন, মন্থশোধন, সুন্দরী (ষোড়শী ) পূজন 
ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। মহাতন্ত্র নামে 
অভিহিত মংস্স্ক্ত মহারাজাধিরাজ লক্ষ্ণসেনের ধর্সাধ্যক্ষ পণ্ডিত 
হলায়ুধ মিশ্রের রচনা । ইহা! চতুংষষ্টি পটলে বিভক্ত একটি প্রাম।ণিক 
তান্থিক গ্রন্থ। ইহাতেও নানাবিধ তান্ত্রিক ধর্মাচরণের কথা আছে, 
এবং মহীধর প্রণীত মন্ত্রমহোদধিতে যেমন দশমহাবিষ্ভার কালী, 
তাঁরা, ষোড়শী ও ছিন্নমন্তার নাম পাওয়া যায়, তেমন মংম্যসৃক্তের 
বষ্টিতম পটলে আর একটি মহাবিষ্ঠা মাঁতঙ্জিনীর ( মাতঙ্গী ) নামের 
উল্লেখ আছে। এই পটলে মাতঙ্গিনীবিষ্ভার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে। এই গ্রন্থের একযষ্টিতম পটলের বিষয়বস্তু হইতেছে সর্ধ- 
গ্রহনিবারিণী মহাবিষ্ঠা সংক্রান্ত ; কিন্তু ইহাতে দশমহাবিষ্ঠার অন্ত 
নামগুলি পাওয়া যায় নী। পরবতাঁ পটলে অপরাজিতার নাম 
আছে, এবং গ্রন্থের অন্তর ছয়টি মাতৃকা ও তাহাদের স্থানের কথ 
আছে, যথা- ক্রহ্মাণী ( শিরে ), মাহেশ্বরী ( নেত্রে ) কৌমারী (কর্ণে) 
বারাহী ( উদরে ৮ ইন্দ্রাণী (নাভিতে) এবং চামুণ্| (গুহ্যে); 


২৬২ পঞ্চোপাসন৷ 


ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এ প্রসঙ্গে বৈষ্ণবীর নাম করা হয় 
নাই।১ 

তন্বসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন আমার এ গ্রন্থে সম্ভবপর হইবে না। 
অন্ন যাহ। কিছু উপরে বলা হইয়াছে উহা! হইতে ইহার বিরাটত্ব ও 
বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। এই বিশাল 
সাহিত্যের কোনও কোনও অংশের সহিত ভারতীয় অনার্ধ ও তথাকথিত 
নিয়শ্রেণীর লোকদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল বলিয়৷ কেহ কেহ মনে করেন, 
কারণ এগুলি অত্যন্ত অশুদ্ধ সংস্কতে রচিত, এবং ইহাদের বিষয়বস্তু 
নিম়স্তরের যাত্বিদ্ঠ। সংক্রান্ত । হরপ্রসাদ শান্ত্রী মহাশয় পশ্চিমায়ায়ের 
অন্তর্গত কুব্জিকামত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ভেলক (ভেম্কী) বা নিম়স্তরের 
যাছ্বিগ্ভায় অশেষ পারদগ্রিতা অর্জনই এইসব তান্তিক উপাঁসকের পরম 
লক্ষ্য ছিল, এবং ধাহার! 'এ বিষয়ে কৃতকার্য হইতেন তাহাদিগকে নাথ 
বল] হইত ; নাথপন্থীর! সমাজের নিয়স্তরের লোক ছিলেন, ও এ কারণেই 
ইহাদিগের দ্বারা রচিত তান্ত্রিক গ্রস্থসমূহের সংস্কৃত ভাষা অস্তদধ, 
ব্যাকরণবহির্ভূত ও দুর্বোধ্য ছিল। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে লিখিত. জয়দ্রথ- 
যামল সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে ইহার বিষয়বস্ত সাধারণতঃ কুলার্ণৰ 
তন্ব হইতে গৃহীত ; ইহাতে লিখিত আছে যে পর্ণশবরী দেবীর পুজা 
হয় কুন্তকারের নয় কলুর গৃহে অনুষ্ঠিত হইবে, এবং ইহার হিন্দূসমাজের 
নিম়স্তরে অবস্থিত (০07. ০%., ৬০1. ][, 70. 1ফ1 81 )। শাস্ত্রী 





১ এপিয়াটিক োসাইটার ( কলিকাতা) পুঁি-সংগ্রহে একত্রে বাধানে! 
পুথি কয়টির ক্রমিক নাম--( ১) ব্রদ্ষানন্দগিরি বিরচিত ফট্চক্রক্রম, (২) 
পূর্ণানন্দীয়! যোগচিস্তাঁমণি নাশ ষট্‌চক্রদীপিকা টীকা, (৩) মহীধর বিরচিত 
মন্ত্রহোদধি, (৪) গৌবিন্দীচার্ধ বিরচিত ত্রিপুরা সাঁরসমুচ্চয় টাকা পদ্দার্থাদর্শ, 
এবং (৫) হুলামুধরূত মহশ্তস্ক্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের 
অন্যতম অধ্যাপক ডক্টর পুলিনবিহাঁরী চক্রবর্তী মহাশয় মত্শ্যসুক্তের প্রতি 
আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 


মহানির্বাণতন্্ ২৬৩ 


মহাশয়ের উক্তরূপ মন্তব্য আংশিক সত্য হইলেও এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই যে মধ্যযুগে তান্ত্রিক সাধন৷ পূর্ব ভারতে, বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে 
ও মিথিলায়, বনু উচ্চবর্ণের ও উচ্চবংশের জনগণের মধ্যে বিশেষরূপে 
প্রচলিত ছিল। খুষ্টীয় ঘাদশ শতকে হলায়ুধের ন্টায় এক বিশিষ্ট, পদস্থ 
ও শিক্ষিত ব্যক্তি তান্তিক পুজা সমর্থন করিতেন। ছুবোধা এবং অশুদ্ধ 
সংস্কৃতে বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ লিখিত হইলেও মহানির্বাণতন্ত্রের ম্যায় অন্য 
অনেক এরপ গ্রন্থ লিখিত হইয়।ছিল, যেগুলির ভাষা ও ভাব সমৃদ্ধি 
নকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে । অবশ্য ইহা সত্য যে কেহ কেহ মনে 
করেন এই তগ আধুনিক কালের, ও র|জা রামমোহন রায় মহাশয়ের 
গুরু স্বামী হরিহরানন্দ ভারতীর রচন। | কিন্তু এ মত সর্বজনগ্রাহা নহে 
৮0001 £১58100 (91 00100 ৬৬ ১০1০০ ) তাহার 911 
270 5152144 গ্রন্থে ইহার আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব সম্বঙ্গে ন্যায়সঙ্গত 
প্রমাণ দিয়াছেন (পৃঃ ১২৪-২৫)। 4৮৪101, কয়েকটি এই জাতীয় 
তন্বের সম্প।দন। করিয়া তান্থিক তত্বের সারত্ব ও মহত্ব প্রমাণিত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। 

তান্ত্রিক গ্রন্থের অনেকগুলি শিব ও পার্বতীর মধ্যে সংলাপের 
আকারে লিখিত। দক্ষিণাম্নায়ভূক্ত বারাহীতন্ত্র গুহা কালিক। দেবী ও 
চগুভৈরব দেবতার কথোপকথন বলিয়া বণিত। ইহাতে বারাহী, 
মহাকাল প্রভৃতি দেবতার পুজাবিধি সবিস্তারে লিখিত আছে। 
তন্বকার বলিয়াছেন যে সত্যযুগে বিড়াল রাক্ষদকে বধ করিবার জন্য 
দেবী বারাহী রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ উক্তির প্রকৃত অর্থ বুঝা! 
যায় না। বারাহীতন্ত্র যে বিশাল তন্সাহিত্যের আংশিক পরিচগ্ন 
আমাদিগকে দেয়, এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন 
যে হিন্দুতস্ত্রে আলোচিত তত্বদমূহ মংস্যেন্রনাথ, আদিনাথ, কণ্ঠনাথ, 
প্রভৃতি নয় জন অবতারিতের দ্বারা মর্ত্যে আনীত হইয়াছিল। 
গোরক্ষনাথ প্রণীত হঠযোগপ্রদীপিকায় ইহাদের নাম পাওয়া যায়। 


২৬৪ পধ্চেপালনা 


নাথপন্থিগণ পূর্বভারতীয় তান্ত্রিক পর্যায়ের এক বৃহৎ শৈবসম্প্রদায়তুক্ত 
ছিলেন ; ড/853111% ইহাদের আরম্তকাল খুষ্টায় নবম শতাব্দীর 
প্রথমে স্থাপিত করেন। ইহা কথিত আছে যে মহাকৌলজ্ঞানবিনি্য় 
নামক অন্যতম মূলতন্ব মতস্তেন্্রনাথের দ্বারা আনীত হইয়ছিল। ইহা 
বেশ প্রাচীন, কাবণ ইহার পুথি গুপ্তোত্তর শ্রান্মীলিপিতে লিখিত। 
পু'থিশেষে ইহ। চন্দ্র্বীপ বিনির্গত বলিয়া বর্িত হইয়াছে। এই 
বর্ণনার প্রকৃত অর্থ কি বলা যায় না; তবে ইহার অর্থ চন্দ্রদ্বীপ 
(পূর্ববঙ্গের বাখবগঞ্জ জিলার অন্ত নাম ) হইতে আগত বা উদ্ভূত” বলিয়া 
ধরা যাইতে পারে । বঙ্গদেশের এই অঞ্চল তাগ্ত্রিক উপাসনার অন্ততম 
প্রধান ও প্রাচীন কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত আছে। কামাখ্য। গুহাতন্ 
নামে একটি তন্ত্রের নামও মংস্তেন্্রনাথেব সহিত জড়িত। 

তান্ত্রিক ধর্মচর্যা ও উহার প্রাচীনত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে এখন যংকিঞ্চি 
আলোচন। প্রয়োজন। খুষ্টীয় পঞ্চম শতকের একটি শিলালেখই 
মনে হয় এ বিষয়ে আমাদিগকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ইঙ্গিত প্রদান 
কবে। ইহ! গাঞ্গধব শিল।লিপি ; এবং ইহার কথা এই অধ্যায়ের 
গোড়াব দিকে কিছু বল! হইয়াছে। তান্ত্রিক ধর্মাচবণ যে প্রথমে খুব 
উগ্র প্রকৃতির ছিল উহাব উল্লেখ ইহাতে পাওয়া যায়। সামস্তরাজ 
বিশ্ববর্মনের সচিব মধুবাক্ষক মাতৃকাদিগের জন্য যে মন্দির নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন, লেখটিতে উহাকে “অত্রাগ্র বেশ্ম' বলিয়! বর্ণনা কব 
হইয়াছে। “ইহা ডাকিনী পরিপূর্ণ ছিল; ইহাবা আনন্দে উচ্চ ও 
ভয়ঙ্কর কলরব করিত, এবং তাহাদের ধর্মসংক্রান্ত তান্ত্বিক আচারাদি 
হইতে উত্থিত প্রবল বাযু যেন সমুদ্রগণকে আলোড়িত করিত? ( মাতৃ- 
ণাঞ্চ প্রমুদিতঘনাত্যর্থ-নির্্দিনীনাং তন্তরোসূত প্রবল-পবনোঘতিতান্তো- 
নিধীনাং ..গত্তমিদং ডাকিনী-সম্প্রকীর্ণাং বেশ্নত্যুগ্রং ৃপতিসচিবোইকারয়ৎ 
পুণ্যহেতোঃ)। পববর্তী কালের বনু তান্ত্রিক গ্রন্থে ডাকিনী, লাকিনী 
শাকিনী, যোগিনী প্রভৃতির কথা আছে। ইহার! তান্ত্রিক দেরী- 


উশ্ত তান্ত্রিক “চার ২৬৫ 
দিগের অনুচর বলিয়া কীতিত। কোথগ্রন্থে ডাকিনী কালীগণ- 
উবশেষঃ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে । গ্াঙ্গধার লেখের লিপিকার 
ড।কিনীদদিগের কথা বলিয়া এবং উগ্র তাস্ত্িক আচারের উল্লেখ করিয়া 
সুষ্পষ্টভাবেই ইহার অতিমাগিকতা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ 
বলা যাইতে পারে যে এই লেখটিতেই মনে হয় আমরা তন্ব কথাটি 
এইরূপ অর্থে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইতে দেখি। বৃহংসংহিতাকার বরাহ- 
মিহিরও যে অতি অল্প কথায় মাতৃকাদিগের মগ্ডলক্রমানুযায়ী 
র্মানুষ্ঠানের বিষয় বলিয়াছেন ইহার পরিচয় একটু আগে দেওয়! 
হইয়াছে । আদি-মধ্যযুগে মধ্য ভারতে ও উড়িষ্যায় মগ্ুলাকারে 
চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের মন্দির তান্ত্রিক পূজার জন্য নিশ্সিত হইত; ইহা 
জববলপুরের নিকট নর্মদাতীরবতাঁ ভেড়াঘাট চৌমটি যোগিনীর মন্দির- 
গুলির ধ্বংসাবশেষ, খাজুরাহোর উক্ত নামের মন্দির এবং উড়্িষ্যাস্থিত 
হীরাপুর ও রাণীপুর ঝরিয়ালের চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরসমূহ হইতে 
জানা যায়। আদি-মধ্যযুগীয় তান্ত্রিক পূজার ভীষণতার কিঞ্চিৎ পরিচয় 
ভূবনেশ্বরস্থ বৈতাল দেউল মন্দিরের গর্ভগৃহে যে সব মুত্তি উৎকীর্ণ আছে 
উহা হইতেও পাওয়া যায়। ইহার গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত মূল বিগ্রহ শবাসন! 
নির্মাংসা কূশোদরী চাষুগ্ডাদেবী দর্শকের মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের 
উদ্রেক করে। মুক্তিটি সত্যই ভীতি প্রদ, এবং ইহা! যে তান্ত্রিক সাধকের 
একাত্বিকা ভক্তির আধার ছিল ইহাতে বিস্মিত হইতে হয়। মুল 
বিগ্রহের ছুই পারের প্রাচীরগাত্রে মাতৃকাগণের ও বীরভদ্র গণেশাদির 
মুতির সহিত আরও কয়েকটি মৃত্তি খোদিত আছে। ইহাদের 
প্রত্যেকটির পরিচয় জান! নাই, তবে ইহাদের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর পুরুষ 
মৃত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শ্মশ্রম্ডিত জটিল অস্থিসার উরধ্ব লিঙ্গ 
দবিতুজ পুরুষ মৃতদেহের উপর যোগাসনে উপবিষ্ট; ইহার এক পারে 
ছিন্নশির মনুষ্যদেহ এবং অন্ত পার্খে একটি শিব! নরমুণ্ডচর্বণে রত। ইহা! 
কোনও দেবতার মৃতি বা অত্যুগর প্রকৃতির যোগসাধনায় রত সিদ্ধবিষ্তা- 


২৬৬ পঞ্চোপাসনা 


প্রয়াসী ঘোর তান্ত্রিক সাধকের মৃত্তি, ইহা সঠিক বলা যায় না। বৈতাল 
দেউলের গর্ভগৃহ এত অন্ধকারপূর্ণ যে সাধারণ দর্শকের চক্ষে এইসব 
ভীষণ দৃশ্য পড়ে না। ভূঁবনেশ্বরের অনতিদুরে (৩।৪ মাইল ) অবস্থিত 
হীরাপুর চৌষট যোগিনীর ক্ষুদ্র মন্রিরের প্রবেশপথের গ্রাচীরগাত্রে 
ঢুইটি ধাবনগীল, শ্মশ্রু ও জটা মণ্তিত, কোটরগত অক্ষি, নির্মাংস, উ্্ব 
লিঙ্গ, খড়াহস্ত নরমূত্তি খোদিত আছে; ইহার পশ্চাতে অস্থিচর্বণশীল 
কুকুর বা শিবা ধাবমান। আমার মনে হয় এই মৃতি ছুইটি উগ্র তান্ত্রিক 
সাধকের, এবং বৈতাল দেউলের পুর্বোক্ত ঘোর মৃতিটিও এই পর্যায়ের । 
হীর[পুরের যোগিনী মন্দির ছাদবিহীন দুইটি এককেন্ত্রিক ক্ষুদ্র ও 
নাতিবৃহৎ বৃত্তাকার মন্দির, এব বৃত্ত ছুটির ভিতরগাত্রে বিভিন্ন যোগিনীর 
ও মাতৃকাদিগের মৃতি খোদিত। বুহন্তর বৃত্তের বাহিরের প্রাচীরগান্রে 
নয়টি দেবীমূতি দেখা! যায়; প্রত্যেক মৃতি স্থরূপ] যুবতী কন্ঠার কতিত 
শিরের উপর দণ্ডায়মান। দেবীদিগের সঠিক পরিচয় কি জান নাই, 
তবে স্থানীয় লোকেরা ইহাদিগকে নব কাত্যায়নী বলিয়া থাকেন। 
ইহাদের প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক না কেন, এই আদি-মধ্যযুগীয় 
শক্তিমন্দির বৈতাল দেঁউলের ন্যায় তৎকালীন তান্ত্রিক শক্তি-উপাসক- 
গণের উগ্র ধর্মচর্ষ! সম্বন্ধে বিশিষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। গাঙ্গধার শিলা- 
লিপিতে মাতৃকাদিগের মন্দির যে কি কারণে 'অস্ত্যুগ্র বেশ্ম বলিয়া 
বণিত হইয়াছে উহা! উড্ভিত্যার উপরিলিখিত ছুইটি মন্দিরসংস্থা হইতে 
বুঝ! যায়। 

প্রত্বতত্বগত প্রমাণ আমাদিগকে তান্রিক শক্তি-উপাসকের ধর্মানুষ্ঠান 
বিষয়ে যে তথ্য প্রদান করে উহার কথা এইমাত্র আলোচিত হইল। 
এখন ইহার অন্যান্য অঙ্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিং আলোচন। আবশ্যক । স্বর্গীয় 
অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাহার স্থুলিখিত ও তথ্যপূর্ণ “ভারতবীয় 
উপাসক সম্প্রদায়” নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত পরবত্তা কালের 
তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে বিশেষ 


তন্ত্রে গুরুবাদ ২৬৭ 


আলোকপাত করিয়াছেন। তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনায় গুরুবাদ অত্যন্ত 
প্রবল; কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন ইষ্টদেবীর বীজমন্ত 
গুরুর শ্রীমুখ হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রবণ করিয়া উপাসক বিধি- 
সঙ্গতভাবে দীক্ষিত হইতেন। পিচ্ছিলাতন্ত্রে ইহা উক্ত আছে যে, 
ধাহার মুখে মহামন্ত্র শুনিতে পাওয়! যায় ও শুনিয়। অভ্যাস করা হয়, 
তিনি পরম গুরু জানিবে। তিনি যাহা আজ্ঞ। করেন তাহাই সিদ্ধি- 
দ|য়ক |. গুরু-নির্বাচন সহজ ছিল না, এবং গুরুর আদর্শ অতি উচ্চ 
পর্যায়ের ছিল। গুরু আদর্শচ্যুত হইলে কিন্তু শিম্যের পূর্বগ্ুর ত্যাগ 
করিয়! নান! সদ্গুণবিশিষ্ট নূতন গুরু বরণের অধিকার ছিল । কৃষ্ণানন্দ 
আগমবাগীশ তাহার তন্্সার নামক গ্রন্থে জ্ঞানার্ণব, শ্রীক্রম, ক্রিয়াসার, 
সারসংগ্রহ প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রস্থসমূহ হইতে মন্ত্রদাত। দীক্ষাগ্ডরুর সম্বন্ধে 
বু জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ধাত করিয়াছেন। এই জাতীয় গ্রন্থাদিতে শি্- 
লক্ষণ বিষয়েও অনেক কথ বলা আছে। তন্বসারে লিখিত আছে যে 
তান্ত্রিক উপাসনায় উপাসকের সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা! গ্রহণ 
অবশ্থা কর্তব্য । আগমবাগীশ এ বিষয়ে শাস্ত্রবচন উন্ধৃত করিতেছেন-__ 

দীক্ষামূলং জপং সর্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ। 

রং না সর 

অদীক্ষিতা যে কুর্বস্তি জপপূজা দিক। ক্রিয়াঃ | 

ন ভবস্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুগ্তবীজবৎ ॥ 
সকলরকম জপতপের মূলে দীক্ষা বর্তমান; যে উপাসক গুরুর নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া জপপূজাদি ক্রিয়া করেন, তাহাদের এ সকল 
ক্রিয়া পাষাণে বীজ বপনের ন্যায় (নিষ্ষল হয় )। তন্ত্রসারে সংক্ষেপ 
দীক্ষা, পঞ্চায়তনী দীক্ষ। প্রতি কয়েক প্রকার দীক্ষাবিধির কথা বলা 
আছে। পঞ্চায়তনী দীক্ষার পৃজাক্রমের যে বর্ণনা যামল শাস্ত্র হইতে 
সংগ্রহ করিয়। তন্থসারকার দিয়াছেন উহা! পাঠে স্মার্ত পঞ্চেপাসনার 
কথা মনে হয়। এ বিষয় চতুর্দশ অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। দীক্ষা 
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গ্রহণকালে শিষ্য গুরুর নিকট হইতে তাহার ইষ্টদেবতার পরিচায়ক 
বীজগমন্্ প্রাপ্ত হন। এই মন্ত্র গুহাতিগুহা, এবং ইহার প্রকৃত অর্থ 
দুর্বোধ্য । দত্ত মহাশয় কতকগুলি বীজমন্ত্র তাহার গ্রন্থে (পুঃ ১৫৮-৫৯) 
উদ্ধত করিয়াছেন। আমি এগুলি হতে কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি। 
তারা বীজ-_হী' স্ত্রী হু ফট্‌; ছুর্গ। বীজ-_-ও হী" দু' ছুর্গায়ৈ নমঃ; মহা- 
লক্ষ্মী বীজ-_& এ' হী শ্রী রী হেঁসী জগংপ্রস্থৃত্যৈ নমঃ. বাণীশ্বরী 
বীজ--বদ বদ বাগ্াদিনী স্বাহা, ইত্যাদি । তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে 
অধিকাংশ বীজমন্ত্র ত্রিলিঙ্গাত্মক; যেগুলির শেষে হু' ফট আছে উহার! 
পুংলিঙ্গ, ত্বাহা শব্াান্ত মন্ত্র স্ত্রীলিঙ্গ এবং নমঃ শব্দান্ত মন্ত্র ক্লীবলিঙ্গ 
( পুং মন্ত্রা ছ' ফড়ন্ত। স্থ্য দিঠাস্তাস্তু স্ত্িয়ে! মতাঃ। নপুংসকা নমোহস্তাঃ 
স্থ্য মন্ত্রবন্ত্িবিধা স্মৃতাঃ )। এই উক্তি অনুযারী তার! বীজ পুংলিঙ্গ, 
বাগীশ্বরী বীজ স্ত্রীলিঙ্গ এবং হুর্গা ও মহালক্ষমীর বীজমন্ত্র ক্লীবলিঙ্গ । 
কোনও কোনও তান্ত্রিক গ্রন্থে বীজমন্ত্রগুলি একাক্ষরসমুল্লাপ নামে 
বণিত হইয়াছে। 

দীক্ষিত শক্তি-উপাসকের! সাধারণতঃ পশ্বাচারী এবং বীরাচারী 
নামক ছুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিলেন। কুলার্ণৰ তন্থের পঞ্চম খণ্ডে 
শাক্ত সম্প্রদায়ের সাতটি আচার বা বিভাগের কথা বলা হইয়াছে, 
যথা বেদাচার, বৈষ্ঞবাচার। শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, 
সিদ্ধান্ত/চার ও কৌলাচার। একৈক ক্রমে প্রতিটি আচার উহার 
পূর্বস্থ আচার অপেক্ষা শ্রেষ্ট, এবং কৌলাচার সর্বোন্তম, ইহা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর আর কোনও আচার নাই (কৌলাৎ পরতরং ন হি)। 
বেদাচার বলিতে বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বুঝায় না। নিত্যাতন্ত্ে 
বর্মনানুযায়ী বেদাচারপরায়ণ তাপ্ত্রিক সাধক ব্রা্গমুহূর্তে শয্যত্যাগ 
করিয়া গুরুর নাম শ্মরণপূর্ক আনন্দনাথের নাম উচ্চারণ ও তাহাকে 
প্রণাম করিবেন এবং সহম্রারপদ্মে তাহার ধ্যান করিয়৷ পঞ্চোপচারে 
তাহার পুজা করিবেন; পরে বাগ্ভব বীজমন্ত্র জপ করিয়া পরম! 


পঞ্চতত্ ২৬৯ 


শক্তির ধ্যান করিবেন। বৈষ্বাচারও অনেকাংশে বেদাচারের ন্যায়, 
ইহাতে মৈথুন বা তংসম্বন্ধীয় জল্পনা নিষিদ্ধ, এবং নিন্দা, কপটাচরণ, 
হিংসা, মাংসভোজন ইত্যাদি বর্জনীয়। শৈব তথ! শক্ত্যাচারেও 
অনুরূপ বিধান, তবে ইহাতে পশুবলি নিষিদ্ধ নহে। দক্ষিণাচারে 
বেদাচারের নিয়ম পালনীয়, এবং ভগবতীর পুজা ও মন্ত্জপ অব্য 
কর্তব্য। বামাচারপরায়ণ সাধক বিহিতবিধানে কুলস্ত্রীর পুজা করিবেন; 
কুলস্ত্রী বামাম্বরূপা' পরমাশক্তির প্রতীক, এবং ইহার পৃজায় পঞ্চতত্ব ও 
খপুষ্পাদির বাবহার কর্তব্য।* সিদ্ধাস্তাচার অনেকাংশে বামাচারের 
ন্যায়? ইহাতে সকল প্রকার দ্রব্যই (উহার মধ্যে মংস্থ্য, মাংস, মগ, মুদ্রা 
ব্যতীত খপুষ্পাদির মত দ্রব্যও আছে) মন্ত্রের সাহায্যে শোধন করা! 
যায়। সিদ্ধান্তাচারী নিত্য দেবপুজা-পরায়ণ হইবেন, দিবসে বিুপৃজা 
করিবেন ও রাত্রিতে ভক্তিপূর্বক বিধিসঙ্গতভাবে মগ্চ ইত্যাদি দান 
ও গ্রহণ করিবেন। নিত্যাতন্থের তৃতীয় পটলে সর্বোন্তম কৌলাচারের 
যে বিবরণ দেওয়া আছে, উহা পাঠ করিলে ম্বতঃই উগ্রতান্ত্িক 
পাশুপতাদি সম্প্রদায়ের আঁচরিত ধিধির কথ|ই মনে হয়। তত্রকার 
বলিতেছেন-__ 


আস মিসস সি শপ 


১ পঞ্চতত্বের আর এক নাম পঞ্চ মকার- মতশ্য, মাংস, মগ্য) মুদ্র। ও 
মৈথুন। মুদ্রা বলিতে মগ্যের সহিত যে উপকরণ তক্ষিত হয় ভাহাঁকেই বুঝ/ম) 
বামাচারী তান্ত্রিকের! মগ্য সহ মংস্য, মাঁংস ব্যতীত "চাঁলভাজা' জাতীয় দ্রব্য 
ভক্ষণ করেন, ইহা! মুদ্রা বলিয়৷ পরিচিত। শ্ঠামারহন্তের উক্তি অন্যায় 
বামীচারীদিগের এই পঞ্চ মকাঁর মহাপাপ বিনাশ করে। খপুপ্পের অর্থ 
রূজঃস্বল! স্ত্রীলোকের রজ 7 প্রথম রজ, সধব! স্ত্রীর রজ, বিধব! নারীর বঙ্জ এবং 
চগ্ডাঁলীর রজ যথাক্রমে স্বয়স্তপুপ্প, কুগুপুস্প, গোলকপুষ্প এবং বক্তপুষ্প নামে 
অভিহিত। ঘোব বামাঁচারী তান্ত্রিক উপাপনায় ইহাদের আনুষ্ঠানিক ব্যবহার 
প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হুইত। 


২৭০ পঞ্চোপাসনা 


দিক্কালনিয়মে নান্তি তিথ্যাদিনিয়মে। ন চ। 
নিয়মে। নাস্তি দেবেশি মহামন্তরন্ত সাধনে ॥ 
কচিৎ শিষ্টঃ ককচিৎ ভ্রষ্ঃ কচিৎ ভূতপিশাঁচবৎ। 
নানাবেশধরাঃ কৌলাঃ বিচরস্তি মহীতলে ॥ 
কর্দমে চন্দনেহতিন্নং পুত্রে শত্রৌ তথ। প্রিয়ে । 
শ্বশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে। 

ন ভেদে! যন্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীতিতঃ ॥ 


'মহামন্ত্র সাধনে দিক ও কালের নিয়ম নাই; তিথি ও নক্ষত্রাদিরও 
নিয়ম নাই। কোনও স্থানে শিট, কুত্রাপি ভ্ষ্ট, কোথাও বা ভূতপিশাচ- 
তুল্য এইপ্রকার নানা বেশধারী কৌল সমুদয় পুথিবীতে বিচরণ 
করেন। প্রিয়! কর্দম ও চন্দনে এবং পুত্র ও শক্রতে ধাহার ভেদ 
জ্তান নাই, আর দেবী ! শ্মশান ও গৃহে এবং কাঞ্চন ও তৃণে যাহার 
প্রভেদ বোধ নাই, সেই ব্যক্তি কৌল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন? ( অক্ষয়- 
কুমার দত্ত, ভারতবধাঁয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় 
ভাগ, প ১৬৩)। 

তন্বসাহিত্যে তান্ত্রিক উপাসক-গোঁষ্ঠীর সত প্রকার বিভাগ নির্দিষ্ট 
হইলেও ব্যবহারিকভাবে উহার ছুইটি প্রধ।ন বিভাগ, যথা দক্ষিণাচার ও 
বামাচার। সৌন্দর্যলহরীর স্ুবিখ্য/ত ভাষ্যকার লক্ষমীধর আবার তান্ত্রিক 
উপাপকদদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; এই তিনভাগের নাম, 
সময়াচার, মিশ্রাচার ও কৌলাচার। সময়াচারী বা সময়িগণ এক হিসাবে 
দক্ষিণ[চার পধায়তূত্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তৃতীয় বিভাগের 
অস্তরুক্ত কৌলগণ বামাচারী পর্যায়ের। পূর্বকথিত সপ্তবিভাগের 
প্রথম চারিটি (ইহার মধ্যে দক্ষিণাচারও আছে ) প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণাচার 
পর্যায়ভুত্ত, ও শেষ তিনটি ( বামাচার ইহাদের অন্যতম ) বামাচার 
সম্পফিত। দাঁক্ষণাচারী তান্ত্রিক সাধকের উপাসনা-পদ্ধতি মূলতঃ 
স্নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ও প্রকাশ্যভাবে ভগবতীর একাস্তিক অর্চনায় 


অস্তধ(গ ২৭১ 


পর্যবসিত, ইহাতে মগ্ঠাদির ব্যবহার ও 'শক্তি-সাধনা' কর্তব্য নহে। 
কাশীনাথ কৃত দক্ষিণাচার তন্ত্ররাজে এই জাতীয় উপাসকের ধর্মগত 
অনুষ্ঠান বিশুদ্ধ ও বেদসন্মত বলিয়া বণিত হইয়াছে। বামাচারী কৌল 
তান্ত্রিকের পঞ্চ-মকারযুক্ত ধর্মাচরণ প্রসঙ্গে নিরুত্তর তন্বের প্রথম পটলে 
বল! হইয়াছে যে কুলক্রিয়া সকল নিশিযোগে করাই উচিত (রাত 
কুলক্রিয়াং কুর্যাং)। দ্িনমানে কৌল বেদাঠার পালন করিবেন ( দিব! 
কুর্যাচ্চ বৈদিকীম্‌ ); শ্যামারহস্তে বল! হইয়াছে যে কৌল নিজ প্রকৃত 
রূপ প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত অন্তরে শাক্ত বাহিরে শৈব ও সভামধো 
বৈষ্বমতা শরয়ী হইয়া জগতে বিচরণ করেন ( অন্তঃ শাক্ত। বহিঃশৈনা 
সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ। নানারূপধরাঃ কৌল। বিচরস্তি মহীতলে )। 
এই প্রসঙ্গে শ্টাম।সন্তোষণ গ্রন্থোক্ত ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দ্বিবিধ গৃহস্থ 
অবধূতের লক্ষণ বিচার্ষ। অব্যক্ত গৃহস্থ অবধূতের আচরণ শ্যাম।রহন্যোক্ত 
কৌল তান্ত্রিকের আচরণের অগ্ররূপ। ব্যক্ত অবধৃত “যুক্ত, রক্তবস্ত্রে 
আবৃত, ললাটে সিন্দুরযুক্ত, তেজে শিব স্বরূপ, 'রক্তবর্ণ মালাবিশিষ্ট ও 
রক্তচন্দনাদি সংযুক্ত । তান্ত্রিক সাধকের পুজাও আবার ছুই প্রকার, 
যথা বাহ পৃজ। ও অন্তর্যগ। গিষ্ধ, পুষ্প, ভক্ষ্য, পানীয় প্রদানাদি 
দ্বারা যে পূজ। হয়, তাহাই বাহ পূজা, এবং চিরূপ পুষ্প, প্রাণরূপ ধুপ, 
তেজোরূপ দীপ, বায়ুরূপ চামর প্রভৃতি কল্পিত উপচারাদির দারা যে 
আন্তরিক সাধন, তাহার নাম অন্তর্ধযাগ। যট্চক্রভেদ এই অন্থ্য।গের 
প্রধান অঙ্গ' (অক্ষয়কুমার দন্ত, উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৬)। যট্‌- 
চক্তরভেদ্দের কথ! একটু পরে বলা হইবে। বীরাচারী কৌল তাপ্রিক 
অন্তর্যাগ সাঁধনেও মগ মাংসাদির সাহায্যে দেবীর পূজা! করিবেন, কারণ 
কুলার্ণব তন্বে উক্ত আছে যে মদ্য ও মাংস যথা ক্রমে শক্তি 'ও শিব স্বরূপ, 
এবং বীরাচারী ভক্ত সাধক স্বয়ং ভৈরব ; এই তিন একত্র হইলে, 
আনন্দরূপ মোক্ষ উৎপন হয়। 

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বঙ্গদেশীয় বীরাচারীদিগের দ্বার! অনুষ্ঠিত 


২৭২ পঞ্চোপাসন৷ 


চক্র করিয়া দেব-দেবীর সাধন! সম্পর্কে বিভিন্ন তন্ত্র হইতে অনেক 
তথ্য সংগ্রহ করিয়ছেন। এঁ সকল বিবরণ বর্তমান গ্রন্থে বিশদভাবে 
আলোচিত হইল না। নিরুত্তর, প্রাণতোধিণী, গুপ্তসাধন, কুলার্ণন 
প্রভৃতি তু্ত্গ্রন্থে এইসব প্রক্রিয়ার যে বনী দেওয়া আছে, উহা! পাঠে 
উগ্র তান্ত্রিক ধর্ম[চরণ যে কেন অনেকের নিন্দা! ও তীব্র সমালোচনার 
কারণ হইয়াছিল উহ স্পষ্ট বোধগম্য হয়। কিন্ত তন্্রশান্ত্ররে অনেক 
স্থলে আবার এমন সব উক্তি আছে যাহা হইতে কোনও কোনও 
তাঞ্বিক প্রক্রিয়ার অন্যরূপ নির্দোষ ব্যাখ্য। পাওয়া যায়। আমি 
এখানে মাত্র একটি উদাহরণ দিতেছি । কুলার্ণবের একটি উক্তি, যথা__ 
নর শক্তি; শিবোমাংসং তত্লোক্তা ভৈরবঃ স্বয়ম্‌। তয়োরৈক্যে সমুৎপন্নে 
আনন্দো মোক্ষ উচ্যতে', ইহ।!র কথ। একটু আগে বলিয়াছি। কিন্ত 
অন্তর্যজনের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে এ তন্ত্েই এমন সব উক্তি বর্তমান, 
যাহা হইতে আগের বূপকটি যে কিরূপ নির্দোষ উহা প্রমাণিত হয়। 
আনন্দ ব্রন্মম্ববপ, উহ! সাধকের নিজ দেহেই অবস্থিত। চিন্ময় পরশিব 
সহ কুগুলিনী শক্তির সামরন্ত সম্পাদনপুর্বক সহস্দল কমল মধ্যগত 
চন্দ্রমগ্ডল হইতে সাধক যে গীধুষধারা পান করেন তাহাতেই তাহ।র 
মধুপান করা হয়। তবে উ্ত তন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডে সাধকের 
আনন্দোল্লসের এমন বর্ণনা! দেওরা আছে যাহার অশ্লীলতার অন্য 
কোনও ব্যাখ্যা দেওয়। যাঁয় না। এই সকল কার্ষের দ্বারা যোগসিদ্ধি 
ল|ভ বীরাচ।রী সাধকের কাম্য ছিল ত বটেই, পরস্ত নানারূপ 
অভিচাবমূলক ক্রিয়ায় সাফল্যও তাহার বাঞ্ছনীয় ছিল। ঘোগিনীতস্ত্ের 
পূর্বখণ্ডে উক্ত আছে যে শাস্তি, বশীকরণ, স্তস্তন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন 
ও মারণ এই ছয় প্রকাব কর্ম তান্ত্রিক সাধকের করণীয় ছিল। 
তালিকা টিতে শাস্তি ব্যতীত আর পাচ প্রকার কর্মই অভিচার সম্বন্ধীয় ; 
সাধক এইভাবে ভাহার শক্রদিগের অনিষ্টসাধন করিতে চেষ্টা করিতেন। 
বীরাচ।রী উপাসকগণ যেরূপ সিদ্ধিব্পদেশে ও অপরের আনষ্ট- 
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কামনায় চক্রাকারে মিলিত হইয়। সর্বতোভদ্রমণ্ডল, স্বল্পসর্বতোভদ্রমণ্ডল, 
লবণাভমগ্ডল ইত্যাদি মণ্ডলে নানারূপ ক্রিয়ারত থাকিতেন, সেরূপ 
কুলাকুলচক্র, নক্ষত্রচত্র, অকথহচক্র, অকডমচক্র, খণী ধনীচক্র, কৃর্মচত্র, 
মাতৃকাধন্ত্র, বিশালাক্ষীযন্ত্, ছ্র্গাযন্ত্র প্রভৃতি অঙ্কিত করিয়া এ সকলে 
মন্্াদি সহকারে দেবীপৃজী করিতেন। মন্ত্রাদির সবোন্তম বীজমন্্ের 
কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখন তন্থসার হইতে কয়েকটি দেবী 
গায়ত্রী উদ্ধত করিতেছি। শক্তি গায়ত্রী-সর্বসংমে।হিন্যৈ বিল্লৃহে বিশ্ব- 
জনন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচেধদয়াৎ ; ত্বরিতা গায়ত্রী-ত্বরিতায়ৈ 
বিদ্মহে মহানিত্যায়ৈ ধীমহি তন্ন দেবী প্রচোদয়াৎ; ত্রিপুরাসুন্দরী 
গায়ত্রী-__-এ' ত্রিপুরাদেব্যে বিদ্বুহে ব্ঁ কামেশ্বর্ষৈ ধীমহি সৌন্তনঃ কিন্নে 
প্রচোদয়াৎ ; ছূর্গা গায়ত্রী-_মহাদেব্যৈ বিদ্হে ছুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী 
প্রচোদয়াং ; লক্ষ্মী গায়ত্রী-_মহালক্ষ্লৈ বিদ্লহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ 
শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ, ইত্যাদি । এই সকল গায়ত্রীমন্ত্রের গঠনশৈলী ব্যাহ্ৃতি- 
মুক্ত বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তান্ধিক গ্রন্থসমূহ 
সাধারণভাবে অথর্ববেদের, বিশেষ করিয়া ইহার পৈপ্ললাদ শাখার 
অস্তভূক্ত বলিয়া গৃহীত হয়। ব্রহ্মযামলের অন্তর্গত যোগিনীবিজয়- 
স্তবর[জ (ইহার পুঁথি ৮১১ নেওয়ারী সম্ধতে প্রথম লিখিত হয়) 
সম্বন্ধে কথিত আছে যে ইহা প্রথমে শিব তাহার পত্রী পার্বতীকে 
বলেন, এবং পরে পিপ্ললাদ মুনি ইহাকে স্বর্গ হইতে মত্যে আনয়ন 
করেন। রুদ্রযামলে শক্তি বৃদ্ধেশ্বরী নামে অভিহিত হইয়/ছেন এবং 
তাহার আর এক নাম এখানে অথর্ববেদ শাখিনী। মনে হয় এই সব 
ও অনুরূপ উপায়ে বেদবাহয তান্ত্রিক আচার ও সাহিত্য ইত্যার্দিকে 
বৈদিক আচার ও সাহিত্যের সমপর্যায়ে আনয়ন করিবার চেষ্টা কর! 
হইয়াছিল। 

তান্ত্িক শক্তিপুজার প্রচলন যে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে 
সর্বপ্রথম আরম্ত হয় সে বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বল! যায় না। 
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তবে ইহার প্রাচীনতম প্রত্বতত্বগত প্রমাণ মধ্যভারতে প্রাপ্ত প্রথম 
কুমারগুপ্তের সমকালীন গাঙ্গধার শিলালিপি ; ইহার কথা পূর্বে বলা 
হইয়াছে। গুপ্তোত্তর যুগের ( আনুমানিক ৮ম--৯ম বৃষ্টীয় শতকের ) 
জববলপুরের নিকটবর্তী নর্মদাতীরস্থ ভেড়াঘাটের চৌষষ্র যোগিনী 
মন্দিরের ধ্ংসাবশেষও এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। পরবর্তাঁ কালে 
শক্তিপূজা গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিল ও তেলেগু ভাষাভাষী প্রদেশ- 
সমূহেও ন্যুনাধিক বিস্তৃতি লাভ করে। ইহার কিছু সাহিত্য ও 
প্রত্ুতত্গত প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যযুগে ও পরে তান্ত্রিক 
শত্তি-উপাসন যে পূর্ব ভারতে, বিশেষ করিয়া-_উড্িস্তা, বাংলা, মিথিলা 
ও কামরূপ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহা! প্রত্বতত্ব ও 
সাহিত্যগত প্রমাণ আমাদিগকে যুগপৎ জানাইয়। দেয়। উড়িয্যার 
হীরাপুর, রানীপুর ঝবিয়াল, বৈতাল দেউল প্রভৃতি শক্তিমন্দিরের 
কথ। বলিয়াছি। তান্ত্রিক গ্রন্থমালার একটি বিশিষ্ট ও প্রামাণ্য অংশ 
অনেকের মতে বাংলায় ও তংপার্খবর্তী স্থানসমূহে রচিত হইয়াছিল । 
উড়িত্যা। যে তান্ত্রিক সাধনার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র ছিল, উহার সাহিত্যগত 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে 
ওভডিয়ান নামক স্বান,যাহা৷ চারিটি তান্ত্রিক ক্ষেত্রের অন্যতম (আনুমানিক 
৮ম শতকের হেবজ্ব তন্ত্রে এইরূপ চারি ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে-_জালন্ধর, 
ওডিয়ন, পূর্ণ গিরি ও কামরূপ ), বর্তমান উড়িত্যা প্রদেশকেই বুঝায়! 
কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ওডিহান ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত প্রাচীন উগ্ভান ( বর্তমান সোয়াট নদীর 
উপতাকা,_ইহ প্রাচীন গন্ধারের উত্তর ও উত্তর-পূর্বে স্থিত ) প্রদেশ । 
এই মতের কিছু সমর্থনন্থচক ইঙ্গিত মনে হয় হিউয়েন সাংএর সি-ইউ- 
কিতে পাওয়া যায়। চীন পরিব্রাজক এখানকার অধিবাসিগণ সন্বদ্ধে 
বলিয়াছেন যে ইহারা এন্দ্রজালিক মন্ত্রাদি সাধনেই ( আসলে তান্ত্রিক 
মন্ত্রাদি ) প্রধানতঃ ব্যস্ত থাকিতেন। ভারতের উত্তর প্রান্তস্থ পঞ্জাব 
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প্রদেশের জালন্ধরে যে তান্ত্রিক উপাসন' সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল উহ] হেবজ্ঞ 
তন্বের উপরিলিখিত উক্তি সপ্রমাণ করে। ওডিয়ান ও প্র/চীন উদ্ধানের 
একত্ব গৃহীত হইলেও উড়িস্তা যে মধ্যযুগে তান্থিক উপাসনার প্রধান 
ক্ষেত্র ছিল ইহ! অপ্রমাণিত হয় না। পঞ্চোপাসনার পঞ্চক্ষে্র এখানে 
এইরূপে অবস্থিত, যথ। বৈষ্ণব-্রীক্ষেত্র ( পুরী ), শৈব-একাতক্ষেত্র 
( ভ্ববনেশ্বর ), শক্তি-বিরজাক্ষেত্র ( যাজপুর ), সৌর-অর্কক্ষেত্র (কোনার্ক- 
কোনারক ), গাণপত্য-গণপতিক্ষেত্র ( কপিলাশ রোড স্টেশন সন্নিকট 
মহাবিনায়ক পর্বত )। উভিষ্যার বৈষ্ণব ও শৈব ক্ষেত্রেও শান্ত 
উপাসনার প্রভাব বিশেষ ভাবে বর্তমান ছিল এবং এখনও আছে; 
উহার প্রমাণ জগন্নাথের মন্দিরাভ্যন্তরে বিমল! ও অন্নপূর্ণা দেনীর পূজা- 
মন্দির এবং জগন্নাথের পুজাক্রমে কিছু প্রচ্ষন্ন তার্বিক বিধি, ও 
ভুবনেশবরে অনস্ত বাস্থদেবের ( প্রক্ুতপন্ষে একানংশার,- জগন্নাথ 
মন্দিরের প্রধান বিগ্রহত্রয় যে একত্রে দেবা একানংশ|কে রূপায়িত করে 
ইহা একাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছি ) মন্দির এবং বৈতাল দেউল, মোহিশী, 
ইবাসিনী প্রভৃতি দেবীর মন্দির হইতে পাওয়া যায়। পুরার মার্কণ্ডেয় 
সরোবরস্থ সপ্তমাতৃক।র মৃতিগুলি, যাজপুরে প্রাপ্ত অন্বরূপ মৃত, এবং 
প্রদেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুর্গা, মহিষান্থরমর্দিনী, দস্তরা প্রতি 
মধ্যযুগের শক্তিমূতিসমূহ এবিষয়ক অতিরিক্ত প্রমাণ। '|সাম বা 
ক।মরূপেও যে তান্ত্রিক উপাসনার প্রাবল্য ছিল, এবং এখনও আছে 
উহার সম্বন্ধে কামাখ্যায় অবস্থিত যোনিগীঠ ও তত্রত্য কামাখ্য! দেবার 
মন্দির সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখি যে খুষ্রীয় সপ্তম 
শতকে ও তাহার পরে এই যোনিগীঠ ভারতের উন্ধুর-পশ্চিমন্থ গঙ্গার 
প্রদেশে অবস্থিত ছিল । এ বিষয়ে মহ।ভ'রত, মহামাযুরী ও সি-ইউ-কি 
( হিউয়েন সাংএর ভ্রমণ-বিবরণী ) প্রন্থৃতি সাক্ষ্য দেয়। ইহার কথ 
আগে বলিয়াছি। কামাখ্যাতন্ত্র নামে একটি তান্িক গ্রন্থের কথা কিছু 
আগে বলা হইয়াছে। ইহাও কামরূপ প্রদেশে শক্তি-উপাসনার 


২৭৬ পঞ্চেপাসনা 


বিস্তৃতি প্রমাণিত করে। উত্তর বিহারে, তথ মিথিলায়ও তান্ত্রিক 
শক্তিপূজার সমাধিক প্রচলন ছিল? উহার সাহিত্য ও প্রত্বতত্বগত 
প্রমাণ পাওয়া যায়। হেবজ্ব তন্ত্রের এবং সাধনমালাস্থ বজযোগিনী 
সাধনের পূর্ণগিরি যে কোথায় অবস্থিত ছিল উহা! দঠিক বলা যায় না। 
তবে দক্ষিণ ভারতেব শ্রীশৈলম্‌ নামক স্থান শক্তি-উপাসনার সহিত 
জড়িত। পূর্ণ গিরির সহিত উহার এক্য সমর্থন করা যাইতে পারে। 
সাঁধনমালাস্থ দুইটি সাধনে (সংখ্যা ২৩২ ও ২৩৪) চারিটি তান্ত্রিক 
ক্ষেত্রের ( ওডিয়ান, পুর্ণগিরি, কামাখ্যা ও সিরিহট্ট ) পূজার বিধান 
দেওয়া আছে। 

মধ্যযুগে ও উতার পরেও বাংলাদেশই যে তান্ত্রিক শক্তি-উপাসন।ব 
প্রধানতম ক্ষেত্র ছিল এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়। যায়। তৎকালীন 
বিভিন্ন জাতীয় দেবীমুর্তি এ দেশে এত আবিষ্কৃত হইয়াছে, যে এগুলি 
হইতেই জানা যায় যে এ স্থানের অধিবাসীরা কি পরিমাণে দেবী-উপাসক 
ছিলেন।১ এতদ্দেশে প্রচলিত বিষণ 9 শিবের উপাসনাতেও শক্তি- 
পূজার একটি বিশিষ্ট প্রভাব পবিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণগূজায় তাহার 
হলাদিনী শক্তি রাধার ও শিবের পৃজায় তাহার ঘরণী ছুর্গা-পার্বতীর অংশ 
প্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উত্তর-মধ্যযুগের পরবন্তী কালের 
কালীমৃত্তি বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধকের নিজস্ব পরিকল্পণা। এই মৃত্তির 
রূপায়ণে বজঘান বৌদ্ধ দেবত। নৈরাত্মাব কোনও প্রভাব ছিল কিনা 
বলা যায় না; তবে ইহা অনস্বীকার্য যে উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্ঠ 
আছে এবং কালীমৃত্ির প্রাচীনত্ব অধিক নহে।২ নৃনাধিক তিন 





বই 


১ বর্তমান গ্রন্থকার 1900০4, 715019 ০ 738121, ড০]. । এর জয়োদশ 
অধ্যায়ে এই মৃতিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন । 

২ ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাহার 9৫05 10701001 নামক 
গ্রন্থে নৈরাত্মার যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে ন্ুযুক্তি দিয়াছেন (১ম সংস্করণ, 


দশ মহা বিষ্তা ২৭৭ 


শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গীয় তান্ত্রিক সাধকের উপাস্ত হিসাবে দেবীর এই 
উগ্ররূপ পরিকল্পিত হইয়াছিল বলিয়৷ মনে হয়, এবং ইহাকে কেন্দ্র 
করিয়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ শক্তি-উপাসকগণ যে ভাব ও 
ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত স্থললিত বাংল! ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন উহা 
আজিও শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙ্গ।লী জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও আদরের 
বস্ত। এ দেশে যে দশ মহাবিগ্ভার সাধারণ প্রচলিত তালিক' আছে 
কালিক দেবী উহার সর্বপ্রথম । তালিকাটি এই__- 


কালী তার! মহাবিদ্যাণষোড়শী ভুবনেশ্বরী । 
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধুমাবতী তথ। ॥ 
বগল! পিদ্ধবিছ্য! চ মাঁতঙ্গী কমলাত্মিক]। 
এতে দশ মহাবিদ্া। সিদ্ধবিছ্য। প্রকীতিতাঃ॥ 


এই শ্লোক ছুইটি চামুণ্ডা ও মুগ্ডমালা তন্ত্র হইতে গৃহীত।১ তত্বঘয 
যে খুষ্টায় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহা কষ্ণানন্দ 


পৃঃ ৯০-১)। ্বর্গয় বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ইহাকে কালী নামে 
অতিহিত করিয়াছিলেন। তাহার ভ্রাস্তির মূলে বোধ হয় ছুই দেবতামূ্তির 
আপাতদৃষ্টিতে কিছু আকৃতিগত সাদৃশ্তই বর্তমান ছিল। কিংবান্তী এই 
ষে কুষ্কানন্দ আগমবাগীশ নাকি কালীরূপ কর্নার আদি অষ্টা। ইহ। সত্য 
কিন! জোর করিয়। বল! যায় না । 

১ মুগয়ালা তন্ত্র হইতে ৪।৫টি শ্লোক মহাবিগ্য(দিগের দশাবতার 
পরিচাঁয়ক বলিয়! তন্ত্রসারে উদ্ধৃত হইয়াছে (মহাবিগ্ানাং দশাবতারত্বং যথা )। 
বিষ্ণু প্ররুতিরূপে ও শিব পুরুষরূপে কল্পিত হইয়াছেন, এবং বিধুরূপ প্রক্কাতির 
দশটি ভেদ তাহার দশাবতাঁর । কালিক। রুষ্ঃরূপা, তাঁরিণী (তারা) রাঁম, 
বগলা! কৃর্ম, ধূমীবতী মীশ, ছিননমন্তা বৃসিংহ, ভৈরবী বরাহু, সুন্দরী ( ঘোড়শী ) 
পরশুরাম, ভৃবনেশ্বরী বামন, কমলা বৌদ্ধ (বৃদ্ধ) এবং দুর্গা কক্ধী। তত্্কাঁর 
এই গ্লোক কয়টিতে নিজন্ব ধাঁরায় বৈষ্ণব ও শাক্ত দেবতাখ্যানের (0250)01985) 
কিঞ্চিং সামগ্রস্য করিয়াছেন । 


২৭৮ পঞ্চোপাপন। 


আগমবাগীশের তন্ত্রসারে উহাদের উল্লেখ হইতে জানা যাঁয়। আগম 
বাগীশ মহাশয় মালিনীবিজয় নামক তন্ত্র হইতে ছ্বাদশটি (1) মহাবিষ্ঠাব 
নাম সম্ঘলিত চারিটি ক্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাদের নাম এইরূপ-_ 
কালী, নীলা, মহাতুর্গী, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তিকা, বাণ্থাদিনী, অন্নপূর্ণা 
প্রত্য্গিরা, কামাখ্য।বাসিনী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী। তাবে 
কামাখ্যাবাসিনী ও শৈলব।সিনী যদি বালা ও মাঁতঙ্গীর বিশেষণ রূপে 
ধর! হয়, তাহা হইলে সংখ্যা ঠিক দশই হয়। চামুণ্ডা ও যুগ্ডমালা 
তন্ত্র হইতে আগমবাগীশ মহাশয় কতৃকি উদ্ধত দশমহাবিগ্ঠার এই 
তালিকা কিছু ভিন্ন প্রকৃতির । এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে মহীধব 
বিরচিত মন্্রমহোদধি গ্রন্থে কালী, তাঁরা, ছিন্নমস্তা ও সুন্দরী (ষোড়শী) 
এই কয়টি নাম পাওয়া যায়। ইরা যে মহাবিষ্তা এ অনুমান সঙ্গত। 
মহাধর ঠিক কোন সময়ের লোক ছিলেন তাহা! বলা যায় না; তবে 
তিনি বঙ্গদেশীয় ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। দেবীগোষ্ঠী হিসাবে 
সিদ্ধবিষ্ঠামহাবিষ্ভ।র কল্পনা বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক সাঁধকদিগেরই দান। 
দেনবংশীয় মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ পণ্ডিত হলাযুধ মিশ্রের 
মংস্থন্ক্তের কথা পূর্বে বল! হইয়াছে। হলায়ুধ খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 
বর্তমান ছিলেন; তৎপ্রণীত মংস্তশূক্তের ষষ্টি ও একষষ্তটি পটলেব 
বিষয়বস্ত্র বিহ্য(চো)দ্ধব এবং মহাবিষ্োদ্ধার। এ প্রসঙ্গে যদিও 
তিনি দশ মহাবিষ্ঠার কথা স্পষ্টতঃ বলেন নাই, তবে ইহাদিগের অন্যতম 
মাতঙ্গিনী বা মাতঙ্গীব কথা বলিয়াছেন। দশসংখ্যক মহাবিদ্ভার কল্পন! 
হলায়ুধ মিশ্রের পরে বঙ্গদেশে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, এ অনুমান অসঙ্গত 
নহে। ইহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একটি মহাবিষ্ভার রূপ যে ক্ুপ্রাচীন 
কালে কল্পিত হইয়াছিল, £স বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইনি 
কমল; খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ভরহুতের স্তপবেষ্টনীতে প্রীদেবী বা 
গঙ্গলগ্ম্ীর মৃতি খোদিত দেখা যায়। ইহার সহিত কমলার পূর্ণ সাদৃশ্য 
বর্তমান। ছিন্নমন্তা ব| ছিন্নমস্তিকার তন্ত্রসারধূত আর এক নাম 


বাংলায় শক্তিপুজা ২৭৯ 


প্রচণ্ডচপ্তিক1। বিশ্বসারযামল হইতে প্রচগ্ুচপ্ডিকার মন্ত্র উদ্ধার প্রসঙ্গে 
এ গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে ইনিই ছিন্নমস্তা (ছিন্নমস্তা স্মৃতা৷ দেবী )। 
ভৈরবতন্ত্র হইতে ইহার যে ধ্যান তন্ত্রসারে উদ্ধৃত হইয়াছে উহার সহিত 
বজযান সাধনার ভট্টারিক1 বজ্রযোগিনীর অন্থতম ধ্যান (সংখ্যা ২৩১) 
আশ্চর্যরূপে মিলিয়া যায়। এইসব লক্ষণ হইতে অনেক বিষয়ে 
হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার একাত্মতা নির্দিষ্ট হয়। 

বঙ্গদেশে শক্তিপূজার অন্যতম বিশেষ প্রকাশ শারদীয় ছুগ্গোংসবের 
এঁতিহা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এখন ,কিছু বলা আবশ্যক । যে প্রথায় 
প্রতি বর আশ্বিন-কাতিক মাসে বঙ্গদেশের সর্বত্র দশভুজা মহিষাস্থুর- 
ম্দিনী দুর্গাদেবীর মুন্ময়ী মুত্তি কয়েকদিন ধরিয়া পূজাপূর্বক বিজয়া 
দশমীতে বিসর্জন দেওয়। হয়, উহার সমধিক প্রা্ীনত্ব সম্বন্ধে ঠিক 
করিয়া কিছু বলা যায় না। বগদেশে এবং অন্যত্র আদি-মধ্যযুগ 
হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-মধ্যযুগ পর্যস্ত যে সকল প্রস্তর বা ধাতু- 
নিমিত মহিষমর্দিনী মুত্তি পাওয়া গিয়াছে, উহাতে সচরাচর মহিষাস্তরের 
সহিত যুদ্ধরত অবস্থায় দশপ্রহরণধারিণী দেবীকে এবং দেবীর বাহন 
সিংহ ও কতিতশির মহিষের দেহ হইতে নির্গমনশীল নররূপী অন্ভুরকে 
দেখানো! হইয়া! থাকে । বাংলার শারদীয়। ছুর্গাপ্রতিমায় যেরূপ লক্ষ্মী, 
সরম্বতী, কাতিক ও গণেশকে অতিরিক্ত পরিবার দেবতা! রূপে দেখানো 
হয়, সেরূপ কোনও প্রাচীন ধাতু বা প্রস্তরনিমিত মৃততি অদ্যাবধি 
আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে শারদীয়। 
ৃন্ময়ী ছূর্গাপ্রতিম। প্রতি বৎসর পুজার পর জলে বিসজিত করা, 
এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরের “কাঠামো'র উপর নূতন করিরা নির্মাণ করাই 
বিধি। স্থতরাং এরূপ মৃন্ময়ী প্রতিম! নির্মাণ ও পুজাশৈলী যে কত 
প্রাচীন উহার প্রত্বতত্গত প্রমাণ সংগ্রহ করা অসম্ভব । এ বিষয়ে 
আমাদিগকে সাহিত্যগত সাক্ষ্ের উপর নির্ভর করিতে হইবে। 
দেবীমাহায্যে লিখিত আছে যে হুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য খষি 
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মেধসের নিকট হইতে মহামায়া-ছূর্গীতত্ব সবিশেষ জানিয়া নদীতীরে 
গমন করেন, এবং সেখানে অবস্থানপূর্বক জগম্মাতার দর্শনলাভ কামনায় 
শ্রেষ্ঠ জপ দেবীস্থত্ত পাঠ করিয়া ও সেই নদীতটে দেবীর মৃন্ময়ী 
প্রতিম নির্মাণ করিয়! পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেগ্ঠাদদির দ্বার পুজা 
করেন ( মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৯২ অধ্যায়, শ্লোকসংখ্যা ৯-১১)। এখানে 
'মহীময়ী মূতি' পূজার কথা৷ আছে সত্য, কিন্তু মূত্তি ও মৃতি-পরিবারাদির 
কোনও বর্ণনা নাই। রাজ! ও বৈশ্য তিন বংসর এইরূপ পূজা করিয়া 
তবে দেবীর দর্শন পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে জানা যায় 
যে পুজাশেষে তাহার! মৃন্ময়ী প্রতিমা নদীতে বিসর্জন দিয়াছিলেন। 
ৃন্সয়ী মতি ক্ষণিক পর্যায়ের, এবং ইহা! নদীজলে বিসঞ্জিত করাই 
স্বাভাবিক। স্ত্রথ রাজার দেবীপুজার সময় শরৎকালে ছিল না, উহ 
বসস্তকালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া কিংবদস্তী। আজিও ইহার 
অনুকল্প রূপে বসম্তকালে বাসন্তী নামে দেবীর পুজা বাংলাদেশে অল্প 
প্রচলিত আছে। শরৎকালে দেবীর যে পুজ! ব্যাপকভাবে এ দেশে 
প্রচলিত উহার অন্ততম প্রথম উল্লেখ আমর! কালিকাপুরাণে পাই। 
ইহার পঞ্ধষষ্টিতম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক এইরূপ-_- 


শরৎকালে পুর। যন্মান্নবম্যা বৌধিতা। স্থবৈঃ। 
শারদ] স| সমাখ্যাত। পীঠে লোকে চ মানব ॥ 


“যেহেতু পূর্বে শরৎকালে দেবগণ কর্তৃক মহাদেবী বোধিত হইয়াছিলেন, 
সেই নিমিত্ত গীঠস্থানে এবং লোকমধ্যে তিনি শারদা নামে বিখ্যাত 
হন। এখানে দেবগণ কর্তৃক তাহার শরৎকালে বোধনের কথা বলা 
হইয়াছে, কৃত্তিবাস কথিত শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা অকালে তাহার বোধনের 
কথ৷ নাই। পূর্ব অধ্যায়ে আমি বলিয়াছি বঙ্গদেশীয় শারদীয়া পুজার 
অন্যতম ভিত্তি কৃত্তিবাসী রামায়ণ। কালিকাপুরাণ বাংলাদেশেই রচিত 
হইয়াছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ইহার রচনাকাল কৃত্তিবাসের 
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পূর্বে ; ইহাতে শারদীয়া পূজার কথা আছে, কিন্তু দেবতাঁদিগকেই এই 
পুজার প্রথম প্রবর্তক বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে। 

রদ্ুনন্দন প্রমুখ প্রসিদ্ধ বঙ্গদেশীয় স্মৃতিনিবন্ধকারদিগের গ্রন্থে 
আমরা শারদীয় ছূর্গেতসবের বিবরণ পাই। ম্মার্ত রঘুনন্দন খৃষ্টীয় 
ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাহার অষ্টাবিশতি তত্বের 
অন্তভূক্ত শ্রীহর্গোংসবতত্বে তাহার পূর্ববর্তী গ্রন্থকার ও পূর্বপ্রচলিত 
প্রবচনাদির উপর নিওর করিয়া তিনি পুজা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতন্য 
তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কালিকা পুরাণ, বুহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ, 
ভবিষ্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তিনি এতৎসম্পফিত অনেক উপাদান 
সংগ্রহ করেন। বাচস্পতি মিশ্র, শ্রীনাথ, শৃলপাণি, জীমৃতবাহন, 
রামকৃষ্ণ প্রভৃতি রঘুনন্ৰনের পূর্বর্তা ও পরবতী! নিবন্ধকারগণ তাহাদের 
দুর্গাপূজা! সম্প্কিত গ্রন্থসমূহে দেবীর মৃন্ময়ী মৃতিপৃজার পদ্ধতি লিখিয়া 
গিয়াছেন। খুষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের বিখ্যাত বৈষ্ণব কৰি বিষ্তা- 
পতি তাহার ছূর্গাভক্তিতরঙ্গিনী নামক গ্রন্থেও দেবীব এইরূপ মু্তির 
পুজার্চনার কথা লিখিয়াছেন। শুলপাণি ও জীমুতবাহন একই সময় 
বর্তমান ছিলেন। শৃলপাণি ভাহ।র ছুর্গোংসববিবেক, বাসম্টাবিবেক এবং 
দুর্গোসবপ্রয়োগ নামক তিনটি নিবন্ধে জীকন ও বালক নামক ওহাব 
পৃববর্তী নিবন্ধকার ছুইজনের এতৎসম্পকিত উক্তি উদ্ধত করিয়ােন। 
জীকন ও বালক বাঙ্গালী ছিলেন , তাহাদের আবির্ভাবক!ল সনন্ধে 
সঠিক কিছু জানা না গেলেও, ইহ! বলা যায় যে ঠাহার! বা'লার অন্থ'তম 
প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধকার ভবদেব ভট্টরেব পূর্ববর্তী ছিলেন। রাজা 
হরিবর্মদেবের (খুষ্টায় একাদশ শতক ) প্রধান মন্ত্রী ৬বদেব ত্র ঠাঙ!র 
নিবন্ধাবলীতে জীকণ, বালক এবং আর একছন প্রান গ্রন্থকার 
প্ীকরের অনেক উক্তির আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল তথ্য 
আমাদিগকে জানাইয়৷ দেয় যে মৃন্য়ী প্রতিমায় দেবীর পুজা্না বাংলা 
দেশে ন্যনাধিক সহস্র বংসর ধরিয়া প্রচলিত আছে। তবে দেবীর ও 
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তাহার পরিঝারাদির বপায়ণে যে এই স্থুদীর্ঘকালের মধ্যে কোনও 
পরিবর্তন আনীত হয় নাই ইহা! বলা যায় না। লক্ষ্মী, সরস্থতী, কাত্তিক, 
গণেশ যেভাবে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত দেবীর পরিবার-দেবতা রূপে 
প্রদণিত হইতেন, এবং এখনও কোনও কোনও প্র!চীনতন্ত্রী প্রতিমাতে 
প্রদশিত হন, উহা! যে ঠিক কোন সময়ে প্রথম প্রচলিত হয় সে বিষয়ে 
নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। 

এখন শারদীয়া দুর্গাপূজার ছুইএকটি বৈশিষ্ট্য সম্বান্ধে কিঞ্চিৎ 
অনুশীলন আবশ্যক। এই বৈশিষ্ট্য কয়টির প্রতি প্রথমে আমাদিগের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন স্বর্গীয় রমা প্রসাদ চন্দ মহাশয়। নবপত্রিক! পৃজা 
দুর্গাপূজা পদ্ধতির অন্যতম প্রধান ও প্রারস্তিক অঙ্গ। বাঙ্গালী হিন্দু 
জানেন যে ছুর্গোৎসবে একটি সপত্র কদলীবৃক্ষের চারা! অন্য আটটি 
বৃক্ষের ফল, মূল, বা শাখার ( কচী, হরি্রা, জয়ন্তী, বি, দাড়িম, 
অশে!ক, মান এবং ধান্য ) সহিত নূতন লালপাড় শাড়ীতে আচ্ছাদিত ও 
সিন্দুরচচিত করিয়া প্রতিমা-পীঠের একপার্শে স্থাপনপূর্বক পুজারস্তে 
ইহার অর্চনা কর! অন্যতম বিধি (সাধারণ লোকে ইহাকে 'কলাবৌ” আখ্য। 
দিয়া থাকে )। ইহার নাম নবপত্রিকা প্রবেশ, এবং ইহা দ্বারা যে এক 
বিচিত্র উপায়ে দেবীকে উদ্ভিজ্জসমূহের অধিষ্ঠাত্রী রূপে কল্পনা করা 
হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চন্দ মহাশয় বলিয়াছেন__ 
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12925? )১ 2150 01621019 5170৬/5 0781 006 5094955 জ&5 
0017061%20 25 (10 1921501711108161017. 0: 06 25609000 
51110. (7152 1000-41901৮ 89025, 1916, 0. 131 )1 তিনি 
পুরশ্চর্যার্ণবের তৃতীয় খণ্ড (পৃঃ ১০৩৪-৩৫) হইতে প্রমাণ সংগ্রহ 
করিয়া দেখাইয়াছেন যে দেবীর বিভিন্ন রূপ যথা ব্রচ্মাণী, কালিকা, দুর্গা, 
কাতিকী ( কৌমারী ), শিবা, রক্তদস্তিকা, শোকরহিতা, চামুণ্ডা এবং 


শাবরোতংসব ২৮৩ 


লক্ষমী যথাক্রমে কদলী/ কচী, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিষ, দাড়িম্ব, অশোক, 
মান এবং ধান্য বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। 
দেবীমাহাত্মে বগিত দেবীর শাকন্তরী রূপের কথ পূর্বে বল হইয়াছে। 
শারদীয়া পৃজায় নবপত্রিকার্চনা আর এক প্রকারে দেবীর অনুরূপ 
বৈশিষ্ট্যের কথাই. আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। ভারতচন্দ্রের 
অন্নদামঙ্গলে বণিত তাহার অন্নপূর্ণা রূপ এবং কুলচূড়ামণি, শাক্তানন্দ- 
তরঙ্গিনী, তন্ত্সার প্রভৃতি গ্রন্থে তান্ত্রিক শক্তিউপাসনায় যে কুলবৃক্ষ 
পুজার উল্লেখ আছে, এ সকলও'দেবীকে উদ্ভিজ্জ ও অন্নের দেবতা রূপে 
পরিচিত করে। 

দেবীর শবর বর্বরাদি অনার্ধজাতির দ্বারা পুজিত রূপের কথা আগে 
বল! হইয়াছে। শুলপাণি তাহার ছুর্গোংসববিবেকে কালিকাপুরাণ 
হইতে শারদীয় ছুর্গোৎসবে অনুষ্ঠিতব্য শাবরোত্সব নামক এক বিধি 
সম্পর্কিত কয়েকটি শ্লোক উদ্ধত করিয়া ইহার কথাই বলিয়াছেন। 
কালিকাপুরাণের একধষ্টিতম অধ্যায়ে এট শ্লোক কয়টি পাওয়| যায়_ 


নিরসন এবণে শাবরোৎসবৈ: ॥১৭॥ 


তদ] সম্প্রেষণং দেব্য। |দশম্যং কারে ধঃ ॥১৮। 

স্ববাদিনীতিঃ কুমাৰী ভির্বেশ্তাতিনর্তকৈ স্তথ]। 

শঙ্ঘতুর্যনিনাদৈশ্চ মৃদ্গৈঃ পট হৈস্তথ| ॥১৭| 

ধ্বজৈরবন্ৈর্বহুবিধৈর্লাজপুষ্পপ্রকীর্ণ কৈঃ। 

ধৃলিকর্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়ীকৌ তুকমঙলৈঃ ॥২০। 

ভগলিঙ্গাঁভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গপ্রগীতকৈ:। 

তগলিঙ্গাদিশবৈশ্ ক্রীড়ায়েুরলং জনাঃ ॥২১।, 
১ ব্মাপ্রসাঁদ চন্দ মহাশয় শুলপাণির গ্রন্থ হইতে যে পাঠ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন উহ'র শেষ চরণটি ভিন্নকূপ,-_ভগলিঙ্গক্রিয়াভিশ্চ ক্রীড়য়েমুর- 
লজ্জিতঃ) 00. ০, 0, 1261 


২৮৪ পঞ্চোপাপণ! 


“দশমীর দিবস শ্রবণ! নক্ষত্রে শাবরোৎসবের সহিত দেবীর বিসর্জন 
করিবে ।"*'***মুন্দর বস্ত্রে সজ্জিত! কুমারী ও বেশ্যা এবং নর্তকগণ সঙ্গে 
লইয়া শঙ্খ, তুরী, মৃদঙ্গ এবং পটহের শব্দ করিতে রুরিতে নানাবিধ 
বন্্রের ধবজ। উড়াইয়া খই এবং ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে ধুলিকর্ঘম 
নিক্ষেপ করতঃ নান৷ ক্রীড়াকৌতুক ও মঙ্গলাচরণপূর্বক ভগলিঙ্গাদি- 
বাচক গ্রাম্যশব্দ উচ্চারণ ও তাদৃশ শব্বহুল গান এবং তাদৃশ অশ্লীল 
বাক্যালাপ করিয়! বিসর্জন সময়ে ক্রীড়া করিবে।” ইহার পরের ছুইটি 
শ্লোকে পুরাণকার বলিয়াছেন যে “সেই দিবস ( অর্থাৎ বিজয়াদশমীর 
দিন) যদি কোনও মনুষ্য নিজের উপর অপর কতৃক অশ্লীল ব্যবহার 
করা না ভালবাসে এবং অপরের উপর অশ্লীল ব্যবহার করিতে না 
চাহে তবে ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিয়া গমন 
করেন” । রঘুনন্দনও বিজয়াদশমীতে 'প্রতিমা-বিসর্জন সম্পর্কে এই 
শাবরোৎসবের কথ! বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "ততো ধুলিকর্দম- 
বিক্ষেপক্রীড়াকৌতুকমঙ্গল ভগলিঙ্গাভিধানং ভগলিঙ্গপ্রগীত পরাক্ষিপ্ত 
পরাক্ষেপকরূপং শাবরোতসবং কুর্যাং। শারদীয়। ছুর্গীপূজায় পুরা- 
কালে অনুষ্ঠিত শাবরোৎসব এখন কোথাও পালিত হয় কিনা জানি 
না, তবে শাবরমার্গ নামে যে সেকালের তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনার এক 
শাখ! ছিল উহ! মেরুতন্ত্রের একটি উক্তি হইতে আমর! জানিতে পারি। 
এই তন্থ্ে বামমার্গের পাচটি শাখাকে যথা কৌলিক, বাম, চীনক্রম, 
সিদ্ধাস্তীয় ও শাবর, হাতের পাঁচ অঙ্গুলির সহিত তুলনা কর! হইয়াছে; 
কৌলিক অন্ুষ্, বাম তর্জনী, চীনক্রম মধ্যম, সিদ্ধান্তীয় অনামিক! এবং 
শাবর কনিষ্ঠান্ুলি। শ্লোকটি এইরূপ 


কৌলিকো হনুষ্ঠতাং প্রাপ্তো বামঃ স্যাতর্জনীসমঃ | 
চীনক্রমে। মধ্যম: স্তাৎ সিদ্ধাস্তীয়োহবরে। ভবে । 
কনিষ্ঠঃ শাবরো মার্গ: ইতি বামস্ত পঞ্চধা ॥ 


শক্তিতত্ব ২৮৫ 


অধ্যায়শেষে শক্তিতত্ব সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচন! প্রয়োজন । এই 
তব্বের আদিমতম সরল রূপ যে আমরা খৰ্থেদের দশম মগ্ডুলস্থ দেবী- 
থক্তে পাই উহা পূর্বে বল! হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে ইহার সর্বোৎ- 
কৃষ্ট ব্যাখ্যান আমর! মার্কণ্েয় পুরাণস্থ দেবীমাহাত্ব্য (শ্রীস্রীচণ্তী বা 
দুর্গা সপ্তশতী ) ও ইহার রহস্থাত্রয়। যথা প্রাধানিক রহস্য, বৈকৃতিক রহস্য 
এবং মুতি রহস্তে প্রাপ্ত হই। স্ত্রীশ্রীচণ্তীর বিভিন্ন 'টাকাতে, বিশেষ 
করিয়। খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে প্রসিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য ভাম্কর রায় মথী 
কর্তৃক রচিত ইহার গুপ্তবতী নামক সংক্ষিপ্ত অথচ তত্ববছল টাকাতে 
শাক্ত দর্শনের সৃপ্প ব্যপ্রনা৷ আছে। মার্কগ্েয়্পুরাণের পরবর্তী কালের 
কালিকাপুরাণাদি পুরাণে ও কোনও কোনও অন্ত্গ্রন্থে এবং সৌন্দর্য- 
লহুরী প্রমুখ শাক্ত গ্রন্থে আমরা শক্তিতত্ব সন্বপ্ধে অনেক তথ্য অবগত 
হই। দেবীমাহাস্মব্যে উদ্ধত ব্রন্ষাস্ততি, শক্রাদিস্ততি, বিঞুমায়ান্তুতি 
এবং নারায়ণীস্তরতির কথা পূর্বে বলিয়াছি। এই স্ত্রতিগুলি একটু 
মনোযোগসহকারে আলোচনা! করিলে শক্তিতত্বের কয়েকটি মৃলসূত্রের 
বিষয় আমরা জানিতে পারি। দেবী যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া, 
মাত্রাত্রয় রূপে স্থিত একার, তিনি সর্বজগতের স্থজন, পালন ও সংহার- 
কর্তা ব্রিগুণের (সত্ব, রজঃ ও তম ) তারতম্যবিধায়িনী আদি প্রকৃতি, 
তিনি লক্ষ্মী, হী, ঈশ্বরী ও নিশ্চয়ান্তিক! বুদ্ধি, তিনি বিশ্বরূপিণী-__এবং 
সকল চেতন ও অচেতন বস্তর অন্তর্নিহিত শক্তি। ব্ন্ধা। কতৃক দেবীর 
স্্রতিতে দেবী-চরিত্রের এই এবং অন্তান্ত বৈশিষ্ট্য বণিত হইয়াছে । 
শক্রাদি দেবতাঁগণের স্কুতিতেও অনুরূপ এবং আরও অনেক বেচিত্র্যময় 
দেবী-প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি মুক্তির কারণ পরাবিষ্কা, 
যোগশাস্ত্রে উক্ত ছুরনুষ্টেয় যমনিয়মাদি মহাত্রত তাহার সাধন; দেবী 
শব্দন্বরূপা, বেদত্রয়রূপা, বিশ্বপালনার্থ নানাবিধ বৃত্তিস্বরূপা, সমস্ত 
জগতের ছুঃখহারিণী, এবং দুর ত্বগণের হর্টপ্রবৃত্তিদমন তাহার স্বভাব । 
বিষ্ুমায়ান্ত্রতিতে জগতের আশ্রয়কারিণী দেবী বিষুমায়া সর্বভূতে 


২৮৬ পঞ্জোপাপন। 


চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি রূপে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি 
চিৎশক্তি রূপে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন ( চিতিরূপেণ যা 
কৃৎনমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ)। নারাধণীস্তুতিতে সর্বাত্বিকা ও বিশ্ব- 
জগতের আধারভূতা দেবী অনস্তবীধা বৈষ্ঞবীশক্তি, বিশ্বের আদিকারণ 
মহামায়। প্রভৃতি নানাবিধ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন! শ্রীগ্রীচণ্তীর 
প্রাধানিক রহস্তে বধিত আছে যে দেবীর আর এক নাম বা প্রকাশ 
মহালক্ষমী, ইহাতে সত্ব রজঃ ও তম গণত্রয় প্রকটিত। প্রেলয়কালে 
মহালক্ষ্ীর যে তমোগুণ।ন্বিত রূপ প্রকট হয় উহ!র নাম মহাকালী ; 
দেবীর এই তমোগুণাশ্রিত প্রকাশ মহামায়া, মহামারী, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, 
নিদ্রা বা যোগনিদ্রা, কালরাত্রি প্রভৃতি নামেও পরিচিত। শ্বেতবর্ণ 
সব্বগুণান্বিতা মহাসরম্ঘতী মহালক্ষমীর আর এক প্রকাশ ; মহ।সরম্বতীর 
বিভিন্ন নাম, যথা-_মহাবিষ্ঠা, মহাবাণী, ভারতী, বাঁক, আর্ধা, ব্রাহ্ম, 
বেদগর্ভা ইত্যা্দি। দেবীর এই তিন প্রকাঁশ হইতে ব্রহ্মা ও শ্রী 
রুদ্র ও ত্রয়ী (বেদবিগ্তা ) এবং বিষুর ও গৌরী উদ্ভুত হইয়াছিলেন। 
বৈকৃতিক ও মৃতি রহস্তেও দেবীর অপরাপর প্রকাশ বর্নিত আছে, 
এবং এই সব বিবরণে দেবীতত্বের গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান দেওয়া 
আছে। বাহুল্যভয়ে উহাদিগের বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা 
হইল না। 

শক্তিতত্বে সাংখ্যোক্ত পুরুষ-প্রকৃতিবাদও গৃহীত এবং ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। ইহাতে শিবই সাংখ্যের নিক্ষিয় পুরুষ, এবং অশেষ ও অদ্ভুত 
ক্রিয়াস্তিকা দেবীই প্রকৃতি । তিনি অণুতে ও মহতে যুগপৎ বিরাজমানা, 
এবং মানবদেহে কুগুলিনী শক্তি রূপে মূলাধার চক্রে স্তপ্ত থাকেন। 
এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে যোগাদি ও যমনিয়মাদি অভ্যাসের দ্বারা জাগরিত 
করিয়৷ মূলাধার হইতে স্বাধিষ্ঠানে, পরে পর্যায়ক্রমে মণিপুর, অনাহত, 
বিশুদ্ধি ও আজ্ঞচক্র হইতে সহভ্রারে উন্নীত করাই তান্ত্রিক সাধকের 
প্রধান সাধনা । উপরোক্ত ছয়টি চক্র তাহার শরীরেস বিভিন্ন অবয়বে 


ষচক্রভেদ ২৮৭ 


যথাক্রমে গুহো, লিঙগমূলে, নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে ও মন্তিফ্ে বা 
ললাটে অবস্থিত। কুগুলিনী শক্তির জাগরণ এবং নিয়স্থ চক্র হইতে 
উধ্বস্থ চক্রে উন্নয়ন শাক্ত সাধকের প্রারস্তিক প্রচেষ্টায় স্থায়ী 
হয় না; প্রথম প্রথম এই শক্তি জাগরিত ও উ্বস্থ হইলেও পুনরায় 
নিম্নগামী হইয়া মূলাধারে আসিয়া সুপ্ত হন। বারংবার তন্ত্রশান্ত্রবিহিত 
যোগাদি প্রক্রিয়ার -দ্বারা যখন সাধক কুগুলিনী শক্তিকে সম্যক্‌ 
জাগরিত করিয়া নিম্ুতর চক্রগুলির মধ্য দিয়া উন্নীত করিয়া 
স্থায়ীভাবে তীহাকে সহস্রারে স্থাপনা করিতে পারেন, তখনই তাহার 
ষট্চক্রভেদ হয়, এবং তিনি সাক্ষাৎ আনন্দময়ী দেবীর দর্শন লাভ 
করেন। ইহাই তাহার সিদ্ধি, দিব্যজ্ঞান ও মোক্ষলাভ। জীবাত্বা ও 
পরমাত্মা় অভেদজ্ঞানই দিব্যজ্ঞান, এবং সেদিক দিয়া তান্ত্রিক সিদ্ধি 
অছৈতবাদের সমর্থক । যোগের আটটি অঙ্গ, যথা -_ যম, নিয়ম, আসন, 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান ও সমাধি। যম দশ প্রকার, 
যথা-_-অহিংস সত্য, অস্তেয়, ত্রহ্ষচর্যঃ দয়া, খজুঁতা, ক্ষমা, ধৃতি, 
মিতাহার ও শৌচ। নিয়মও দশবিধ, যথা_-তপ, সন্তোষ, আন্তিক্য- 
বুদ্ধি, দান, দেবপৃজা, সিদ্ধান্তবাক্য-শ্রবণ, হী, মতি, জপ ও হোম। 
কামক্রোধাদি ষড়রিপু যোগবিদ্নকর, অতএব ইহাদিগকে দমন কর! 
সাধকের প্রথম কর্তব্য । হোমবিধির অন্যতম প্রধান অঙ্গ অন্তর্জন। 
যথাবিধি অন্তধজননিরত থাকিলে সাধক ব্রন্মাময় পাপপুণ্যহীন ও 
জীবনুক্ত হন। অস্তর্যজনে কৃতকার্য হইলে তিনি লিঙ্গব্রয় (্বয়স্ত- 
লিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, ইতরলিঙ্গ ) সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন ও তাহার 
ষট্চক্রভেদ হয়। তিনি চিন্ময় পরশিবস্হ কুণ্ডলিনী শক্তির সামরম্থ 
সম্পাদন করিয়া সহত্রদলকমলের মধ্যস্থিত চন্দ্রমগ্ুল হইতে আমিয়- 
ধারা পান করেন! ইহাই তাহার মধুপান ( মধুপানমিদং দেবি চ্েতরং 
মচ্গপানকমূ); ইহার বিষয় পূর্বে একবার বলিয়াছি। যোগবিৎ সাধক 
জ্ঞান-খড়েগর দ্বারা পাপপুণ্য বোধরূপ পশুকে হত্যা করিয়া, এব 


২৮৮ পঞ্চোপাসন। 


মানসাদি ইন্ড্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া আত্মযুক্ত করিলে ইহাই তাহার 
মাংসভক্ষণ হয়। ধাহারা পরাশক্তির সহিত পরশিবের সংযোগ 
করিয়া আনন্দপূর্ণ হন তাহারা মুক্ত-_ইহাই তাহাদের মৈথুন ( পর- 
শত্যয।আমিথুন সংযোগানন্দনির্ভরাঃ। মুক্তান্তে মৈথুনং তৎ স্তাদিতরে 
স্্রীনিষেবক1ঃ)। এই শিব-শক্তি সমন্বয় নিজদেহে ফট্চক্রভেদের 
দ্বারা কিভাবে সংঘটিত হয় উহার বিষয় সৌন্দর্যলহরীর নবম শ্লোকে 
অতি ম্বন্দরভাবে বণিত আছে-_- 


মহীং মূলাধারে কমপি মণিপুরে হুতবহং 

স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি । 
মনোপি ভ্রমধ্যে সকলমপি ভিত্বা কুলপথং 
শহম্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্য। বিহরসে ॥ 


সাধক কবি কুগুলিনী শক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “হে 
ভগবতি ! সমস্ত কুলপথ ( তত্বকেন্দ্র ), যথ! ভূতত্ব মূলাধারে, অপ্তত্ব 
মণিপুরে, তেজোতত্ব স্বাধিষানে, বায়ুতত্ব অনাহতে, আকাশতত্ব বিশুদ্ধি- 
চক্রে এবং মনস্তত্ব জ্রদ্য়ের মধ্যে ( আঙ্গাচক্র ) ভেদ করিয়া আপনি 
সহত্রার পদ্মে নিজ পতিসহ একাস্তে বিহার করিতেছেন” এই শ্লোকে 
পঞ্চ মহাভূত ও মন এই ষড়তত্ব দেহস্থ ষট্‌্চক্রের সহিত একাত্ীভৃত 
কর! হইস্বাছে, এবং সম্যক সাধনার দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন 
করিয়া সাধক যখন তাহাকে সহস্রারপদ্মে স্থায়ী করেন তখনই দেবীর 
পরশিবের সহিত চিরমিলন হয়। 

তন্্সাঁর, সৌন্দর্ধলহরী প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত তান্ত্রিক সাধনের যে 
অন্থতম রূপ প্রদত্ত হইল, উহা! পাঠে স্বতঃই মনে হয় যে ইহার মধ্যে 
নিন্দনীয় কিছুই নাই। সাধনতত্ব অপরের এবং অনধিকারীর পক্ষে 
ছরহ ও ছুর্বোধ্য ইহ! সত্য, কিন্তু সেজন্যই ইহা দৃত্য নহে। বীরাচারী 
বা বামাচারী সাধকের ভৈরবীচক্র ইত্যাদি মণ্ডলগণ্ত সাধনার কথা 


শাসুবদর্শন ২৮৯ 


যাহ! কুলাণর্বাদি তন্থ্ে বণিত হইয়াছে উহা! যে জমর্থনযোগ্য এবং নিদোষ 
ইহা স্বীকার করা যায় না, কিন্তু সময়াচারী বলিয়। বণিত তান্ত্রিকগণের 
সাধনা, যাহার কথা এইমাত্র বণিত হইল, সমর্থন লাভ করিবার 
যোগ্য। শক্তিতত্বের আর এক ভেদ শাস্তবদর্শন ন।মক শাক্ত-দর্শন 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থে বণিত আছে। খুব সংক্ষেপে এই তত্বের নিয়লিখিত 
পরিচয় দেওয়া হইল। শিব জ্যোতি বা প্রকাশ রূপে বিমর্শ বা শ্ুতি 
রূপা শক্তির মধো অনুপ্রবেশকালে বিন্দুব্ূপ ধারণ করেন। শিব 
শক্তির সম্মেলনে নাদ বা শবে উংপন্তি হয়; ইঙ্গা ভ্ত্রীলিঙ্গাঅক। 
পুনরায় পুংবীজ শুক্ররূপী বিন্দু ও স্ত্রীবীজ রজরূপ নাদের পরস্পর মিলন 
হেতু প্রথমে কাম ও পরে কলার উদ্ভব হয়; ইহাদের পারস্পরিক 
মিলন ফলের নাম কমকলা। বিন্দুই জগৎ পপঞ্চের উপাদানীভত 
কারণ; নাদ বা শব্দ হইতে পদার্থাদির নামকবণ হয়। পবে কমক্ল। 
হইতে সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ, বাক্য ও অর্থদির বিকাশ হয়। এই কামকলা। 
প্রধানা শক্তি ; ভূর্য, চন্দ্র, অগ্নি ও হার্ধকল1 (ইহ! নাদের উৎপির 
সমকালে নাদবিন্কুর মিলনের ফলে সপ্তাত আর এক পদার্থ) হহ|ব 
শরীরের বিভিন্ন অবয়ব স্বরূপ । ইনিই শ্যজনক্গ্ এবং পরা, ললিতা, 
ভট্টারিক। ও ত্রিপুরস্ন্দরী নামে আখ্যাত । শিব বর্ণমাল|র আদি বর্ণ “অ” 
এবং শক্তি ইহার শেষ বর্ণ “হ” ; এই ছুইবণের বা শিব-শওর সম্মিলিত 
রূপ 'অহম্‌? অর্থাৎ অহংজ্ঞান বা ব্যক্তিহবোধ কামকল! বা ত্রিপুরশ্তন্দরার 
আর এক রূপ। বর্ণমালার আদি ও অন্থ্যবর্ণ যেমন অন্তান্ত বর্ণ এবং 
সমগ্র বাক্যের ধারক, সেরূপ ইহাদের যুক্তরূপ এিপুরসুন্ণরী সমগ্র সষ্ট 
পদার্থের এবং বাক্য ও অর্থের ধারিকা ও বাহিক।। এই হেতু তাহার 
নাম পরা এবং তৎসঞ্রাত স্টি পরিণাম ; ইহাই পরিণামবাদ, বেদাস্তে 
কথিত বিবর্তবাদ হইতে ইহা! পৃথকৃ। বিবর্তবাদের মূলে শঙ্কর-সমধিত 
মায়াবাদ বর্তমান। শক্তিতত্বের শাস্তবদর্শনোক্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
হইতে ইহার দুর্‌হত্ব প্রতীয়মান হয়। ইহার আধ্যাত্মিকতা ও প্রকৃত 
১৯ 


২৯৩ পঞ্চোপাসন। 


অর্থ সদ্গুরুর উপদেশ ও সাহায্য ব্যতিরেকে বোধগম্য হওয়া সম্ভব 
নহে। আমি এতিহাসিক তত্বানুসন্ধানীর দিক হইতে ইহার বাহ্ারূপের 
সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিং পরিচয় দিতে প্রয়াসী হইলাম। শক্তিপৃজা, শাক্ত 
আচার ও শক্তিতত্ব সম্বন্ধে অন্ুশীলনকালে আমার পুনঃপুনঃ ইহাই 
মনে হইয়াছে যে এই সকল কত বৈচিত্র্যময় ও আপাতবিরোধী তত্বের 
সংমিশ্রণে বিকশিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল । অনেক ক্ষেত্রে তত্ব 
দুরূহ, এবং দর্শন গভীর । 


জ্রক্সোদম্পণ ধ্যান 
সূর্য- সৌর 
আদিত্য-স্ধ ও গ্রহপুজা, সৌরসম্প্রদায়, স্মৃতি 


পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন 'জাতির ধর্মচর্যায় প্রত্যক্ষ দেবতা স্ৃধের 
উপাসন। গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে । বিশ্ব প্রকৃতির প্রধানতম বিশ্ময় 
সৌরজগতের মধ্যমণি ছ্যতিমান মযুখমালী স্ৃধকে দেবতারূপে কন! 
কর। ভাবপ্রবণ মানবমনের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক । প্রাচীন ভারত- 
বাসিগণও যে আদিম কাল হইতে তাহাকে দেবতাজ্ঞানে হৃদয়ের 
শ্রদ্ধার্থ্য নিবেদন করিয়া আসিতেছিলেন ইহা! অনুমান করা আদৌ 
অসঙ্গত নহে। সিন্ধুনদ ও তাহার কয়েকটি অবব!হিক। আশ্রয় করিয়া 
হৃপ্রাচীন কালে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং যাহা উত্তর ও 
মধ্যভারতের বিভিন্ন অংশে কালক্রমে বিস্তৃত হইয়াছিল, উহার মধ্যেও 
মনে হয় এই ধর্মাচরণ প্রথা বর্তমান ছিল। উক্ত সভ্যতা ও সংস্গুতি 
সংশ্লিষ্ট যে সকল নিদর্শন অগ্তাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহ।দিগের 
ব্যাপকতর অনুশীলনের ফলে আমরা হয়ত এবিষয়ে অধিকতর তথ্যাদি 
গ্রহ করিতে কৃতকার্য হইব। ভারতীয় আর্ষগণের প্রাটীনতম 
সাহিত্য খণ্েদ আমাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দেয় যে তংক৷লীন 
আর্ষ খধিগণ প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্ধের নানাবিধ প্রকাশের কথা কল্পন! 
করিয়া ইহাদের উদ্দেশে যক্জক্রিয়াদি সম্পাদন করিয়া তাহার প্রতি 
আস্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন। যজ্জঞসম্পাদনকালে তাহারা যে 
মন্্ উচ্চারণ করিতেন, এবং যাহ] স্ুক্তীকারে খগ্েদমধ্যে সঙ্গিবদ্ধ 
আছে, এগুলি হইতে আমরা দেবতার বিভিন্ন প্রকাশ ও হাহাদিগের 
চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কথ। জানিতে পারি। 
যে সকল বৈদিক দেবতা তাহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যহেতু সূর্যের 
সমগোত্রীয়, উহাদিগের মধ্যে সবিতা, পুষণ, বিবন্বৎ, ভগ, মিত্র, বিষুঃ 


২৯২ পঞ্চোপাসনা 


প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । ইহাদের সহিত আরও কয়েকটি দেবতাব 
( অর্মন্‌, তষ্টা,ঃ অংশ, দক্ষ, মার্তাণ্ড বা মার্তণড, ধাতা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ 
প্রভৃতির ) নাম বিভিন্ন সময়ে কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন তালিকায় সংযুক্ত হইয়া 
প্রথমে সপ্ত, অষ্ট বা অনিরিষ্ট সংখ্যক এবং পরে দ্বাদশ সংখ্যক আদিত্য 
গোষ্টীতে পরিণত হয়; ইহার বিষয় গ্রন্থেব তৃতীয় অধ্যায়ে বল 
হইয়াছে (পৃঃ ৩৩৪ )। এই দেবতাগোষ্ঠীর মধ্যে ূর্য ও সবিতাই 
প্রধান। খখ্েদে সুর্যের ও সবিতার নামে যথাক্রমে পুরাপুরি দশটি 
ও একাদশটি সুক্ত তাছে। ইহ ছাড়া তাহাদের নাম অন্যান্য বৈদিক 
দেবতাদিগের ন।মেব সহিত অপব অনেক স্থক্তের বিভিন্ন অন্তবাক বা 
ঝকেও পাওয়া যায়। নভোমগ্ডলগত প্রচণ্ড করোজ্জল ত্র্যকে বৈদিক 
খধিবা, কখনও অগ্নির মুখ, আবব কখনও কখনও বিরাট বিশ্বেৰ 
সর্বত্র দৃষ্টিপাতকারী চক্ষুরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কোনও বর্ণনায় 
আকাশ তাহাব পিতা, আবার বিভিন্ন স্থলে ইন্দ্র, বরুণ, সোম, ধাত। 
প্রভৃতি বিভিন্ন বৈদিক দেবতা তাহার জনয়িত। রূপে উপস্থাপিত 
হইয়াছেন। কোথাও তিনি আকাশে উড্ভীয়মান স্থন্দর পক্ষবি শিষ্ট 
গকতআ্মান্‌ পক্ষী (স্পর্ণ গকম্মান) আবার কোথ।ও আকাশ মধ্যস্থ 
পথসমূহে বেগে ধাবমান অশ্ব ( তাক্ষ্য)। তাঁহার আর এক বৈর্দিক 
কল্পনা পববত্তী কালে স্থায়ী রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। ঞখণ্েদে তাহাৰ 
এক বা ততোধিক (সাতের বেশী নহে ) অশ্বযোজিত রথে আরোহণ 
করিয়া আকাশপথে ভ্রমণকালে অন্ধকার নাশ কবার কথা বলা 
হইয়াছে; সাতটি অশ্ব তাহার সপ্তরশ্মি, তাবাব ইহাদিগকে সাত 
বৈদিক ছন্দের সহিতও তুলনা কর! হইয়াছে । কোথাও ব৷ দেবতা 
নিজেই রথচক্র রূপে বণিত হইয়াছেন। মহাকাব্য ও পুবাণের যুগে 
সপ্তাখ্ববাহিত একচক্র রথে দেবতার নভোমগ্ডল পরিভ্রমণ এক বিশেষ 
রূপ ধারণ করিয়াছে। ন্ূ্ষের প্রথর রশ্মিজাল রোগবীজাণু ধ্বংসকারী, 
এজন্য তিনি ব্যাধিমোচনকারী দেবতা । তিনি বিশ্বকর্মা, বিশ্বতরষ্টা 


পুষণ ও ভগ ২৯৩ 


দেবতাদিগের পুরোহিত, মনুষ্যের পাপবিমোচনকারী। সবিতা তাহার 
অন্যতম প্রকাশ। ইহাতে তিনি সমগ্র বিশ্বের জীবনধারা ও গতির 
উন্মেষকারী। যাস্ক তাহার নিরুক্তে তাহাকে “স্বস্ত প্রসবিতা” বলিয়। 
বর্ণনা করিয়াছেন। সবিতার আরও যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা তাহার 
নামসম্ঘলিত স্বক্তগুলিতে পাওয়। যায় উহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয় যে সূর্যের দৈবী শক্তিসমূহই যেন তাহার সবিতা বূপ প্রকাশে 
মূর্ত হইয়। উঠিয়াছিল। 

খথেদে সের সহিত আদিভ্ত গোষ্ঠীর অন্যান্য দেবতা গুলির 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কোথ|ও স্পষ্ট আবার অন্যত্র অস্প্ট। পুষণ ইহার 
আটটি স্ুক্তে স্ভুত হইয়াছেন, এবং এদিক দিয়! বিচার করিলে তিনি 
ধণ্থেদে আদিত্য বিষু। অপেক্ষ। উচ্চ পর্যায়ের। কিন্তু উত্তুর নৈদিক 
ও বেদ পরবর্তাঁ সাহিত্যে তাহার মর্যাদা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থ।কে। 
অথচ দ্বাদশ আদিত্যের তালিকার সর্বশেষ আদিতা বিষুর গুরুত্ব 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কি কারণে ইহা সম্ভব হইয়|ছিল, 
উহা গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়ছে। পৃষণের ব্যক্তি 
কিঞ্চিং অস্পষ্ট, এবং খণ্েদে তাহার সম্ধন্ধে যে সব উক্তি আছে, 
উহ! হইতে মনে হয় যে তিনি স্যের কল্যাণকর রূপের এক 
বিশেষ প্রকাশ হিসাবে কণ্পিত হইয়াছিলেন। তিনি পুষ্টি আনয়ন 
করেন সেজন্য ত!হার আর এক নাম পুষ্টিন্তর। ভগ ইন্দো-ইউরোগীয় 
ভাষাতুক্ত দেবতা অর্থে ব্যবহৃত ৮০৫% (বোগু ) কথাটির ভারতীয় রূপ; 
ইহার ইরাণীয় প্রতিবূপ বঘ ( ৫7১৫ ) শব্দটি দেবতাবাঁচক ; এই অর্থে 
ইহ! আবেস্তায় অনুর মজদার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যান্ছের 
মতে ভগ পূর্বাহের অধিষ্ঠান দেন্তা। ূর্ষের সহিত ভাহ।র সম্বন্ধ সেরূপ 
স্পষ্ট নহে, এবং তীহার উদ্দেশে রচিত বৈদিক সুক্তসমূহে তিনি ইচ্ 
ও অগ্নি প্রদত্ত ধনৈশ্বর্ষের পরিবেশকরূপে প্রায়ই বর্নিত হইয়াছেন । 
ধঞ্থেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৪৬ সংখ্যক স্ুক্তের ষষ্ঠ অন্ুবাকের তৃতীয় 


২৯৪ পঞ্চোপাসন। 


চরণে তিনি ধনৈশ্বর্ষের বিভক্তা এবং অন্ন ও রক্ষা আনয়নকারী রূপে 
খষি কতৃক আহুত হইয়াছেন ( ভগে৷ বিভক্ত শবসাবসাগমদ )। 
ভগের নাম হইতেই পরবর্তীকালে ভগবৎ শব্ধের.উৎপত্তি হইয়াছিল। 
বিবন্বং মনে হয়. আগে উদীয়মান সর্ষের অন্য এক নাম ছিল; কিন্তূ 
কালক্রমে ইহার আবেন্তীয় প্রতিরূপ বিবন্হবন্তের (ড1%801১27) 
ন্যায় তিনি প্রথম সোম প্রস্তুতকারক ও মানব জাতির আদি পুরুব- 
রূপে কল্পিত হইয়াছিলেন। খ্েদে সূর্যের সহিত ইন্দো-ইরাণীয় দেবতা 
মিত্রের সন্বন্ধও তত স্পষ্ট নহে ; তৎসন্বন্ধীয় অনেক স্ুক্তে তিনি বরুণের 
সহিত একত্র স্তুত হইয়াছেন। এই মিত্রের ইরাণীয় প্রতিরূপ পরে 
ভারতের, বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতের, ভূর্যপূজাকে কি ভাবে 
রূপাস্তরিত করিয়াছিল সে বিষয় একটু পরে আলোচিত হইবে। অপর 
ইন্দো-ইরাণীয় দেবতা অর্ধমনেরও স্ৃর্ধের সহিত সম্বন্ধ খুব অস্পষ্ট: 
তবে এমনিতেই এই দেবতা এরূপ বৈশিষ্ট্হীন যে নিঘস্টুকার ইহাকে 
বৈদিক দেবতাগণের তালিকাভুক্ত করা আবশ্যক মনে করেন নাই। 
অপর ছুইটি আদিত্য, ধাতা ও রুদ্র, পৌরাণিক ব্রহ্মা ও শিবের 
আদি বৈদিক রূপ; আদিত্য বিষুর রূপান্তরিত দেব সত্তার সহিত 
একত্রীভূত হইয়। তাহারা স্থষ্টি-ন্দিতি সংহার কর্তা ত্রাঙ্মণ্য দেবতাত্রয় 
(01:2171020109] ৭ 381058-7507005-1%8) রূপে 
কল্পিত হইয়াছিলেন। ত্বষ্া, অংশ, দক্ষ ও মার্তাণ্ড বা মার্তপ্ডের 
নাম খঞ্থেদের কয়েকটি ত্ক্তে আদিত্য তালিকার মধ্যে পাওয়া 
যায়; ইহাদের কেহ কেহ পরবতী সাহিত্যে স্পষ্টতঃ আদিত্য গোষ্ঠীর 
অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন, এবং ইহাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তী 
সকল প্রচলিত হইয়াছিল। ত্বষ্টা কারুশিল্পী ও রূপকর্তা, ও পরবতী 
কালের বিশ্বকর্মাবূপ দেবতা কল্পনার বৈদিক উংস। বিবস্বৎ-পত়ী 
সরণ্য তাহার কন্যা, এবং এই দেবদম্পতীর যমজ পুত্রকন্তা যম ও 
যমী। বিশ্বকর্সা-তবষ্টা ও তাহার কনা! জামাতা বিবন্বৎ-সরণযাকে অবলম্বন 


মার্তাও ২৯৫ 
করিয়৷ পৌরাণিক যুগে যে কিংবদন্তী রচিত হইয়াছিল উহার গুরুত্ব 
পরে আলোচনা! করা হইবে। অংশ দ্েবত হিসাবে খথেদে এবং 
পরেও অতি অস্পষ্ট ও নগণ্য, এবং তিনি ভগদেবতারই আর এক 
বৈশিষ্ট্যহীন রূপ । দক্ষের কল্পনাও ধগ্থেদে অনেকটা] অনির্দিষ্ট ; পরবর্তী 
ব্রাহ্মণ সাহিত্যে তিনি স্রষ্টা প্রজাপতির সহিত একাত্মীভৃত হইয়াছেন। 
মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে তাহাকে আশ্রর করিয়া যে কিংবদস্তীসমূহ 
প্রচলিত হইয়াছিল তাহা এই গ্রন্থে পূর্ধে বলা হইয়াছে (পৃঃ ১৩৩-৩৪)। 
ধণ্থেদের দশম মগ্ডলে মার্তাণ্ড 'অদ্দিতির অষ্টম পুত্র বলিয়া বণিত 
হইয়াছেন ; কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ত সাতটি 
পুত্রকে লইয়া দেবলোকে চলিয়। গিয়াছিলেন (৭২, ৮; আষ্টো পুত্রাসে! 
অদিতের্ষে জাতাস্তম্ব স্পরি। দেবা উপ প্রেৎসপ্তভিঃ পরা! মার্তাওমান্তং )। 
মার্তাণ্ডের পরিবতিত রূপ মার্তগ মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে সূর্যের 
অন্যতম প্রতিশব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু তৎকালে প্রচলিত 
দ্বাদশাদিত্যের নামের মধ্যে অধিকাংশ তালিকায় ইহার স্থান নাই। 
খগ্েদেও তাহার রূপ খুবই অস্পষ্ট, এবং তাহার নাম ছ এক বারের 
বেশী পাওয়া যায় না। কেহ কেহ মনে করেন যে এই নাম 
অস্তগমনশীল সূর্যকেই বুঝায় । 

খগ্থেদ-পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সূর্য ও আদিত্যাদি দেবতার 
উপাসনার ক্রমবর্ধমান রূপ আলোচন! করার পূর্বে গ্রহপূজার নিয়ে 
কিছু বলা আবশ্যক । উত্তর বৈদিক ও বেদ পরবতাঁ সাহিত্যে যেরূপ 
দ্বাদশাদিত্যের উল্লেখ পাওয়। যায়, সেরূপ গ্রহদিগের সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছুই পাওয়া যায় না। থঞ্েদে গ্রহদিগের কোনও কথা নাই। 
সুর্য, চন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্র ইস্যাদির নাম সেখানে আছে, কিন্তু গ্রহরূপে 
নয়। শতপথ ত্রাঙ্ষণে গ্রহ কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহার 
অর্থ সেখানে অন্রূপ। উহাতে বাক্‌, নাম, অন্ন ও সৌমকে চাঁরিটি 
গ্রহ বলিয়। বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং ূর্যও গ্রহ বলিয়া বর্ণিত 


২৯৬ পঞ্চোপাসন৷ 


হইয়াছেন (৪. ৬. ৫, ১ ও ৫); কিন্তু এখানে গ্রহের অর্থ এন্দ্রজালিক 
প্রভাববিস্তারকারী শক্তিবিশেষ। মেত্রায়ণীয় উপনিষদেই বোধ হয় 
মহাকাব্য, পুরাণ ও স্মৃতি গ্রন্থে ধৃত গ্রহার্থবাঁচক শব্দ প্রথম পাওয়৷ 
যায়। কিন্তু এখানে আদিত্য-নৃর্যের বিশেষ বিশেষ গুণ বর্ণন৷ প্রসঙ্গে 
উপনিষদকার চন্দ, খক্ষ, গ্রহ সংবৎসরাদির কথা বলিয়াছেন ; গ্রহের 
নামাদি ও সখ্য! এসব কিছুই বলেন নাই (চন্দ্র খক্ষ-গ্রহ সংবৎসরাদয়ঃ 
সুয়ন্তে ; যষ্ঠ প্রপাঠক, ১৬ অনুবাক )। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম 
প্রপাঠকের সপ্তম অন্ুব|কে কয়েকবার সপ্তন্ূর্যের কথা বলা আছে; 
এই সপ্তন্ূর্য কাহারও কাহারও মতে সপ্ত গ্রহকে বুঝায়। মহাভারতে 
ভীম্মপর্বে (১০০, ৩৭-৮ ) ও বামায়ণেব আদিকাণ্ডে (১৯১ ২) গাঁচটি 
গ্রহের কথা আছে; রঘুবংশের তৃতীয় সর্গে (১৩) পাঁচ গ্রহের উল্লেখ 
আছে। কিন্তু এ সব স্থলে উহাদের নাম দেওয়া নাই। স্মৃতি 
পুবাণাদি গ্রন্থে নবগ্রহ পূজা ও গ্রহযজ্ঞ সম্পাদনের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। 
মংস্য পুরাণের ২৩৯ অধ্যায়ে রাজগণ কর্তৃক আচবিতব্য গ্রহযজ্ঞ, 
লক্ষহোম ও সর্বপাপবিনশক কোটিহেমের বিশদ বর্ণন! পাওয়া যায়। 
এই সকল ক্রিয়াকালে যচ্ছজ ও হোমকারী কতৃক গায়ত্রী মন্ত, 
'মানস্তোক” মন্ত্র, গ্রহমন্ত্, বিষুদৈবত মন্ত্র, লক্ষ্মীমন্্র ও সর্বশেষে ইন্দ্রদৈবত 
মন্্ পাঠ কবিয়! অগ্রিতে আহুতি দিবার বিধান পুবাণে দেওয়া আছে। 
একত্রে নয়টি গ্রহের নাম ও তাহাদের পূজার কথা আমরা যাজ্ঞব্্য 
সৃতি, অগ্নি পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে পাই। রঘ্ধুনন্দন তাহার সংস্কার তত্বের 
শেষে গ্রহযজ্ঞেব বিষয় বিশদভাবে বণনাকালে যাল্ঞব্থ্যস্মৃতির গ্রহশাস্তি 
প্রকরণ অধ্যায়ের সমস্ত অংশই উদ্ধত করিয়াছেন। চতুর্দশ শ্লোক 
সম্বলিত এই অধ্যায় আবার অল্প কিছু পরিবতিত আকাবে অগ্নি 
পুরাণের নবগ্রহহোম নামক ১৬৪ অধ্যায়ের এবং গরুড় পুরাণের আচার 
কাণ্ডে ১০১ অধ্যায়ের (গ্রহশান্তি নিরূপণ নামে ) অন্তভূক্ত হইয়াছে। 
আমি যাজ্ঞবস্থ্যস্বৃতি হইতে প্রথম ছুইটি শ্লোক তুলিয়া দিতেছি £-_ 


গ্রহযহ্ ২৯১৭ 


শ্রীকামঃ শাস্তিকামে বাঁ গ্রহ্যজ্ং সমীচরেং। 
ৃষ্ট্যাযুঃ পুষ্টিকামে! বা তথৈবাভিচবন্নরীন্‌। 

হুর্যঃ সোমে। মহীপুত্রঃ সোমপুতে! বৃহম্পতিঃ। 
শুত্রঃ শনৈশ্চবো! রাহুঃ কেতুশ্চেতি গ্রহাঃ স্বতীঃ । 


এখানে নয়টি গ্রহের নাম দেওয়। আছে, এবং বল! হইয়াছে যে শ্রী, 
শান্তি, বৃষ্টি, আয়ু ও পুষ্টিকামী ব্যক্তি গ্রহযজ্ঞ করিবেন, এবং শক্রর 
অনিষ্ট সাধনের জন্যও তিনি গ্রহ পুজার দ্বারা অভিচার ক্রিয়া করিবেন। 
পরবর্তী শ্লোকগুলিতে গ্রহযজ্ঞের বিধিনির্দেশ বণিত হইয়াছে। শাস্তি 
স্বস্ত্যয়নের জন্য গ্রহপৃজ। মধ্যযুগের পূর্ব হইতে এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ে 
প্রচলিত আছে। গ্রহদিগের মূতি নির্মাণ করিয়া পূজাকালে অর্চনার 
বিষয় অধুনাপ্রাপ্ত প্রাচীন মৃত্তি হইতে জানা যায়। আমি 19৫0%- 
1676 ০01 [7670 100102111 গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এইরূপ 
কয়টি মূত্র বিবরণ দিয়াছি (পৃঃ 88৪-৪৫ )। মধাযুগীয় মন্দিরা- 
বলীতে, বিশেষ করিয়া উড়িয্যা। প্রদেশে, গর্ভগৃহে প্রবেশ করিবার 
দ্বারের শীর্ষে গ্রহের মু্তিগুলি খোঁদিত হইত। মনে হয় মন্দিরগুলিকে 
আকস্মিক বিপদপাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্টেই এরূপ করা হইত । 
এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা! আবশ্যক। উড়িয্তার ভৌম- 
কর বংশীয় রাজগণের সময়ে যে সকল মন্দির ভূবনেশ্বরাদি স্থানে নিসিত 
হইয়াছিল, সেগুলিতে খোদিত গ্রহমৃতির সংখ্যা কেতুকে বাদ দিয়! 
আট ছিল। কিন্তু গঙ্গরাজদিগের সময়ে ও তৎপরবর্তা কালে নিমিত 
মন্দিরগুলিতে কেতু সমেত নবগ্রহের মূত্তি খোদিত হইত। ইহার 
তাৎপর্য কি ছিল বল! যায় ন1। 

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষর ও স্ত্রাদি উত্তর বৈদিক সাহিত্যের 
যুগেও হূর্য ও তাহার বিভিন্ন প্রকশ ভারতীয়গণের দ্বার! বিশেষভাবে 
সম্মানিত হইতে থাকেন। কৌধীতকী ঝধি পাপমোচনের জন্য প্রাতঃ- 
কালে, মধ্যান্নে ও সায়ান্কে যথাবিহিত নূর্যোপাসনার বিধান দিয়াছেন। 


২৯৮ পঞ্চেপাসনা 


উদীয়মান, গগনমধ্যস্থ ও অস্তগমনশীল সূর্যের উপাসনার মন্ত্রও তিনি 
বলিয়া গিয়াছেন; এগুলি যথাক্রমে “বর্গোইসি পাপমানং মে বৃড্ধি' 
(আপনি পাপৰিনাশক, আমার পাপ নাশ করুন ), উিদ্বর্গোইসি 
পাপমানং মে উদ্বৃঙ্ধি' (আপনি পাপের উৎকৃষ্ট বিনাশকর্তা, আমার 
পাঁপ উৎকষ্টরূপে বিনাশ করুন ), “সংবর্গোইসি পাপমানং মে সংবৃঙ্ধি' 
( আপনি সম্যক্রূপে পাপবিনাশকারী, আমার পাপ সম্যক্রূপে বিনাশ 
করুন ; কৌধীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদ, ২, ৫)। উল্লিখিত সুর্যোপাসনা ও 
সূ্যমন্ত্র আমাদিগকে ত্রাহ্মণদিগের আহিকিকৃত্য ত্রিসন্ধ্যা ও গায়ত্রীমন্ত্রে 
কথ ম্মরণ করাইয়৷ দেয়। গায়ন্রীছন্দে রচিত এই মন্ত্রের আর এক 
নাম সাবিত্রী, যেহেতু ইহাতে স্ধের বিশিষ্টতম প্রকাশ সবিত। দেবতার 
ররণীয় তেজের কথা বলা আছে। খগ্েদের তৃতীয় মণ্ডলস্থ ৬২তম 
সুক্তের ১ম সংখ্যক খক্‌ মন্ত্র এইরূপ £ “তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গে! দেবস্ 
ধীমহি। ধিয়ে। যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ইহার নানারপ ব্যাখ্য। করা 
হইয়াছে ; আমি ইহার সত্যব্রত সামশ্রমীকৃত অন্ুবাদটিই এখানে উদ্ধৃত 
করিতেছি-_“আমর! সবিতৃদেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি যাহার 
প্রভাবে আমরা স্বীয় কর্তবযানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই'। এই খক্টির পুর্বে 
প্রণব (ওঁকার) এবং তিনটি ব্যাহ্ৃতি (ভূভূবঃ স্বঃ) যুক্ত হইয়! ইহা 
উপনয়নসংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যাকালে অবশ্য পঠিতব্য গায়ত্রীমন্ত্রে 
পরিণত হইয়াছিল। তেত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠকের অন্তর্গত 
ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অন্ুবাকত্রয়ে আদিত্য বিষয়ক কয়েকটি 
মন্ত্র লিখিত আছে। উহাতে আদিত্যমণ্ডল, তন্মধ্যন্থ সর্বাত্মক সর্বভূতের 
অধিপতি বয়ন্তু ব্রন্মত্বরূপ আদিত্যপুরুষ বণিত হইয়াছেন। তাহাকে 
উপাসনা করিলে ব্রহ্মের সাধুজ্য, সালোক্য ও সাষ্টি ল/ভ হয়। তিনি 
দীপ্রিমান সূর্য আদিত্য (ঘৃণিঃ সূর্য আদিত্য), তাহার রস মধু বর্ষণ করে, 
সত্য তাহার রস, জল তাহার জ্যোতি, এবং তাহার রস অমৃত ব্রহ্ষন্বরূপ 
( মধুক্ষরত্তি তদ্রসং। সত্যং বৈতদ্রসমাপো। জ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্ম )। 


স্র্যগায়ত্রী *২৯৯ 


এঁ প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে আদিত্য গায়ত্রী এইপ্রকার,__ভাস্বরায় 
বিন্নহে মহাছ্যতিকরায় ধীমহি তন্ন! আদিত্যঃ প্রচোদয়াৎ। সূর্যের আর 
এক নাম ভাস্কর এই গায়ন্রীতে পাওয়া যায়, এবং এখানে গায়ত্রী 
নত্রট ব্রাহ্মণ্য গায়ত্রীর সমপর্যায়ভুক্ত কর! হইয়াছে। 

কৃষ্ণ যজুর্বেদ শাখাতুক্ত মেত্রায়নীয়সংহিতার অবাচীন অংশ 
শতরুদ্রীয়ের উপক্রমণিকা হিসাবে গিরিস্ততা গৌরী, কুমার কাণ্তিকেয়, 
হস্তিমুখ গণেশ, চতুমুখ ব্রহ্মা প্রভৃতি নানাধিধ পৌরাণিক দেবতার 
গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে সূর্যের গায়াত্রীও সন্িবিষ্ট আছে। ইহা এইব্ূপ, 
-_ভান্বরায় বিদ্মহে প্রভাকরায় ধীমহি তন্ন! ভান্ব প্রচোদয়াৎ; 
এখানে ভান্র ব্যতীত ন্ূর্যের অপর দুইটি নৃতন নাম প্রভাকর 
ও ভানু ব্যবহৃত হইয়াছে । বনু পরব্ভী কালে রচিত তন্বস|রে উদ্ধাত 
সূর্যগায়ত্রীটির এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহার গঠন 
পূর্বোক্ত ৃর্যগায়ত্রী ছুইটির গঠনশৈলা অন্তকরণ করে; ও '্আাদিত্যায় 
বিন্নহে মার্তগায় ধীমহি তন; সূর্যঃ প্রচোদয়াং। তন্থোক্ত স্যের 
বীজ হং সঃ; তন্ত্সার ধৃত কয়েকটি স্র্যমন্ত্র হইতে আমি মাত্র আষ্টাক্ষর 
সূর্য মন্ত্টি তুলিয়া দিলাম । উহা! এই,_ও দ্বণিঃ সূর্য আদিত্যঃ; 
তৈত্তিরীয় আরণ্যক হইতে উপরে উদ্ধত একটি সূ্যমন্ত্রের প্রথমাংশের 
সহিত প্রণবযুক্ত হইয়! তান্থ্িক সূর্ধমন্ত্ গঠিত হইয়াছে । সর্বশেষ 
পর্যায়ের বৈদিক সাহিত্য গৃহাস্থত্রে স্্বপুজা পরিস্ফুট রহিয়াছে। গুহা- 
স্ত্রকার নির্দেশ দিতেছেন যে প্রাতঃকালীন সন্ধ্য। বন্দনার সমর স্লংতক 
পূ্বাস্ত হইয়া ততক্ষণ পর্যন্ত গায়্রীমন্্র পাঠ করিতে থাকিবেন যতক্ষণ 
না সূর্য দ্রিক্ক্রবাল হইতে আকাশে সম্পূর্ণরূপে উদিত হন ; অনার 
সায়ং সন্ধ্যাকালে স্লাতকের পশ্চিমাস্ত হয়া তাবং অন্তব্ূপ মন্ত্রপ1ঠ 
কর্তব্য যাবৎ অস্তগমনশীল সূর্য দিক্‌ চক্রবালে অদৃগ্য না হন। ব্রিসন্ধ্যা 
রূপ আহ্িকক্রিয়াকালেও স্াতক আর এক স্বর্ষমন্ত্ পাঠ পূর্বক তাহার 
মন্তকের চারিধারে জল ছিটাইয়! দিবেন ! মন্ত্রটি এই,_অসাবদিত্যে। 


৩০৩০ পর্চোপাসন। 


্রহ্ম--এ সূর্য ব্রহ্গম্বরূপ (আশ্বলায়ন গৃহাস্ত্র, ৩. ৭, ৪-৬)। ত্রাঙ্মণব্ট্র 
উপনয়ন সংস্কারকালে আচার্য বালককে স্থর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
বলিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, হে সবিতৃদেব! এটি আপনার 
ব্রহ্মচারী ; আপনি ইহাকে রক্ষা করুন, সে যেন মৃত্্যুমুখে পতিত ন৷ 
হয় ( আশ্বলায়ন গৃহ্ন্থত্র, ১. ২০, ৭)। খাদির গৃহান্ূত্রে এশ্বর্য ও যশ 
প্রাপ্তির জন্য সূর্যপূজার নির্দেশ দেওয়া আছে (৪.১, ১৪ ও ২৩)। 
বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন স্তর হইতে সূর্যোপাসনার যে পরিচয় 
পাওয়া! যায় তাহা এইমাত্র সংক্ষেপে আলোচিত হইল। মহাকাব্য- 
ছয়েও আমর! দেবতার পুজার সম্যক্‌ প্রচলন বিষয়ক ইঙ্গিত পাই। 
এই গ্রন্থে ইহার পূর্ববর্তী ছুই অধ্যায়ে রাবণবধের নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্ 
কর্তৃক আদিত্যহৃদয় স্তবপাঠ ও স্র্যপূজা করার কথা বল! হইয়াছে। 
মূল রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে বড়ুত্তর শততম সর্গে এই স্তবটি উদ্ধৃত 
হইয়াছে, এবং কবি বলিয়াছেন যে রাম খধি অগন্ত্য কর্তৃক উপদিষ্ট 
হইয়া তিনবার আচমন পূর্বক শুচি হইয়! একা গ্রচিন্তে ইহ! পাঠ ও 
সৃর্যের আরাধনা করিয়। শত্রনাশে সমর্থ হন। নাতিদীর্ঘ আদিত্য- 
হৃদয় স্তবটি পাঠ করিলে দেবতার বিশ্বাত্বিক। প্রকৃতি ও নানাবিধ 
রূপবৈশিষ্ট্ের বিষয়ে সম্যক্রূপে জ্ঞ'ন লাভ করা যায়। তিনি সর্ব 
দেবাত্মক ( একাধারে ব্রঙ্গাঃ বিষণ, শিব, স্কন্দ, ইন্ত্র, কুবের, অশ্বিনীকুমার, 
যম প্রভৃতি বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতার সমন্বয়), ভুবনেশ্বর, 
নক্ষত্রগ্রহাদির অধিপতি, তমোভেদী ব্যোমনাথ, অগ্নিগর্ড, দিনাধিপতি, 
বিশ্বকর্মা প্রভৃতি নানাবিধ বিশেষণে ভূষিত হইয়াছেন। ইহাতে 
দেবতার সর্বব্যাপক বিরাট রূপের যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, 
উহা হইতে তিনি জনগণের যে কিরাপ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র 
ছিলেন উহা! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মহাভারতে বনপর্বের অন্তর্গত 
যুধিষ্টিরকৃত স্ূর্যস্তবেও (৩) ৩) দেবতার সর্বাত্মক রূপের পরিচয় 
পাওয়া! যায়। যুধিষ্টির দৃযুতক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত হইয়৷ সপরিবারে 


সূর্যশতক ৩৩৬ 


কাম্যকবনে প্রবেশ করিলে ধৌম্য খষি তাহাকে সূর্যের অষ্টোত্বরশতনাম 
বলেন, এবং খধিকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তিনি ৃ্ধ-স্তব করিয়া দেবতার 
নিকট হইতে বর পান। [70173 তাহার [5110 1৬১01৮0196৭ 
নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে মহাকাব্যদ্য়ের অন্তর্গত আদিত্য স্তব 
কয়টি অর্বাচীন (পৃঃ ৮৮)। ইহা! অসম্ভব নহে; কিন্তু এই গ্রন্থদ্ধয়ের 
অন্যান্য প্রাচীনতর অংশ হইতে তৎকালে সৃর্যোপাসন! প্রচলনের বনু 
প্রমাণ তিনি নিজেই তীহার গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছেন (পৃঃ ৮৩-৯ )। সে 
যাহাই হউক এখানে ইহা ৰল! আবশ্যক যে এই স্তবগ্চলি এবং 
মহাকাব্য প্রাপ্ত সূর্য বিষয়ক অন্যান্য উক্তি হইতে দেবতার যে সকল 
প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের কথ৷ জানা যায়, উহাদের অধিকাংশের মূল বেদোন্ত 
আদিত্য-স্ুর্য বর্ণনার মধ্যে নিহিত ; এগুলিতে বাহির হইতে অ।গত 
এক বিশেষ প্রকার হূর্যপূজ। প্রতীকের কোনও প্রভাব লক্ষ্য করা যায় 
না। মহাভারতের ছুএকটি স্থানে কিন্তু ইহ।র ইঙ্গিত পাওয়৷ যায়, সে 
কথা একটু পরে বলিব। এ প্রসঙ্গে হর্মবর্ধনের জীবনীকার বাণভট্ের 
বন্ধু ও আত্মীয় মযুরপ্রণীত (কিংবদন্তী এই ঘে বান মযুরের জামাতা 
ছিলেন) সৃর্ধশতকের কথা বলা যাইতে পারে। কথিত আছে যে 
মযুর শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইলে সূর্যের উদ্দেশে এই শ্লোক শতক 
রচন! করিয়া রোগমুক্ত হন। শ্লোকগুলিতেও কোনও বৈদেশিক প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয় না। 08801011905 তাহার 77102 5০751016 10৫175 
০ 142)%1% নামক গ্রন্থের ভূমিকায় সূর্যশতক বিশ্লেষণ করিয়া ইহার 
বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহা! হইতে 
স্পষ্ট বুঝা যায় যে ময়ূর তাহার স্থলিখিত ও সুন্দর কবিত।গুলিতে 
বেদ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেই তৃর্যসন্বন্ধীয় কিংবদস্তা ইত্যাদি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভবভূতির মালতী-মাধবের প্রথমাংশে সুপ্রধার 
কর্তৃক নূর্ষের নিকট প্রার্থনার মধ্যেও সাধারণভাবে সূর্ষে'পাঁসনার কথাই 
জান। যায়। এ উপাসনায় শকীগীয় হূর্ধপূজার কোনও সুন্পষ্ট ছাপ 


৩৩২, পঞ্চোপাধন। 


দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক কাল হইতে সনাতন প্রথায় প্রত্যক্ষ 
দেবতার উদ্দেশে ভারতীয়গণ যে শ্রদ্ধার্ধ্য প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন 
ইহাতে তাহারই অন্তরূপ প্রকাশ অনুভূত হয়। মার্কগডেয় পুরাণে 
১০৭ হইতে ১১০ সর্গে তূর্যস্তুতি ও হূর্য সম্বন্ধীয় উপাখ্যান বণিত আছে ; 
ইহাদিগের মধ্যেও আপাতদৃষ্টিতে কোনও অভারতীয় কাহিনী বা কিং- 
বদস্তীর উল্লেখ নাই। তবে ইহাতে স্ুর্ষের শ্বশুর শিল্পী বিশ্বকর্মা কর্তৃক 
তাহার দেহকে শাণ যন্ত্রে ফেলিয়া তাহার তেজ হ্রাস করিবার যে গল্প 
আছে, উহাতে এতৎসম্পঞ্চিত কিছু পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে বলিয়া! মনে 
হয়। এ সন্ন্ধে পরে আরও আলোচন। করিব। এ প্রসঙ্গে আমি 
গুপ্তরাজ ক্ষন্দগুপ্তের সময়ে ও তাহার কিছু পরে ভারতীয় সুর্যপূজার 
বিষয়ে ছুএকটি প্রত্বতত্বগত প্রমাণ উপস্থাপিত করিব। স্বন্দগুপ্ের 
সামস্তরাজ সর্বনাগ যখন অস্তর্বেদীর শাসক, তখন দেববিষু নামক জনৈক 
্রাহ্মণ ইন্দ্রপুরস্থিত (উত্তর প্রদেশে স্থিত বুলন্দসর জিলার বর্তমান 
ইন্দোর গ্রাম ) সূর্যমন্দিরে প্রদীপদাঁনের জন্য অক্ষয়নীবিতে কিছু অর্থ 
দান করিয়াছিলেন। হুণরাজ মিহিরকুলের নাম সম্বলিত গবালিয়র 
শিলালেখ হইতে জান! যায় যে মাতৃচেট নামক এক ব্যক্তি গোপার্রি 
পর্বতে (যে পাহাড়ে গবালিয়র ছুর্গ অবস্থিত ) একটি হূর্যমন্ৰির নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। 

ভারতবর্ষে সাধারণভাবে স্ূর্যবন্দনা বা উপাসনার বহুকাল যাবং 
প্রচলনের ফলে স্ুপ্রাচীনকালে হয়ত এই দেবতার সম্পূর্ণ ভারতীয় এক- 
ভক্ত পুজক গোষ্ঠী গঠিত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগারকর 
মহাশয় বলেন, পৃ 08101)06 0706 02 5020620, 0106166015, 
080 ৪ 5018001 51)0010 00106 1190 65015661506 101 006 
€য০105150 ড/025101 ০1 052 50121 (01, ০.১ 0. 152) ; তাহার 
অনুমান অযৌক্তিক নহে। চ[30111175এর মতে মহাভারতের ফ্রোণ- 
পর্বে বোধ হয় এইরূপ এক সূর্যপূজক গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 


ভারতীয় সৌর সম্প্রদায় ৩০৩ 


তিনি তাহার ৪70 1300198) নামক গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, 
'[]) 0106 02000 0? এ 17810005 03616 ০০ “8. 07005810 
2150. 61810 001)015 আ1)0 আ০]০ 9010195”, 1026 হাঃ আ০1- 
90170020. 056 501 0816010910115, 1790 02 52010 [1017 0০ 
197)95 01 60০ (50105 0806-60121705, 9199117৬217, 
[0081105179১ /৯10$01021, 9015809069 200,10101 23 
01509 2920০ ৬০০৪. 01 006 5010 (8051)060 4১1৮5050,7১ 
প্রসঙ্গতঃ বল! যাইতে পারে ষে*'কতকগ্ুলি ভারতীয় প্রাটীন মুদ্রায় 
( এগুলিকে সাধারণতঃ খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক হইতে প্রথম খুষ্টান্দের মধ্যে 
ফেল যায় ) স্র্যমিত্র ( স্থয়মিত ) ও ভান্ুমিত্র ( ভান্ুমিত ) নাম দুইটি 
পাওয়া যায়; এগুলি তাত্রমুদ্রা, এবং ইহাদেব একদিকে বৃত্তাকার 
রশ্মিমান সূর্যদেবত! পুজামুন্তিরপে উৎকীর্ণ আছেন। পঞ্ল দেশীয় 
হূর্যমিত্র ও ভান্ুমিত্র, ধাহাদের নামে এই তাত্রমুদ্রাগুলি প্রস্কত করা 
হইয়|ছিল, মনে হয় স্ৃর্ধযের একভক্ত পৃজক বা দৌর ছিলেন। 
উপরিলিখিত সাহিত্য ও প্রতৃতত্বগত প্রমাণের পরবর্তী কালের 
সাহিত্যেও সম্পূর্ণ ভারতীয় সৌর সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রমাণ 
পাওয়া যায়। আনন্দগিরি প্রণীত শঞ্করবিজয় গ্রন্থের ত্রয়োদশ 
প্রকরণে শঙ্করাচার্য কতৃক সৌরমত নিরাকরণ প্রসঙ্গে সৌরদিগের 


৯ শপ শপ আপ 


১ 77091705 পাঁগুবদিগের পক্ষভুক্ত যে ১০০৮ সৌরদিগের কথা 
বলিয়াছেন, উহার প্রমাণ তিনি দ্রোণপর্বের ৮২ অধ্যায়ের ১৬ সংখ্যক শ্লোক 
পাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি মহাভারতের কয়েকটি সংস্করণের উক্ত অংশে 
কোথাও তাঁহার উদ্ধৃতির অনুরূপ শ্লোক পাইলাম না| আমার মনে হয় এখানে 
কিছু ছাপার ভুল আছে। তবে তিনি যে দৌরদিগের সন্ধে এরূপ প্রমাণ মহা- 
ভারতে পাইয়াছিলেন ইহা! ঠিক, কারণ তিনি মহাভারতের এই গ্লোকটির 
আংশিক অন্ধবাঁদ করিয়াছেন। কৌরবদিগের পক্ষেও সুর্বপূঙ্ক বীরগণের 
থাক! কিছুই অসম্ভব নহে। 


৩০৪ পঞ্চোপা সন! 


বিবরণ দেওয়া আছে। আনন্দগিরি লিখিতেছেন বৃত্তাকার তিলক 
লাঞ্চিত দিবাকরাদি সৃর্যভক্তগণ লালবর্ণ পুষ্প হস্তে ধারণ করিয়া 
আচার্যসকাশে আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন এবং নিজেদের 
উপান্তদেবতার গুণসকল বলিতে লাগিলেন । তাহার! শ্রুতি হইতে 
সূর্য আত্মা জগতস্তস্তুষশ্চ? ( খগ্েদ) ১. ১১৫১ ১; সূর্য স্থাবর ও জঙ্গমের 
আত্ম। )) “অসাবাদিত্যে। ব্রহ্ম” ( এ সূর্ধই ব্রহ্ম রূপ ) প্রভৃতি বচন 
উদ্ধৃত করিয়া নূর্যই যে জগৎকারণ পরমাত্মা ইহা বলিলেন। তৈত্তিরীয় 
উপনিষদ (৩. ১১১) হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার। প্রতিপন্ন 
করিলেন যে ব্রহ্মা যখন সর্বজগতের কারণ এবং ূর্যই যেহেতু 
্হ্মা সেহেতু সের জগৎকারণত্ব স্বতঃসিদ্ধ। তাহার! স্মৃতি হইতে 
নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়। ইহার সমর্থন করিলেন £ 
নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগত প্রস্থতিস্থিতিনাশহেতবে । 
্রয়ীময়াথ ব্রিগুণাত্বধারিণে বিরিঞ্চি নারায়ণ শঙ্করাত্মনে ॥ 

জগতের একচক্ষু, উহার স্থপ্টি-স্থিতি-নাশের কারণ, সত্ব, রজঃ ও 
তমোগ্তণের ধারক ব্রহ্ম। বিষ শিবাত্বক ত্রয়ীময় নর্যদেবতাকে নমস্কার । 
তাহারা যে পূর্বোক্ত অষ্টাক্ষর সূর্যমন্ত্রের (ও ঘৃণিঃ সূর্য আদিত্যঃ )উপাসক 
ইহাও বলিলেন। আনন্দগিরি অতঃপর রক্তচন্দন পুণ্ড মালাধারী 
ষড়বিধ সূর্যভক্তদিগের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম ভক্তগোষ্ঠী ব্রহ্মাত্বক 
স্গ্টিকারণরূপে উদীয়মান সূর্যের ভজনা করেন। দ্বিতীয় উপাসকদল 
মধ্যগগনস্থ দেবতাকে সর্জগতের সংহারকর্তা ( রুদ্রশিবাত্বক ) রূপে 
উপাসনা করিতেন। তৃতীয় সৌরবিভাগ অস্তগামী ূর্ধকে বিষঞাত্বক ও 
জগংপ্রপঞ্চের স্থষ্টিলয় হেতুভূত ও পরিপালক হিসাবে আরাধনা 
করেন। কোনও সৌরদল আবার দেবতার এই তিন প্রকাশকেই 
একত্রে উপাসনা করিতেন। অপর গোষ্ঠী সূর্যমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া 
তন্মধ্যস্থ হিরণ্যশ্যশ্রু ও হিরণ্যকেশ পরমাত্বাস্বূপের আরাধন1-তৎপর 
ছিলেন। শেষ দল ৃর্যমণ্ডল নিরীক্ষণ দেবতার ষোড়শোপচারে পুজ। 


সৌর প্রভাকরবর্ধন তি 


প্রদান, তাহাতে সর্বকার্ষ সমর্পণ, এবং আগে স্যদর্শন করিয়া পরে খা 
গ্রহণ করা' প্রভৃতি সৌরত্রত পালন করিতেন। ইহার! উত্তপ্ত লৌহ- 
ফলকের দ্বারা ললাটে, বক্ষ-স্থলে ও বাহুমূলে মগ্ডলাকৃতি চিহ্ন অস্থিত 
করিয়া অনুক্ষণ দেবতা ধ্যানতৎপর থ|কিতেন১। ষড়বিধ সৌরগণ 
ষ্টাক্ষর সূর্যমন্ত্র পাঠ করিতেন এবং পুরুষস্ৃক্ত, শতরুদ্রীয় এবং অন্যান্য 
নানাবিধ শ্রোত গ্রন্থ হইতে বনু উক্তি সৌরমতের সমর্থনে বাখ্যা 
করিতেন। বাণের হর্ষচরিত হইতে হরবর্ধনের পিতা প্রভাকরবধন যে 
সৌর ছিলেন উহা! জানা যায়। হর্মবর্ধনের মোনপত তাঅমুদ্রিকা 
(০0001: 581] ) লেখে উদ্ধৃত উহার বংশপরিচয়াত্মক অংশে প্রভাকর- 
বর্ধন, তাহার পিতা আদিত্যবর্ধন ও পিতামহ রাজাব্ধনকে পরম।দিত্য- 
ভক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । হধের পিতা এম্বন্ধীয় বাণের বিবৃতিতে 
তাহাকে স্বভাবতই আদিত্যভক্ত বলা হইয়াছে। তিনি প্রতিদিন 
সূর্ধোদয়ে স্বানপূর্বক শ্বেতবন্ত্র পরিধান ও শ্বেত বস্ত্রথণ্ডে মত্তক আচ্ছাদিত 
করিয়া পূর্বাস্ত ও নতজানু হইয়া কুস্কুম পিষ্টান্তলিপ্ত মণ্ডলে সূর্যদেবের 
উদ্দেশে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে রক্তপন্ধের স্তবক অধ্য দিতেন। তিনি প্রত্যহ 
প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে পুত্রকামনায় সমাহিতচিন্তে উপযুক্ত 
আদিত্যহ্ৃদয় স্তব ভক্তিভাবে পাঠ করিতেন।২ গ্রভাকরের সৌরমত 





শর শপ 


১ আনন্দগিরিকূত শহ্করবিজয়, জয়নারায়ণ তর্নপঞ্চানন সম্পাদিত স"গরণ 
( এপিয়াটিক সোসাইটি, বিব্লিওথেক। ইণ্ডিক। সিব্রিস, পৃঃ ৯৪-৬ )। 

২ নিসর্গত এব চ স নৃপতিরাদিত্যভক্তে। বব । প্রতিদিনমুদয়ে 
দিনকৃতঃ মাত: সিতদুকুলধাঁরী ধবলকর্পটপ্রাবৃতশিরঃ প্রাতুখঃ ক্ষিতৌ জানভ্যাং 
স্থিত কুঙ্কুমপঙ্কানুলিপ্ত মগ্ডলকে পবিত্র পদ্মরাগপাত্রী নিহিতেন স্বহৃদয়েনেব 
সূর্ধান্ছরক্তেন রক্তকমলযণ্ডেনার্চা দদৌ। অজপচ্চ জপ্যং সুচরিতঃ প্রত্যুষসি 
মধ্যন্দিনে দিনান্তে চাঁপত্যহেতোঃ প্রাধ্বং গ্রযতেন মনসা জগ্রপৃকে। মন্ত্রমাদিত্য- 
হৃদয়ম্‌ ) হর্ষচরিত, চতুর্থ উচ্ছাস। এখানে বলা আবস্ঠক যে আনন্দগিরি 
বধিত নৌর সম্প্রদায়ের কোনও কোনওটির ধর্মীচাঁর ক্রিয়ার সহিত প্রভাকরের 


ন্‌ 


৩০৬ পঞ্চেপাসন। 


সম্পূর্ণ ভারতব্াঁয় ছিল বলিয়া অনুমান অযৌক্তিক নহে। খুষ্টীয় 
একাদশ শতাব্দীর নাট্যকার কৃষ্ণমিশ্র ( ইনি যেজকতুক্তির চন্দেল্লরাজ 
কীত্তিবর্মনের সভাপগ্ডিত ছিলেন) তাহার প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে 
বৈষুব শৈব ও সৌরদিগকে দেবী সরম্বতীর আশ্রয়ে থাকিয়। সেনাপতি 
মহামোহের অধীন বৌদ্ধ, জৈন ও জড়বাদী লোকায়ত ব৷ চার্বাকদিগের 
সহিত যুদ্ধরত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভাকরবর্ধনধূত সৌরমত 
ও প্রবোধচন্দ্রোদয়ে উক্ত সৌরদিগের ধর্মবিশ্বাস মনে হয় সম্পুর্ণ ভারতীয় 
প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিল। এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে 
গুর্ারপ্রতীহাররাজ বিনায়কপালদেব ( মহীপালদেব ) ও তাহার বৃদ্ধ- 
প্রপিতামহ মহারাজ শ্রীরামভদ্রদেব পরমাদিত্যভক্ত ছিলেন ( পৃঃ ২৫৫- 
৫৬)। তবে তাহাদের সম্প্রদায় পূর্ণ ভারতব্ষাঁয় ছিল কিনা বল যায় না। 

নূর্ঘ-আদিত্য পূজা ও সূর্ধপৃজকগো্ঠীর যে পরিচয় উপরে দেওয়া 
হইল উহাতে কোনও অভারতীয় বৈশিষ্ট্য হিল না। গ্রহপুজা, যাহা 
অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে প্রচলিত হয়, প্রথমে সম্পূর্ণ বৈদেশিক 
প্রভাবমুক্ত ছিল কিন! উহা স্পষ্ট করিয়া বল! যায় না। তবে বেশ 
কিছু প্রাচীন কাল হইতেই যে শক্বীগীয় হূর্যপূজা ভারতে, বিশেষ 
করিয়। উত্তর ভারতে, ইহার প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয়ে সাহিত্য ও 
প্রত্বতত্বগত বনু প্রমাণ পাওয়া যায়। মনে হয় ভারতীয় সূর্যোপাসন৷ 
ও বৈদেশিক লক্ষণযুক্ত স্থ্যপূজা খৃষ্টাব্দ প্রারস্তের অল্পকাল পর হইতেই 
যুগপৎ ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। মহাকাব্য পুরাণাদি গ্রন্থে শকদ্বীপ 
বলিয়া যে দেশ বর্ণিত আছে, উহা! পরস্াদেশের পূর্বাংশকে বুঝাইত । 
এতিহাসিকগণের মতে খৃষ্টাব্দ আরস্তের বনুপূর্ব হইতে মধ্য এশিয়ার 
শক জাতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পূর্ব পারস্তে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস 





সুর্যপূজাক্রম আংশিক ভাবে মিলে। তবে থানেশ্বর রাঁজ প্রভাকরবর্ধন শঙ্করা- 
চার্ধের অস্তত দেড় শতাবী পূর্বে বর্তমানি ছিলেন । 


পারসীক হৃূর্পূজা ৩০৭ 


করিবার ফলে এই প্রদেশের নাম উহাদের নামের সহিত যুক্ত হইয়! 
ঘায়। শকেরা পূর্বে যাযাবর প্রকৃতির 9 অল্প সভ্যতাবিশিষ্ট ছিল, এবং 
ক্রমশঃ যে সব দভ্যজাতির সংস্পর্শে তাহার আসে তাহাদের ধর্মাচার 
ও অন্যান্ত সংস্কৃতিমূলক বৈশিষ্ট্যের দ্বার। উহার! প্রভাবিত হইয়া পড়ে। 


পূর্ব পারস্তে বসবাসকালে শকেরা পারস্থদেশেব ধর্মবিশ্বাস অনেকাংশে 


গ্রহণ করে, এবং তর্দেশীয় অগ্নি ও হূর্যোপাসনাও উহ|দের মধো 


প্রচলিত হয়। এই শকদ্বীপ বা. শকস্থান (ইহার বৈদেশিক রূপ 
০1991) বা 51115) হইতে তাহাদের এক সংখ্যাগরিচ দল 
আনুমানিক খুষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে বোলান গিরিবর্মের (0181 
[835 ) মধ্য দিয়া পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করিয়! ক্রমশঃ উত্তর পশ্চিম 
ভারতে, পঞ্জাবে এবং মধ্যভারতে নিজেদের র|জনৈতিক প্রইত্ব বিস্তার 
করে। তাহাদের সঙ্গেই মনে হয় পারসীক মিহির-মিথু, পূজা ( ভারতীয় 
মির যে ইন্দো-ইরাণীয় দেবত] উহা এই অগ্য।য়ে বল! হইয়।ছে ) 
এদেশে প্রথম অনুপ্রবেশ করে, এবং পরে কুষাঁণ রাজগণ যখন খৃষ্টীয় 
প্রথম শতকে শক-পহ্লৰ রাজগণকে পরাগ্রিত করিয়া উত্তর ভারতে 
নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করেন, তখন উক্ত বৈদেশিক সূধপূজ। প্রমশ: 
উত্তর ভারতে প্রভাবশালী হয়। দুইজন কুষাণ সম্রাট প্রথম কনিঞ্ধ 
ভধিক্ষ যে বুদ্ধ, শিব ও উমা, নানা, আতস প্রভৃতি ভারতায় ও আম্মান্য 
গরথুন্ীয় (পারসীক ) দেবদেবীর সহিত মিহির মিথ দেবতার প্রতিও 
শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, উহ! তাহাদের স্বর্ণ ও তাত্রমুদ্রা হইতে প্রম।ণিত 
হয়। তাহাদের এইরপ মুদ্রার অনেকগুলিতে মিহির-মিথ নাম সম্দলিত 
দেবমুত্তি উৎকীর্ণ আছে । উক্তরূপ রাজকার পুষ্ঠপোসকতায় এবং শক- 
পহ্লব-কুষাণাদি জাতিতুক্ত অপর।পর বৈদেশিকগণের চেষ্টায় মনে হয় 
এদেশে পারসীক হূর্যপৃজ। ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। দেবতার 
পাঁরসীক বিধি অনুযায়ী পৃজাকার্ধের জন্য ও অন্যান্থ কারণে অগ্নি ও 
নিথপৃূজক ম্যাগি নামক তদ্দেশীয় পুরোহিতগোষ্ঠী ভারতবর্ষে আসিয়া 


৬০৮" পঞ্চোপাসন। 


বসবাস করিতে থাকেন। কুব্জিকামত নামক প্রাচীন তন্বের গ্রন্থক।র 
ভীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে যে সকল মগের! শকদীপ হইতে ভারতে 
প্রবেশ করিতেছিলেন তাহারা অচিরে ব্রাহ্মণদিগের সমান হইবেন। 
বলা বাহুল্য ইহা তন্বকারের ভবিষ্যদ্বাণী নহে; তাহার সময়ের পূর্বেই 
শকদ্ীগী ম্যাগি মগ-্রাক্ষণে পরিণত হইয়াছিলেন। কালক্রমে ইহাদের 
বংশধরেরা ভোজক ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন, এবং তাহাদের অনেকে 
জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদশিতা লাভ করিয়া দৈবন্দ্বের কার্য . উপজীবিকা- 
রূপে গ্রহণ করেন। তাহারা গ্রহবিপ্র নামেও পরিচিত হন, এবং হিন্দু 
গৃহস্থ কর্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্ষে তাহাদের সর্বাগ্রে দান গ্রহণ 
করিবার প্রথা প্রচলনের ফলে, তাহারা কোথাও কোথাও (বাংলাদেশের 
অনেক স্থানে ) অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলিয়। অভিহিত হন। মগ ত্রাক্মণ- 
বংশীয়েরা যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকাল হইতেই এই সকল কার্ষের জন্য 
প্রসিদ্ধ হন উহ! আমরা বৃহতসংহিতা হইতে জানিতে পারি। উহার 
গ্রন্থকার খুব সম্ভব ইহাদের অন্যতম ছিলেন; ইহা! তাহার নামহইতে 
অনুমিত হয়। তিনি নিজে জ্যোতিষশান্ত্রে স্পপ্তিত ছিলেন.ঃ তাহার 
গ্রন্থের সাংবৎসরস্ত্র নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে বরাহ- 
মিহির বলিতেছেন : 
গ্রন্থতশ্চার্থতশ্চৈতৎ কৃৎন্নং জাঁনাতি যো দ্বিজ:। 
অগ্রভুক্‌ স ভবেচ্ছাঁদ্ধে পুজিতঃ পংক্তিপাঁবনঃ। 

“€ জ্যোতিষশাস্তর ) গ্রন্থ এবং ইহার অর্থ যে ত্রাঙ্গণ সম্যক্রূপে জানেন, 
তিনি শ্রাদ্ধে অগ্রভৃক ও পংক্তিপাবন (যে সারির প্রথমে ভোজনার্থে 
উপবেশন করেন এ সারিতুক্ত সকলকে পবিত্র করেন ) বলিয়া সম্মানিত 
হন?। কিন্তু ভোজক, দৈবজ্ঞ ও অগ্রদানী ব্রাহ্মণের যে কালক্রমে 
অতি নিম্নস্তরের অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণরূপে সমাজে নিন্দিত হন সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কৃষ্দাস মিশরের রচিত মগব্যক্তি নামক গ্রন্থের 
সম্পাদনাকালে ওয়েবার জার্মান ভাষায় ইহার ষে ভূমিক! লিখিয়াছিলেন, 


সাম্বথ ও সূর্যপৃজা ৩০৯ 
উহা! হইতে মগদিগের সম্মন্ধে বহু বিষয় জান! যায়। ওয়েবার সম্পাদিত 
গ্রন্থের নাম [009০ ৫15 10450901461 01 10115451৩15, 

উপরে খুব সংক্ষেপে শকদ্বীপীয় সৃযোপাসনার ভারতবধে প্রথম 
অনুপ্রবেশ ও পরে বিস্তারের এতিহাসিক গ্রম আলোচিত হইল। 
উহ্থার কাল্পনিক কাহিনী ভবিষ্য, সান্ব, বরাহ প্রভৃতি পুরাণে কিভাবে 
বমিত আছে এখন সংক্ষেপে উহার আলোচনা অ!বশ্যক। বান্ুদেব- 
কৃষ্ণের অন্যতম! পত্তী জাম্ববতীর গঞ্জ।ত পুত্র সন্ব কোনও কারণে 
এক সময়ে পিতার বিরাগভাজন, হন। কৃষ্ণ সান্বকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত 
হইবার অভিশাপ দেন। অভিশপ্ত পুত্র রোগগ্রস্ত হইয়া পিতার নিকট 
অনুনয় বিনয় করিয়া রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিলে সূর্যপূজা করিতে 
উপদিষ্ট হন। ভারতীয় প্রথায় সৃে(পাসন! করিয়া াহ।র রে!গের 
উপশম না হওয়াতে তিনি শকদীগীয় প্রথায় দেবার পূজা করিতে 
আদিষ্ট হন। তিনি চন্দ্রভাগা নদীতীরব্তী মুলন্ানপুরে ( আধুনিক 
মূলত।ন ) এক স্ূর্যমন্দির নির্মাণ করিয়া দেবতার বিএহ স্থপন। করেন। 
স্থানীয় ত্রাঙ্মণগণ এই দেবমৃত্তি প্রতিষ্ঠা ও নিয়মিত পূজা করিতে 
অন্বীকার করায় বা অপারগ হওয়ায় সান্ব চিন্তিত হইয়া পড়েন। 
কংসপিতা৷ মথুরাধিপতি উগ্রসেনের প্রধান পুরোহিত গৌরমুখ তখন 
তাহাকে শকদবীপে যাইয়া তন্দেশস্থ সূরপূজক মগ আক্ষণগণকে 
ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে এই কার্ষের ভার দিতে 
বলেন। এই উপদেশ অনুনারে শকদ্বীপে গিয়া সান্ম সেখান হইতে 
এদেশে মগ ব্রাহ্মণ লইয়া আসেন, এবং এই পুরোহিতগণ শকঘাপীয় 
প্রথামত দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও পুজাদি করিলে তিনি রোগমুক্ত 
হন। ভবিষ্যপুরাণের ১৩৯তম অধ্যারে মগদিগের কাল্পনিক পুরাবৃতু 
দেওয়া আছে। শকদ্বীপে সুজিহব নামক মিহির গোত্রীয় এক 
ব্রাহ্মণের নিক্ষৃভানায়ী এক কন্যার গর্ভে সূর্ধদেবতার রসে জরণবদ 
ব জরশস্ত নামে পুত্র জন্মে। জরশব্দ বা জরশস্তই মগদিগের 


৩১০ পঞ্চোপাপন। 


পূর্বপুরুষ । মগের! তাহাদের বংশের আদি স্ুর্দেবতার পুজাপরায়ণ 
ছিলেন, এবং তাহার! তাহাদের কটিদেশে অব্যঙ্গ নামে পবিত্র মেখলা 
ধারণ করিতেন। অভিনিবেশ সহকারে এই কিংবদস্ভী অনুশীলন 
করিলে ইহার মধ্য হইতে কিছু এঁতিহাসিক তথ্য সঙ্কলন করা যায়। 
সূর্যপূজা যে কুষ্ঠ রোগের প্রতিষেধক উহ] ময়ূরের হূর্যশতক রচনার 
ইতিহাস হইতে আমরা জানিয়াছি। ভারতের বাহিরে ইরাণেঃ 
স্থপ্রাটীনকাল হইতে জনগণের এ বিশ্বাম ছিল। প্রসিদ্ধ গ্রীক 
এঁতিহাঁসিক [721:0900085 বলিয়াছেন যে পারসীকদিগের মধ্যে 
এই ধারণা আছে যে স্ূর্যদেবতার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিলে কুষ্ঠটরোগ 
হয়, এবং দেবতাকে যথাবিধানে তুষ্ট করিলে রোগমুক্তি ঘটে । সুতরাং 
পারস্তে অতি প্রাচীন কাল হইতে মিত্র বা সূর্ধপূজা প্রচলিত ছিল। 
পুরাণোক্ত লরশব্দ বা জরশস্ত পারসীক ধর্মগুরু 201098524র 
ভারতীয় প্রতিরূপ ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। পারসীক ম্যাগি শক 
হইতে যে মগ কথাটি উৎপন্ন হইয়াছে--এ কথা আমি পূর্বে বলিয়াছি। 
মগ পরিহিত অব্যঙ্গ আবেস্তায় উক্ত 4১1%ৃ8০081)67, কথাটি হইতে 
উদ্ভুত ; উহ! পারসীকগণের দ্বার! ব্যবহৃত পবিত্র কুস্তির নামান্তর । এই 
সকল এঁতিহাসিক তথা পুরাণোক্ত কাহিনীর সহিত একত্রে তুলনামূলক 
আলোচন1 করিলে বুঝ! যায় যে কিংবদন্তী রচয়িতৃগণ কিরূপে এক 
ইতিহাস সম্মত সত্যের কাল্পনিক রূপ দান করিয়াছিলেন। 

এখন স্থুপ্রাচীন ও পরবতাঁকালের সাহিত্য ও প্রত্ুতত্বগত প্রমাণ 
আমাদিগকে এ বিষয়ে কিরূপ সাহায্য করে উহার আলোচনা প্রয়োজন । 
ভারতের একাংশে যে মগ ত্রাহ্ষণগণ খুষ্টীয় দ্বিতীয় বা হয়ত প্রথম 
শতকে অধিষ্ঠিত ছিলেন উহা খুব সম্ভব টলেমির এক উক্তি হইতে 
জানা যায়। তাহার ভূগোল গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের ৭৪ সংখ্যক অংশে 
তিনি 81561007970? 19501 এবং তাহাদের অধুষিত 718107770 
নগরের কথা বলিয়াছেন । ভারততত্ববিদ ল্যাসেন বনু পূর্বে অনুমান 


মুলতান সূর্যমন্দির ৩১১ 


করিয়াছিলেন যে ইহার দ্বারা টলেমি হয় ভারতে উপনিবেশকারী 
একদল পারসীক পুরোহিত নয় ম্যাগিদিগের ধর্মমত গ্রহণকারী 
এদেশীয় এক ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমির এ উক্তি তিনি 
সমর্থন করেন নাই, কারণ তিনি বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে এত 
পূর্বে মগ ত্রাহ্মণদিগের ভারতের কোন স্থানে, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ 
ভারতে ( টলেমির বর্ণনায় মগ ব্রাহ্মণেরা কাবেরী তটবর্তা প্রদেশে বাস 
করিতেন ) অবস্থান করা অসম্তব। কিন্কু উপরে উদ্ধত এঁতিহ!সিক 
তথ্য হইতে টলেমির উক্তি অসন্ভুব বলিয়।৷ মনে হয না। বুহৎসংহিতার 
প্রতিমা! প্রতিষ্ঠাপনম্‌ নামক অধ্যায়ে যে মগদিগের উল্লেখ আছে একথা 
এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বল! হইয়াছে (পৃঃ ১৪)। বরাহমিহিরের 
মতে মগ দ্বিজগণই সূর্যমূত্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। 
হিউয়েন সাং তাহার সি-ইউ-কিতে মুলতানের সুধমন্দির সম্বন্ধে 
বলিতেছেন, “সেখানে বৌদ্ধ ব্যতীত অন্যান্য ধম্সংগ্রিষ্ট মন্দির গুলির 
মধ্যে একটি বৃহৎ ও সুন্দর তূর্যমন্দির উল্লেখযোগ্য ; সূর্যদেবের সুবর্ণ 
বিগ্রহ নানাবিধ মূল্যবান প্রস্তরখচিত ছিল, ইহা অত্যান্চর্য ক্ষমতা" 
সম্পন্ন এবং ইহার যশ সুদুর বিস্তৃত ছিল। এই মন্দিরে নারাগণ 
( দেবদাসী ? ) সর্বদ। নৃত্যগীত করিতেন, সমস্ত রাপ্রি আলো জ্বালিয়। 
রাখ! হইত, এবং প্রায় সব সময়ে পুষ্প ধূপাদি দেবতকে নিবেদন করা 
হইত। ভারতীয় রাজগণ ও বিভবশালী ব্যক্তিগণ দেবতার ঈদ্দেশে 
মূল্যবান দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিতেন এবং ছুঃস্থ ও গীড়িত তাঁথযাত্রাদিগের 
জন্ খাগ্ঠ, পানীয় ও ওষধাদিসহ বিশ্রামগৃহ ( ধর্মশালা ) সকল নির্ন!ণ 
করিয়া দ্রিতেন। সকল সময়েই মন্দিরে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত 
অন্যুন এক সহ তীর্ঘযাত্রী প্রার্থনারত থাকিতেন। মন্দিরের চারি 
পার্থ দী্িকা, পুষ্পপূর্ণ উদ্ভান ইত্যাদি থাকার জন্য স্থানটি অতি 
মনোরম আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল ( ৮/20618 00৮ %0% 
071, ০1. [, 0.:254)1 চীন পরিবাজকের মুলতানস্থ 


৩১২ পঞ্চোপাসন। 


হূর্যমন্দির সংক্রান্ত উপরিলিখিত বর্ণনা হইতে পুরাণোক্ত কাহিনীর 
পরোক্ষভাবে সমর্থন পাওয়া যায়। তাহার প্রায় চারি শতাব্দী পরে 
ভারতে আগমনকারী আরব পণ্ডিত ও ভৌগোলিক আবু রিহান 
( অল্‌ বিরুণী) মুলতান সূর্যমন্দিরের বিগ্রহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
মুলতানে হিন্দ্ুদিগের আদিত্য নামে সৃূর্যবিগ্রহ আছে; ইহা কাষ্ঠনিশ্মিত 
ও রক্তবর্ণ চর্মাচ্ছাদিত; ইহার ছুই চক্ষুতে ছুইটি লাল চুনী বসানো । 
মুলতানের সমৃদ্ধির মূল কারণ ছিল এই মৃত্তি, যেহেতু ইহ! দর্শন 
করিতে ভারতবর্ষের চাঁরিদিক হইতে তীর্থযাত্রী সমাগম হইত, এবং 
ইহার জন্য প্রচুর ধনরাশি প্রদত্ত হইত” । মুলতানের সৃর্যমন্দির ও 
বিগ্রহ সম্পর্কে এ সময়কার অন্যান্ত আরব ভৌগোলিকদিগের গ্রন্থ 
হইতেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ইহাদিগের মধ্যে আবু ইশাক অল 
ইস্তাথি ও অল ইদ্রিসির নাম উল্লেখযোগ্য । যখন সিন্ধু ও তন্নিকটবর্তা 
প্রদেশসমূহ আরবদিগের অধিকারে আসে, তখন মুসলমান শাসকগণ 
মুলতানের ত্র্যবিগ্রহ ও মন্দির নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্ঠে নিয়োগ 
করেন। যখনই তাহার! গুর্জর প্রতাহার প্রভৃতি হিন্দুরাজগণের 
দ্বারা আক্রান্ত হইতেন, তখনই তাহার! এই মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস 
করিয়। ফেলিবার ভয় দেখাইয়া হিন্দুগণকে নিরস্ত করিতেন । দেবমন্বির 
ও বিগ্রহ হিন্দুপুজকদিগের নিকট এতই মূল্যবান ছিল যে তীহার! 
ইহাদের বিনিময়ে শত্রনাশও চাহিতেন না। এই স্র্যমন্দির ওরঙ্গজেব 
ধ্বংস করেন। অল্‌ বিরুণি বলিয়াছেন 'মুলতানের হিন্দুগণ তাহাদের 
পুজার দেবতা সূর্যের সম্মানে প্রিবৎংসর সাম্বপুরযাত্রা নামক এক 
উৎসব করিতেন। অল্্‌ বিরুণি মগদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাহার 
সময়েও ম্যাগির। ভারতবর্ষে বাস করিতেন, সেখানে তাহার মগ নামে 
অভিহিত হইতেন।; 

১ 88০09, 48192700715 1701, 100, 116, 184, 800 21 $ বরাহ 
পুরাণের ১৭৭ অধ্যায়ে সান্ধাদিত্য নামে এক হৃর্যবিগ্রহ মখুরায় সান্বকর্তৃক 


ভোজক মগ ব্রাহ্মণ ৩১৩ 


প্রতুতত্বগত প্রমাণও আ'দিমধ্যযুগে ভারতে মগ ব্রাহ্মণ ও শকছীগী 
হূর্যপূজ। সম্বন্ধে প্রভূত আলোকপাত করে। আমি মাত্র ছএকটি 
এজাতীয় সাক্ষ্যের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকষণ করিব। মগধের 
উত্তর গুগ্তবংশীয় নৃপতি দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেও-বরণা্ক স্তম্তলেখে 
সুর্যপূজক ভোজকদিগের কথা আছে। লেখটির বিষয়বস্তু মোটামুটি 
এইরূপ, মহারাজ জীবিতগুপ্ত বরুণবাসিন আখ্যায় বণিত সূ্ধবিগ্রহের 
উদ্দেশে পূর্বপ্রদত্ত বারুণিকা' বা কিশোরবাটক নামক একটি গ্রাম 
দেবতার পূজার নিমিত্ত ব্যবহার করিবার পূর্ব ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে বরুণবাসিন্‌ সূর্যমন্দিরের সহিত স্মিত ভোজক 
সূর্যমিত্র, ভোজক হংসমিব্র, ভোজক খষিমির্র এবং ভে।জক দুর্ধরদিত্রের 
নাম উৎকীর্ণ আছে। বরাহমিহির কথিত দৈবচিন্তক জো।তিষ শান 
অগ্রভুক্‌ ব্রাহ্মণের কথ৷ পূর্বে বল! হইয়াছে। ইহারাই যে ভোজক 
মগ ব্রাহ্মণ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 11010161 ৬/1111775 
তাহার 5০75171612/21157, 1010610%9তে ভেোজজক শব্দের অর্থ এইরূপ 
করিয়াছেন,_“ভোজজাতীয় রমণীগণের গর্ডে মগদিগের গুরসে জাত 
হূর্যপুজক একশ্রেণীর পুরোহিত । কিন্তু ইহা! অপেক্ষা ভু: ধাতুর 
প্রকৃত অর্থ ভোজন হইতে ভোজক শব্দের উৎপন্তি স্বাকার যুক্তিসঙ্গত । 
ইহার কয়েক শতাব্দী পরের গোবিন্দপুর শিল|লেখে (শকাব্দ ১০৫৯, 
ৃষ্টাব্দ ১১৩৭-৩৮) এক শকদ্ীগীয় মগ ত্রাহ্ষণবংশের উল্লেখ প।ওয়া 
থায়। লেখটিতে মগবংশীয় কৰি গঙ্গাধরের পূর্বপুরুষদিগের প্রশস্তি 
বরিত আছে, এবং এই প্রশস্তি গঙ্গাধর নিজেই রচন! করিয়াছিলেন। 
এই বংশের আদিপুরুষ ছিলেন ভারদ্বাজ, এবং ইহার শতসংখ্যক শাখা 





স্বাপনের কথা বলা আছে; এই বিগ্রহের আর এক নাম পান্বপুর। অল্‌ 
বিরুণির উক্তি অন্যারী সাম্বপুর মূলতানের সহিত সংযুক্ত, এবং ইহা মনে হয় 
প্রাচীনতর কিংবদস্ভীর সমর্থক। 


৩১৪ পঞ্চোপাসনা 


ছিল। ইহাতে ছয় জন প্রখ্যাত কবির উদ্ববে হয়, তাহাদের কাহারও 
কাহারও রচনার উল্লেখ পরবর্তাঁ সাহিত্যে পাওয়া যায়; গঙ্গাধর তীহা- 
দিগের মধ্যে অন্তম ছিলেন। প্রশস্তির দ্বিতীয় পংক্তিতে লিখিত 
আছে যে সূর্য হইতে মগদিগের উৎপত্তি হয়, এবং সাম্বই ইহাদিগকে 
ভারতে আনয়ন করেন।১ গঙ্গাধর তাহার মাতাপিতার পুণ্যহেতু 
একটি দীধিক নির্মাণ করাইয়াছিলেন। দেও-বরণার্ক গ্রাম বিহার 
প্রদেশের আরা জিলার এবং গোবিন্দপুর গ্রাম এ প্রদেশের গয়। জিলার 
অন্তভূক্ত। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মধ্যযুগে মগধে বহু 
মগ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে এবং 
অন্ান্ত অংশেও মধ্যযুগে শকদীগীয় হূর্ধপূজার বন্ুল প্রচলন ছিল। 
মুলতান হইতে গুজরাট ও কচ্ছদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে এ সময়ে 
বু স্বর্যমন্দির নিমিত হইয়াছিল, উহাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও পাওয়! 
যায়। তন্মধ্যে পাটনের ১৮ মাইল দক্ষিণে মোঢেরা নামক স্থানের 
সূর্যমন্নিরের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পূর্ব ভারতের উড়িস্তা 
প্রদেশের কোনার্ক ভ্ূর্যমন্দির বিখ্যাত। এই বিশাল দেবায়তন 
ৃষ্টায় ত্রয়োদশ শতকে গঙ্গবংশীয় বুপতি লাঙ্গুলীয় নরসিংহবর্মনের 
আদেশে নিমিত হইয়াছিল; ইহার যে অংশ এখনও বর্তমান আছে 
তাহার স্থাপত্য, কারুশিল্প ও বিশালত্ব বিশ্বের প্রত্যেক শিল্পরসিকেরই 
বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্দরেক করে। ব্রহ্ম পুরাণে এই দেবায়তন ও ইহার 
সৃর্যমূতি সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণটির কোণাদিত্য- 
মাহাত্মাবর্ণনম্‌ নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে নিয়লিখিত শ্লোকগুলি আছে : 


১1712700774 1080» ড০1 [া, 0. 3335 পংক্তিটি এইবপ-_ 
দেবো জীয়াভ্রিলোকীমশিরয়মরুণে। যন্লিবাঁসেন পৃণ্যঃ শকদ্বীগী স্ম 
ুগ্ধান্থনিধিবলয়িতো৷ ঘত্র বিপ্রে মগাখ্যা । 
বংশস্তত্র দ্বিজানাং ভ্রমিলিখিততনোর্ডীস্বতঃ স্বাঙ্গ-সান্বে। যানানিনায় 
| স্বয়মিহ মহিতান্তে জগত্যাং জয়স্তি ॥ 


সুর্াবিগ্রহ ৩১৫ 
ততঃ স্াঁলয়ং গচ্ছেঙ পুষ্পমাদায় বাগ্যতঃ | 
প্রবিশ্ঠ পৃজয়েস্তানং কৃত্ব। তু তরিঃ প্রদক্ষিণম্‌ 19৬| 
পূজয়েৎ পরয়। ভক্ত্যা কোণার্কং মুনিসত্তমাঃ। 
গন্ধেঃ পুশৈস্তথা দীপৈর্ঘ পৈৈবেছ্যাকৈরপি ॥3৭ 


০ নং ং 
এবং ময়া মুনিজেষ্টাঃ প্রোক্ং ক্ষেত্রং সুুলভম্‌। 
কোণাকন্যোদধেস্তীরে তূক্তিমুক্তি ফল প্রদদম্‌ 1৬৪ 
শকছীগীয় সৃর্যপূজার সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতে, তথা উত্তর 
ভারতে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠালাভের বিষয় অধুন।প্রাপ্ত দেবত! মৃতির 
দ্বার! সম্পূর্ণভাবে সমধিত হয়। হূর্যবিগ্রহের প্রাটানতম বণনা বৃহং- 
সংহিতার প্রতিমালক্ম্ণম্‌ অধ্যায়ে (৫৭, দ্বিবেদা সংস্করণ ) দেওয়া 
আছে। উহা এইরূপ £_ 
নাসাঁললাটজজ্ঘোরুগগুবক্ষাংমি চোন্রতীনি রবে: । 
ুর্যাছুদীচ্যবেষং (শং) গৃঢ়ং পাদীছুরে! যাবৎ ॥১৬। 
বিভ্রাণঃ স্বকররুহে পাঁণিভ্যাং পঙ্বজে মুনুটধারী। 
কুগুলভূষিতবদনঃ প্রলম্বহারী বিয়দ(জ্বৃতঃ ॥৪৭| 


ইহার ভীঁবার্থ : “হূর্ধের (বিগ্রহ ) নাসা, ললাট, ভজ্বা, উরুদেশ, গণ্ড ও 
বক্ষ উন্নত কর! হইবে; (দেবতা ) উদীচ্যবেশে সঙ্গিত হইবেন, এবং 
তাহার পদদ্বয় হইতে বক্ষ পর্বস্ত আরত থাকিবে। তাহার ঢুই হান 
হইতে দুইটি (সনাল ) পদ্ম নির্গননশীল, তাহার মস্তকে ঘুকুট, কণ্ঠে 
হার, কর্ণে কুগুল এবং কটিদেশে বিয়দগ ( ঈ__অব্যঙ্গ )। এই বর্ণনার 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। দেবতার উত্তরদেশীয় পোঁমাক গ্রন্থকার- 
কর্তৃক স্পষ্টতরভাবে বণিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্ত শরীর আবৃত, 
এবং তাহার পরিধানে বিয়ঙ্গ বা অব্যঙ্গ নামক মেখলা। অবার্গ 
পারসীক 4১155802810) কথাটির ভ।রতীয় প্রতিরূপ ; উহার প্রকৃত 
অর্থ একট আগে বলা হইয়াছে। উদীচ্যবেগ সঙ্বদ্ধে ইহা বলিলে 


৩১৬ পঞ্চোপাসনা 


যথেষ্ট হইবে যে শক বা কুষাণ প্রভৃতি উত্তরদেশাগত ভারতের বৈদেশিক 
শাসকগণের যে বেশ ছিল উহারই এই নাম। পুর্বব্তী ছুই একটি 
অধ্যায়ে ভূমারার শিব মন্দিরের কথা বল! হইয়াছে। উক্ত মন্ৰিরের 
ধ্বংসাবশেষগুলির (এগুলি এখন কলিকাতাস্থ [30190 1$0090010) 
এ রক্ষিত আছে) মধ্যে একটি দগ্ডায়মান হূর্যমৃতি আছে। উহা 
অনেকাংশে বৃহৎসংহিতার বর্ণনার সহিত মিলে, এবং ইহা হইতে 
উদীচ্যবেশের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। মথুরা 
মিউজিয়মে রক্ষিত মহারাজা ধিরাজ প্রথম কণি্ষের প্রতিমূ্তির স্বদ্ধদেশ 
হইতে আজান্ু প্রলন্থিত দীর্ঘ গাত্রাবরণ (10175 ০০৪ ) উদীচ্যবেশের 
প্রধান অঙ্গ, এবং ভূমার! সূর্যবিগ্রহের গাত্রাবরণের আদর্শ। ভূমার! 
সূর্যের প1 ছুটি দেখানো নাই; যদি তার স্থানক মূ্তি পুরাপুরি দেখানো! 
থাকিত তাহা হইলে তাহার পদদ্ধয়ে কণি্কের পায়ে যেরূপ “মোটা ও 
লম্বা জুতা" পরানো আছে, সেরূপ দেখা যাইত। গুপ্তযুগের ও 
তৎপরবতীকালের উত্তরভারতীয় মৃত্তিকারগণ প্রায় সর্বত্র সূর্যমূত্তির 
পায়ে এই “বুট জুতা" দেখাইয়াছেন। দীর্ঘ গাত্রাবরণ কালক্রমে 
প্রচ্ছন্ন বা অন্তহিত হয়, কিন্তু পদাবরণ উদীচ্যবেশের প্রতীক রূপে 
থাকিয়া যায়। কটিদেশে মেখলার সঙ্গে অব্ঙ্গ কোথাও স্পষ্ট 
আবার কোথাও অস্পষ্ট। উত্তর ভারতীয় সূর্য বিগ্রহের হস্তস্থিত পদ্ম, 
কর্ণে কুণ্ডল ও শিরোভূষণ প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার, সপ্তাশ্ব যৌজিত 
রথ ইত্যাদি বিবিধ ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অব্যঙ্গ, দীর্ঘ গাত্রাবরণ ও 
উচ্চ পদাবরণ একত্র মিলিত হইয়া এদেশীয় সূর্যপূজা যে কি ভাবে 
শকদ্বীগীয় সূর্যোপাসনার দ্বার প্রভাবিত হইয়। পড়ে তাহার পরিচয় 
প্রদান করে। দক্ষিণ ভারতীয় স্ূর্যমূত্িগুলিতে এই সকল বৈদেশিক 
ছাপ নাই; সেখানে মন্দির ও বিগ্রহ সহযোগে সূর্যোপাসনা সেরূপ 
বিস্তৃতি লাভ কর নাই। 

উত্তর ভারতীয় সূর্যবিগ্রহের অভারতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যাকল্লে 


সূর্য-সংজ্ঞ। কাহিনী ৩১৭ 


পুরাণকারগণ নানাবিধ কিংবদন্তী রচন! করিয়া এগুলি যে বহিরাগত নহে 
বোধ হয় ইহাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সব গল্প অপেক্ষাকৃত 
পরবর্তীকালের রচনা, এবং এগুলিতে সাধারণতঃ বিগ্রহের পদাবরণের 
ব্যাখ্যাই দেওয়া হইয়!ছে, গাত্রাবরণের নহে১। প্রচলিত পৌরাণিক 
কাহিনী এইরূপ । বিশ্বকর্মীর কন্তা সংজ্ঞার সহিত সৃধের বিবাহ হয়। 
প্রথম প্রথম স্ৃর্যপত্বী স্বামীর প্রচণ্ড তেজ সহা করিলেও, অল্প দ্রিন 
পরেই উহ] তাহার অসম হইয়া পড়ে । তখন সংজ্ঞা তাহ।র ছ।য়কে 
স্বামীর নিকট তাহার পরিবর্ত স্বরূপ রাখিয়া নূর্ষের অজ্ঞাতসারে উদর 
কুরুপ্রদেশে চলিয়া যান। স্ৃষ প্রথমে সংজ্ঞার ছ।য়াকে সংজ্ঞা মনে 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু যখন তাহার ভ্রান্তি নিরসন হয় তখন তিনি সংঙ্গার 
সন্ধানে উত্তরকুরুপ্রদেশে গিয়! নিজ স্ত্রীর সহিত মিলিত হন। কেন 
সংজ্ঞা তাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন উহার কারণ স্ত্রীর 
নিকট জানিতে পারিয়। তিনি তাহার শশুর শিল্পী বিগ্কর্ম(র ছা নিজ 
শরীরের তেজ হ্রাস করাইয়া লন। বিশ্বকর্মা জাম।তার দেহকে ঠাহ।র 
শানযন্ত্রে ফেলিয়! উহার বেশী অংশের তেজ হাস করেন, কিন্তু পদগ্য়ের 
তেজ হ্রাস করিতে পারেন নাই। স্থৃতরাং পা ছুটি আবৃতই থাকিয়া 
যায়। ইহাই সংক্ষেপে সর্ষের পদাবরণের ব্য।খ্যা। প্রসঙ্গতঃ বলা 
আবশ্যক যে এই পৌরাণিক গল্প সূর্ধসন্বন্বীয় এক বৈদিক উপ'খ্যানকে 





১ দু একটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুরাণে তাহার গাত্রাবরণের কথ! 
আছে, কিন্ত তাহার বিশদ ব্যাখ্যা দিবার কোনও প্রয়াস নাই। বিবুধর্োন্তরে 
হূ্যমৃত্তি বর্ণন প্রসঙ্গে উহার উদীচ্যবেশের ও বর্াচ্ছাদিত দেহের কথ। আছে 
( তৃতীয় খণ্ড, অধ্যায় ৬৭ )। মত্ত পুরাঁণে তাহার গাত্রাবরণের ও পধাবরণের 
কথ। এইভাবে বলা হইয়াছে :-_চোলকচ্ছন্ন বপুষং কচিচ্ছিত্রেযু দর্শয়েৎ। 
স্যুগ্রমমোপেত্তং চরণৌ তেজসারুতৌ (২৬১, 9)। বিগ্রহের দেহ কোথাও 
কোথাও বন্ত্রাবৃত, আর উহার ছুই চরণ তেজোরাশির দ্বারা ঢাকা । এই 
“তেজৌরাশির' ব্যাখ্যা অপর কয়টি পুরাণে দেওয়! আছে। 


৩১৮ পঞ্চোপাসনা 


আশ্রয় করিয়া বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ কিংবদস্তীকার কতৃকি রচিত 
হইয়াছিল। খঞ্ধেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সুক্তে যে তু ছহিতা 
সরণ.ার ূর্ধদেবত! বিবন্বতের সহিত বিবাহ ইত্যাদির গল্প বণিত আছে, 
উহাই পুরাণকার এই প্রকারে ব্যবহার করিয়াছিলেন। শকদবীগীয় 
সূর্যোপাসনার ভারতে প্রচলন বিষয়ে মৃতিগত পরিচয় যে এরূপ ভাবে 
পাওয়া যায়, ইহা নিশ্চয় করিয়৷ বল] যাইতে পারে। মহাভারতে 
সূর্ষপূত্র কর্ণের যে বর্ণনা পাওয়া! যায়, উহাতেও মনে হয় এ বিষয়ক 
ইঙ্গিত আছে। ইহাতে সূর্যের গুরসজাত কুস্তীর কানীন পুত্র কর্ণের 
জন্মকালে তাহার দেহ সহজাত কবচে আচ্ছাদিত ছিল। 

সৌরদিগের পুজা প্রতীক সম্বন্ধে আর ছু একটি কথা বলিয়! আমি 
এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। পূর্ণ ভারতীয় মতে সৃর্ধ্যোপাসনায় 
সূর্যের বৃত্তাকার বিশ্ব, অর ও নেমিযুক্ত চক্র, এবং সনাল ও নালবিহীন 
কমল ইত্যাদির চিত্র প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হইত। এতদ্দেশীয় প্রাচীন 
অস্কচিহ্নযুক্ত ( 93101-0211560 ) মুদ্রা এবং পঞ্চাল দেশীয় স্্যমিত্র 
ও ভান্ুমিত্রের মুদ্রা প্রভৃতি এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। তবে 
ৃষ্টাবধ প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বা তাহার সামান্য কিছু পূর্ব হইতেই যে 
সুর্যদেবতার মনুষ্যরূগী মৃত্তি পুঁজিত হইতে থাকে উহার প্রত্বতত্বগত প্রমাণ 
পাওয়৷ যায়। বন্ধে প্রদেশস্থিত ভাজ গুহা গাত্রে, ভুবনেশ্বরের নিকটস্থ 
খণ্ডগিরির অনস্তগুন্ষা গাত্রে এবং বুদ্ধগয়ার প্রাচীন মন্দির ঝেষ্টনীতে 
চতুরশ্ববাহিত রথে আসীন দ্বিতুজ দেবতার মুর্তি খোদিত দেখা যায়। 
তবে ইহা সত্য যে এই তিন স্থানে দেবতা বুদ্ধ ও জিন পূজার আঙ্গিক 
হিসাবে প্রদশিত হইয়াছিলেন। সৌর সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট দেবতার 
পূজামূতি বোধ হয় মথুরাতেই প্রথম পাওয়! যায়। 'রক্ত প্রস্তরে 
(160. 581905006 ) নিমিত যে কয়টি মুত মথুরা ও তৎপার্খববর্তা 
অঞ্চলে পাওয়। গিয়াছে সেগুলি শক-কুষাণযুগের, এবং তাহাদের আকৃতি 
হইতে বুঝ! যায় যে উহারা শকদ্বীপী প্রথায় ূর্যপূজার জন্য ব্যবহৃত 


সুর্যমৃতি বৈচিত্র্য ৩১৯ 


হইত। এগুলি ছিল সাধারণতঃ দ্বিভুজ, গাত্র ও পদাবরণযুক্ত আসন 
মৃত্তি; ইহাদের হস্তে পদ্মকোরক, দণ্ড বা খড়গ প্রভৃতি দেখানো হইত। 
এ প্রসঙ্গে ইহা বল! আবশ্যক যে মথুর। ও তন্নিকটব্তী স্থানে এ জাতীয় 
অপর কয়েকটি মৃতি পাওয়া গিয়াছে, যেগুলিকে সুর্োপাসক শান্বের 
পৃজামূতি বলিয়! নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে । আমি আমার একটি প্রবন্ধে 
এই অনুমানের সপক্ষে বুক্তি দিয়াছি। পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুয।রী 
শকদ্ীপীয় সূর্পূজা ভারতে আনুয়নকারা কৃষ্ণপুব সাম্বের অনেকাংশে 
সুর্যের অনুরূপ বিগ্রহ পূজা সৌরদিগের মধ্যে প্রচর্পিত থাকা আদে। 
অসম্ভব নহে (১1, ১. 0, 45 4944, 1109695 01 9)10192) )। 
গুপ্তযুগের উত্তরভারতীয় সর্যবিগ্রহগ্লি প্রায়ই স্থ।নক পধায়ের ছিল, 
এবং ইহাদের একচক্র রথে সপ্তাশ্ব যোজিত থাকিত | অতি হ্ুন্দরভ।বে 
নি্নিত ছুইটি প্রক্ষুট সনাল পদ্ম ইহাদের হস্তে দেওয়া হইত। উত্তর 
গুপ্ত ও বিশেষ করিয়া গুপ্ত পরবতী যুগে সূর্য বিগ্রহগ্তপির পারবার 
সংখ্য। বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেবমু্ডির সম্মুখে ও পার্শে তাহার সারথি 
অরুণ ( মধ্যযুগীয় মুন্তিশাস্ত্রে ইহাকে কখনও কখনও অন্তর বলা 
হইয়াছে, অনুরুর অর্থ যাহার উরুর নিগনভাগ ব! পদ নাই), মহাশ্বেতা 
বা৷ পৃথিবী, রাজ্বী ( সংজ্ঞা ), ছায়া, নিক্ষুভা ও সুচনা নামক সধের 
পত্বীগণ, দণ্ডী ও পিঙ্গল প্রভৃতি অনুচর ( বিভিন্ন মৃতিশাস্তরে সূর্যানূচরদের 
ভিন্ন ভিন্ন নাম যথ ক্কন্দ, শ্রোঘ ইত্যাদি পাওয়া যায়), অন্ধকার 
বিনাশকারী উষা ও প্রত্যুষ! দেবীদ্বয় প্রভৃতি প্রদশিত হইতে থাকেন। 
দক্ষিণ ভারতীয় সূর্যমৃতিগুলির এত বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্টা ছিল না। খুন 
সংক্ষেপে ভিন্ন ভিন্ন যুগে মূর্যদেবতার বিভিন্ন দূপ কল্পনার সঙ্গদ্ধে 
যাহা! বল! হইল, উহা! হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই বিচিত্র দেব- 
বিগ্রহগুলি ভারতীয় ও অভারতীয় স্র্যোপাসনার কিনূপভাবে সংনিশ্রণ 
হইয়াছিল সে বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করে। আধুনিক ক!লে ভারতবর্বে 
একাত্্িকা সূর্যপৃজার প্রচলন আর নাই। কিন্তু আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন 
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বিশেষ করিয়া ম্মার্তমতাবলম্বী হিন্দুর নানাবিধ ধর্মাচরণের মধ্যে ইহা 
পূর্ভাবে বর্তমান। বাংলাদেশের “ইতুপুজা” (অনেকের মতে “তু” “মিতু? 
বা “মিত্র শব্দের অপভ্রংশ ) এবং বিহার ও উত্তর প্রদেশীয় ভারতবাসীর 
ছট্পরব' প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পূর্বযুগের 
নূর্যে'পাসনা আত্মগোপন করিয়া আছে। 


চপ আঞ্যাজস 
স্মার্ত পঞ্চোপাসন৷ 


এই গ্রন্থের ছ্িতীয় হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায় অবধি দ্বাদশটি 
অধ্যায়ে পঞ্চেপাসনার প্রত্যেকটির রূপগত বৈশিষ্ট্য পৃথক্‌ পৃথক 
ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । সর্বশেষ চতুর্দশ অধ্যায়ে পাঁচটি 
উপাসনার সমন্বয়স্থচক প্রকৃতি সম্বন্ধে যংকিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক । 
বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রধান উপাম্ত দেবতার 
রূপ বিশ্লেষণ কালে দেখানো হইয়াছে যে এইরূপ এক একটি 
দেবতার পূর্ণ রূপায়ণে কত বিচিত্র উপাদান কার্ধকরী হইয়াছিল; 
গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর সম্প্রদায়তুক্ত উপাসকবৃন্দ 
তাহাদের নিজ নিজ ইঞ্টদেবতার রূপ কল্পনায় এক দেবতার সহিত 
অন্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুহ আরোপ করিয়াছিলেন। 
দেবতা পরস্পরের মধ্যে কল্পিত নানারূপ সম্পর্ক যে প্রধ/নতঃ কিংবদস্তী- 
মূলক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যেমন শিব ও শক্তি বা শিব 
ও গণপতির স্বামী-স্ত্রী বা পিতা-পুত্র সম্পর্ক, মহাকাব্যকার ও 
পৌরাণিক কিংবদস্তীকারগণ সর্তোভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। কি্ 
এই সকল কল্পিত সম্পর্কের উৎস যে ইহাদেরই উর্বর মস্তি্ষ ব্যতীত 
অন্য কিছু নহে ইহা বলা চলে না। ইহাদের উৎস সন্ধানে আমাদের 
বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে পৌছাইতে হয়। বাজসনেয়ী সংহিতায় 
ও তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে রুদ্র (শিবের বৈদিক প্রতিরূপ ) অন্থিকার 
( শক্তির অন্যতম নাম ) ভ্রাতা, এবং কিঞ্চিং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে 
তাহার স্বামী বলিয়। নিদিষ্ট হইয়াছেন। রুদ্র যে মরুৎগণের পিতা 
একথা! বেদের কোনও কোনও অংশে উক্ত আছে। এই সম্পর্ক খুব 
সম্ভব পৌরাণিক যুগে শিব ও গণের অধিপতি গণেশের সম্পর্ক নির্ধারণে 
সাহায্য করিয়াছিল, এ কথ। আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি। বৈদিক 
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বিু সর্ষের আদিত্যরূপের এক প্রকাশ, ইহ! সর্বজনবিদিত । বৈদিক 
যুগে বিঞু ও শক্তির মধ্যে কোনও সম্পর্কের বিষয় বণিত না হইলেও, 
বেদোত্তর যুগে শক্তির এক প্রকাশ বাস্দেব-কৃষ্ণ-বিষ্ণুর ভগিনী রূপে 
কল্পিত হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যে রুদ্র কোথাও কোথাও আদিত্য 
গোষ্ঠীর অন্তভূক্তি হইয়াছেন? সুতরাং বিষ্ণুর সহিত ইহার সহজাত 
সম্পর্ক বর্তমান থাক! অসম্ভব নহে। এদিক দিয়! বিবেচনা! করিলে 
দেখা যায় যে পুথক্ভাবে গৃহীত পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন 
সুখ্য ইষ্ট দেব দেবীর আদি রূপগুলির পরস্পরের মধ্যে মিলন প্রবণতা 
সন্প্রদায়গত উপাসনার প্রবর্তনের পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল। পরে 
ভক্তিবাদের পূর্ণতর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন পুথক্‌ পৃথক্‌ ভক্তিপাত্র 
বা ভক্তিপাত্রীকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন উপাসক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল, 
তখন ব1 তাহার অল্পকাল পর হইতেই এই পার্থক্যের মধ্য হইতে 
এঁক্যের ও সমন্বয়ের চেষ্টা আরম্ত হইল। উপাস্ত দেব দেবীর মধ্যে 
কল্পিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে এই চেষ্টার সহায়ক হইয়াছিল, এ অনুমান 
অযৌক্তিক নহে। 

কিন্তু সম্প্রদায়গত এঁক্য ও সমন্বয় সাধনের প্রধানতম সহায়ক 
ছিল স্মৃতিশান্ত্রসমৃহ এবং ইহাদিগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতজীবন ম্মার্ত 
সম্প্রদায়। স্মৃতি শাস্ত্র শ্রুতি বা বেদ হইতে পৃথক্‌, এবং ব্যাপক 
অর্থে ইহা ছয়টি বেদাঙ্গ, শ্রোত ও গৃহস্থ ্রাবলী, ধর্মশাস্ত্, মন, 
যা্ঞবঙ্ধ্য প্রভৃতির ন্মৃতিগ্রন্থ, মহাকাব্যদ্য় ( এগুলি ইতিহাস নামে 
অভিহিত), বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণ এবং নীতিশাস্ত্র-সমূহ 
ইত্যাদিকে বুঝাইত। আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পনন হিন্দুগণ সাধারণতঃ তাহাদের 
ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় এই সকল গ্রন্থাদিতে লিখিত ভিন্ন ভিন্ন 
অনুশীসনের এবং বিধি নিষেধের দ্বারা পরিচালিত হইতেন। এদিক 
দিয়া বিচার করিতে গেলে তাহাদের গোষ্ঠীগত এঁক্যের কথ স্বভাবতই 
মনে পড়িবে। কিন্তু ইহাও সত্য যে তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার 
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তাহাদের ধর্মজীবনে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়। ভিন্ন ভিন্ন উপাসক 
সপ্রদায়ের অন্তভূক্ত হইতেন। দীক্ষিত বৈষ্ণব, দীক্ষিত শৈব প্রভৃতি 
উপাসকগণ 'এইরূপে ধর্মজীবনের দিক দিয়া পরস্পর হইতে পৃথক্‌ হইয়' 
পড়িলেও, ব্যবহারিক জীবনে অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের পরস্পরের মধো 
এক্য কোনও সময়ে ছিন্ন হয় নাই। এই 'এক্য হইতে আবার ক্রমশঃ 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের মধো ধর্মের দিক দিয়াও সময় সাধিত 
হয়। এখানে আরও একটি বিষয়ের প্রতি আমাদিগকে দি দিতে 
হইবে। বনু পূর্ব হইতেই অনেক হিন্দু মনীষী ও চিন্তাণীল বাক্তি- 
দিগের মধ্যে এ ধারণা ছিল যে মত ও পথ বিভিন্ন হইলও সকলের 
লক্ষ্য একই। উপাসকগণ পুথক্‌ পৃথক্‌ মুখ্য দেবতার উপাসনা 
করিলেও তাহার 'অনেকে এক ঈশ্বরের বু নাম ও রূপ সম্বন্ধে সচেতন 
ছিলেন। শ্রুতিতে উক্ত “একং স্বিপ্র। বুধ! বদস্তি'র প্রকৃত তাংপর্য 
তাহারা কোনও দিন বিশ্বৃত হন নাই, এবং ঠহ|।দের নিজ নিজ ইষ্ট 
দেবতার মধ্যে যে অন্ত সম্প্রদায়গত দেবতাদ্িগের প্রকাশ ছিল উহা 
তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করিতেন। শ্রীমগ্থগবদ্গীতায় 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য । ইনার সপুম 
অধ্যায়ের ২১ শ্লেরকে, নবম অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে এবং অন্যত্র তাহ।কে 
দিয়া বলানো হইয়াছে যে বিভিন্ন দেবতার ভক্তগণ যখন ভক্তিভাৰে 
তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ইষ্ট দেবতার পুজা করেন, তখন তাহ|রা নিজ নিজ 
বিধি অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের পৃজা করেন। গীতা স্)তিশান্ত্রের অন্যতম 
প্রামাণ্য গ্রন্থ ও প্রস্থান ত্রয়ের মুখ্যতম প্রস্থ।ন। সুতরাং হহার 
সাক্ষ্ের মূল্য খুব বেশী। এ সম্বন্ধে কৃঘঃ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রে!দয়ের 
একটি উক্তিও উল্লেখযোগ্য । নাটকে বলা হইয়াছে যে বৈষ্ণব, শৈব ৪ 
সৌরগণ দেবী সরম্বতীর অধীনে থাকিয়া সেনাপতি মহামোহের অধীন 
বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাকদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন। ইহার 
পঞ্চম অহ্কে শান্তিদেবী প্রশ্ন করিতেছেন যে বৈষ্বাদি বিভিন্ন 


৩২৪ পঞ্চোপাসনা 


মতাবলম্বিগণ কিরূপে তাহাদের পরস্পরের ভিতর পার্থক্যবোধ বিস্মৃত 
হইয়া একত্র হইলেন ? ইহার উত্তরে শ্রদ্ধাদেবী বলিতেছেন যে বিজ্ঞ 
ব্যক্তিরা ভাল রূপেই জানেন যে এই সকল সম্প্রদায়ভূক্ত উপাসকগণ ও 
তাহাদের ধর্মদর্শন আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন 
হইলেও তাহাদের মধ্যে সত্যকারের কোনও বিরোধ নাই ; উপাসকদিগের 
আগমশান্ত্র সকল নানা পথের কথা বলিলেও সকল জলপ্রবাহ যেমন 
সমুদ্রে প্রবেশ করে তেমন এই বিভিন্ন পথ ও মত জগদাশ্বরের দিকেই 
তাহাদিগকে লইয়া যায়।১ ইহার পরিপোষক যুক্তি আমরা বৈষ্ণব 
শৈবাদি উপাসকদিগের মুখ্য ইষ্ট দেবতাগণের উদ্দেশ্টে রচিত স্তব বা 
স্তোত্রসমূহ বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া পাঠ করিলেই বুঝিতে পারি। এই 
সকল স্তবস্তরতিতে এক সম্প্রদায়ের দেবতা অন্য সম্প্রদায়ের দেবতার 
সহিত একাত্বীভূত হইতেন। কিংবদন্তীকারগণও এ বিষয়ে যথেষ্ট 
সাহায্য করিতেন। হরি-হর, শিব-শক্তি, শিব-স্র্য, বিষু-সূর্য প্রভৃতি 
দেবতা সমন্বয় সন্বদ্ধে তাহারা কাহিনী রচন! করিয়। সর্বাম্রক সমন্বয় 
সাধনে যত্ববান হইতেন। সমন্বয়।ত্বক পূজাপ্রতীকগুলিও (951)066 
10005 ) কিরূপে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকাল হইতে এই বিষয়ে এক 
কার্ধকরী অংশ গ্রহণ করিয়াছিল দে কথা একটু পরে বলিতেছি। 


১ নাটকের পঞ্চমান্কে বিষুতক্তি সকাশে শ্রদ্ধা দেবী সরস্বতী ও তাহার 
অন্গচরবর্গের ( বৈষ্ণব শৈবসৌরাদয়ঃ ) সহিত মহামোহের অধীনস্থ কাম 
ক্রোধাদির সংগ্রামের বিবরণ প্রদান কালে শান্তিদেবী প্রশ্ন করিতেছেন, অয়ে, 
কথ পুনঃ স্বভাব প্রতিদ্বান্দনামাঁগমীনাং তর্কানাং চ সমবাঁয়ঃ সম্পন্নঃ। তখন 
শ্রদ্ধ! উত্তর করিতেছেন £ আগমানাং চ তত্বং বিচারয়তামবিরোধ এব। 
তথাহি-_ 
তৈস্তৈরিব সদাগমৈ: শ্রুতিমুখৈরন্নানাপথপ্রস্থিতৈ-_ 
গম্যোহসৌ জগদীশ্বরে! জলনিধির্বারাং প্রবাহৈরিব। 

( প্রবোধচন্দ্রোদয়, নির্ণয় সাগব সংস্করণ, পৃঃ ১৭২-৪ ) 


পঞ্চদেবতা পুজা ৩২৫ 
দীক্ষিত স্মার্ত উপাসক উল্লিখিত নানা কারণে একত্রে পঞ্চোপাসকরূপে 
পরিণত হইয়াছিলেন। আনন্দগিরিকৃত শঙ্করবিজয় কাব্যে শঙ্কর চাধ- 
কর্তৃক গাণপত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়তৃক্ত উপাসকগোর্ঠীর পরাজয়ের 
যে সব কাহিনী বর্ণিত আছে, উহার প্রত্যেকটির শেষে বল! হইয়াছে যে 
ইহারা পরমগ্ডরু ( শঙ্করাচার্ধ ) কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া স্টাাকে প্রণাম 
করিয়া তাহার শুদ্ধাদতবাদনিরত স্নান ও পঞ্চপূজাদি সংকর্মপরায়ণ 
শিষ্তে পরিণত হইয়াছিলেন ( ইত্যুপদিষ্টাস্তে পরমগ্ডরুং নত শুদ্ধাদ্বৈত- 
বিদ্যানিরতাঃ স্ানপঞ্চপূজাদিসংকমিণঃ শিষ্যা বভবুঃ ; শঙ্করবিজয়, পঃ 
১২৯)। আনন্দগিরির উত্তি অনুযায়ী বলিতে হয় যে শঙ্গরাচাধ 
প্রখ্যাত অছৈতবাদী বৈদাস্তিক হইলেও বাবহারিক জীবনে স্মার্ত 
পঞ্চোপাসক ছিলেন। 

সনাতনপন্থী হিন্দুগণ প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত, শ্রোত ও স্মার্ত। 
শেষোক্ত বিভাগের সংখ্যা অত্যধিক এবং ইহাদিগের মধ্যে দীক্ষিত ও 
অদীক্ষিত সকলেই প্রায় পঞ্চপূজাপরায়ণ ছিলেন। কোনও বিশেষ 
দেবতামন্ত্রে দীক্ষিত স্মার্ত উপাসক পুজাকালে শরাহার ইষ্টদেবতাকে 
স্বভাবতই প্রাধান্ত প্রদান করিতেন; কিন্তু তিনি পঞ্চোপাসণার 
বিষয়ীভূত অন্যান্য দেবতাকেও গুহার হৃদয়ের অদ্ধা ভক্তি সমর্পণ 
করিতে পরাজ্ুখ হইতেন না। নিত্যাহ্নিক প্রভৃতি কা্ধেও যেরূপ 
তিনি নিজ ইঞ্টদেবতা ব্যতীত অন্য চারি দেবতাতে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, 
সেরূপ নৈমিত্তিক কার্ষেও স্মার্ত গৃহস্থের বাটীতে পুরোহিত “গণেশাদি 
পঞ্চ দেবতাভ্যো নমঃ, মন্ত্র পাঠ করিয়। ফুল জল অর্থ্যাদির দ্বারা 
পঞ্চ দেবতার পূজ। করিতেন এবং এখনও করেন। আহ্িক সন্ধা- 
বন্দনাকালে স্মার্তপুজক কি ভাবে পঞ্চদেবতার উপাসনা করেন, উহার 
খুব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঢ81001727 তাহার 48 0421075010৮ 
7611510%5 111200%6 01 10416 গ্রন্থের ২৯৩ পু্গায় দিয়াছেন। 
তিনি বলিতেছেন, “00955. 01 90006 810. 10)609] 551010015, 


৩২৬ পঞ্চোপসন। 


00185197095, 0 2210021)210 0065, 102 0 0520. 10 
12101250176 052 01511716165. 10010 117852 01: 5510001 ০01 
07০ £০0 10010 60০ ড৮01:51)10921 016615 15 1018060 11 
076 016:6, 2190 005 ০0676: 1000: 815 50 52 ৪5 00 
0োা। 2 30119216 8100100 006 0170:91 95016. ইহার অর্থ 
এইরূপ,মুক্তি কিংবা প্রস্তর বাঁ ধাতুখণ্ডরূপ প্রতীক, কিংবা অস্কিত 
চিত্র অথবা! মৃৎপাত্রসমূহ ( পঞ্চ ) দেবতার প্রতিভূম্বরূপ রাখা হয়। 
যে দেবতা উপাসকের সর্বাপেক্ষা প্রিয় উহার মূত্তি বা প্রতীক মধ্য. 
ভাগে রাখিয়া অপর চারিটি দেবতার মুক্তি বা প্রতীকগুলিকে উহার 
চারি পার্খে এমন ভাবে সাজানো হয় যাহাতে কেন্দ্রস্থ মৃত্তি বা 
প্রতীকসহ সেগুলি একটি চতুক্ষে৫ণের রূপ ধারণ করে। এখানে বলা 
আবশ্যক যে গ্রন্থকার যেখানে পূজকের পছন্দমত দেবতাকে কেন্দ্রস্থ 
করার কথা বলিয়াছেন, সেখানে উহার প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে যে 
মধ্যস্থিত প্রতীকরূপী দেবতার দীক্ষিত উপাসক হিসাবে স্মার্তপুজক 
তাহার ইষ্টদেবতাকে সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক স্থান দিয়া থাকেন ।; 

এই গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে তন্ত্রসারে বণিত পঞ্চায়তনী দীক্ষা 
নামক অন্যতম তান্ত্রিক দীক্ষাবিধির কথা বলা হইয়াছে । যামল 
হইতে কষ্জানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় নিয়লিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত 
করিয়া তান্ত্রিক শক্তি উপাসকের এই বিধি অনুযায়ী পৃজাক্রমের 
কথ। বলিয়াছেন £-_ 





১. মুগা0009: পঞ্চদেবতাঁর সাধারণ পূজা! প্রতীকগুলির এইরূপ পরিচয় 
দরিয়াছেন। বিষ্ণুর : শালগ্রামশিলা, শিবের : নর্মদেশ্বর প্রস্তর ( ইহাকে বাঁণ 
লিও বল! যাইতে পারে )১ দেবীর : একখণ্ড ধাতু বা দক্ষিণ ভারতের 
একটি নদীতে প্রাপ্ত ব্বর্ণরেখ। নামক প্রস্তরথণ্ড; স্থর্যের : হয় বৃত্তাকার সুর্বকাস্ত 
প্রস্তর, নয় একখণ্ড স্কটিক; গণেশের : আরা (বিহার প্রদেশস্থ )র নিকটবতী 
নদীতে প্রাধ্ধ স্বর্ণভদ্র নামক প্রস্তর ফলক । 


পঞ্চায়তন পূজা ৩২৭ 


ভবানীস্ত যদ মধ্যে এশান্তামচ্যুতং ধজেৎ | 
আগ্নেষ্যাং পার্বতীনাথং নৈষত্যাং গণনায়কঃ। 
. বাক়ব্যাং তপনঞ্ধৈব পৃজীক্রমঃ উদহৃতঃ ॥ 

( তন্ত্রসার পৃঃ ১১৮) 
অর্থাৎ, মধ্যে (আধার মধ্যে ) ভবানী, ঈশান কোণে বিঝু ( অত ), 
অগ্নিকোণে উমাপতি শিব, নৈঝত কোণে গণপতি এবং বায়ুকোণে 
তপন (সূর্য) কে অর্চনা করিবে; ইহাই ( পঞ্চায়তনী দীক্ষা সম্মত ) 
গৃজাক্রম বলিয়া ব্িত। শাক্ত সম্প্রদায়ভৃক্ত উপাসকের পক্ষে 
দেবী ভবানীকে কেন্দ্রস্থ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু তন্বনারকার সঙ্গে 
সঙ্গে ইহা বলিয়াছেন যে যখন গোবিন্দ, শিব, সূর্য এবং গণেশকে 
একৈক ক্রমে কেন্দ্রস্থ করা হইবে তখন চতুষ্পার্শস্থ দেবতার অবস্থান 
পরিবতিত হইবে । ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝ! যায় যে গ্রন্থকার দীক্ষিত 
স্মার্ত পঞ্চোপাসকদিগেরই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়!ছেন। তন্্রসাবের 
অন্থস্থানেও ন্মার্ত পঞ্চোপাসনার কথা আছে; ঝহুলাভয়ে উহার 
বিশদ আলোচন। এখানে করা হইল না। প্রসঙ্গত; উনবিংশ শত।ব্দীর 
দ্বিতীয় ভাগে একজন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিত মহারাষ্ট্র দেশে ম্ম্ত 
পঞ্চোপাসনার বিষয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সয় করিয়। নিজ গ্রন্থে 
উহার বিবরণ দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিছেছি। 
পঞ্চায়তন পুজায় পাঁচটি শিল! ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; শালগ্রাম ও 
বাণলিঙ্গ বিষুণ ও শিবের, একখণ্ড ধাতু প্রস্তর শক্তির, এক খণ্ড ক্ষটিক 
সুর্যের এবং রক্তবর্ণ প্রস্তর গণেশের প্রতীক । এগুলি একটি বৃত্তাকার 
মুক্তাবরণ ধাতুপাত্রে বিভিন্ন ক্রমে ( উপাসকের ইট্টদেবতা অনুযায়ী ) 
সাজাইয়৷ পূজার নামই পঞ্চায়তন পুজা । পুজাপ্রতীকগুলির ধাতুপাত্রে 
স্থাপনের ভিন্ন ভিন্ন ক্রম তন্ত্রসারোক্ত পাঁচটি পুথক্‌ ক্রমের সহিত মিলে। 
পঞ্চায়তন পাত্রের এক পার্থে একটি ঘণ্টা, অপর পার্থে একটি শখ 
এবং নিকটে নিম্নে ছি্রযুক্ত একটি কলদ রক্ষিত থাকে ; সছিদ্র কলসের 


৩২৮ পঞ্চোপাসন। 


জলে পুজা প্রতীকগুলিকে স্নান করানো হয় বলিয়া ইহার নাম 
অভিষেক কলস। উক্ত ধাতুপাত্রের নিকটে আর একটি ধাতুপাত্রে 
তুলসী (বিষুরপুজাব জন্য ), বিশ্বপত্র (শিব, শক্তি ও গণপতি 
পূজায় ব্যবহৃত ), ন|নাবপ পুষ্প, চন্দন, দুর্বা ইত]দি রক্ষিত থাকে। 
সাধারণ তান্ত্রিক পুজাক্রম যথা আচমন, গণপতি বন্দন (এ গণপতি 
খণ্েদের দ্বিতীয় মগ্ডলেব ২৩ স্মৃক্তে স্তুত ব্রন্মণস্পতি-বৃহম্পতি স্ববপ ), 
ম্যাস, আসন শুদ্ধি, জলশুদ্ধি, শঙ্খ ঘটাদির পুজা ও ঘণ্টাবাস্ করিয়া 
উপাসক পঞ্চদেবতাকে ষোড়শোপচারে পুকষসূক্তেব ( খণ্েদ, ১০+৯০ ) 
যোডশ অনুবাক একৈকক্রমে মন্তরূপে পাঠ কবিয়া পুজা করেন।১ 
এখানে বলা আবশ্তক যে এই পুজাক্রম যে শুধু পঞ্চায়তন পুজাতেই 
ব্যবহৃত হইত বা হয় তাহা নহে; ইহা সাধাবণতঃ পুথক্‌ ভাবে 
দেবদেবীব পূজায় বা অংশতঃ সন্ধ্যা বন্দনায়ও আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন 
হিন্তু কর্তৃক অনুশ্যত হইয়া থাকে ।২ 

পঞ্চায়তন পুজার প্রত্ুতাত্বিক যে সকল নিদশন অগ্যাবধি পাওয়া 
গিয়াছে, সে সম্বপ্ধে এখন কিছু বল! প্রযোজন। এই নিদর্শনগুলি 
প্রধানতঃ মধ্যযুগীয় মন্তি ও মন্দিবসংক্রান্ত। প্রথমে বিহার প্রদেশের 

১ ষোডশোপচার নিম্নলিখিত রূপ: (১) আবাঁহন, (২) আসন 
( তুলমীপত্র ), (৩) পাগ্য ( পদ প্রক্ষাপনার্থ জল ), (৪) অধ্ধ্য (সচন্দন 
র্বা ও অক্ষত অর্থাৎ আতপ চাল ), (৫) আচমনীয় (জল), (৬) স্নান 
( দধি, দুগ্ধ, ঘ্বত, মধু ইত্য।দি মিশ্রিত জলের সাহাষ্যে ), (৭) বস্ত্র (তুলসী- 
পত্র), (৮) উপবন্ত্র (তুলসীপত্র ), (৯) গন্ধ (চন্দন), (১০) পুষ্প, 
(১১) ধৃপ, (১২) দীপ, (১৩) নৈবেছ্ (১৪) প্রদক্ষিণ, (১৫) মন্তপুষ্প 
(শাস্োক্ত মন্ত্র পাঠসহ পুষ্প প্রদান ), ও (১৬) প্রণাম । 

২ 170121০ ড/11119705 তাহার 191121085 270821% ৫71৫ 186 ঠাঃ 
17৫:4 নামক গ্রন্থের ৪১১-১৬ পৃষ্ঠায় মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তিনি যে 
পধশাযতন পূজ। দেখিয়াছিলেন উহার উপরিলিখিতরূপ ব্বিরুণ দিয়াছেন। 


পঞ্চায়তন পূজাপ্রতীক ৩২৯ 


এক অংশে প্রাপ্ত এবং অধুনা [00197 7/05০010এ রক্ষিত একটি 
শিবলিঙ্গের কথ! বল। যাইতে পারে । [/05০810)এর নধিপন্রে ইহাকে 
চত্মুখ শিবলিঙ্গ বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছিল, কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। 
মধ্যস্থ শিবলিঙ্গের চতুষ্পার্শে গণপতি, বিষু, পাবতী ও সের মু্তি 
খোদিত আছে। ইহার এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে আমাদিগকে জান ইয়া 
দিতেছে যে কেন্দ্রস্থ শিবলিঙ্গ সমেত ইহা বিহারবাসী কোনও প্রাচীন 
স্মার্ত পঞ্চোপাসকের পুজা প্রতীক। শিবলিঙ্গ মধ্যে থাকায় ইহ। 
অনুমান করা আদৌ অসঙ্গত নহে যে এই স্মর্ত পঞধ্চোপ।সক শৈবমন্ত্ 
দীক্ষিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমি কাশীর এবং উহ।র পা্শবত্তা 
অঞ্চলে প্রাপ্ত কতকগুলি ভাক্র্যনিদর্শনের প্রতি পাঠকবর্গের পুষ্টি 
আকর্ষণ করিব । এগুলির আয়তন দৈধ্যে ৩১ কুটের অনধিক ও ভিত্তিতে 
ইহাদের পরিধিও প্রায় এরূপ, এবং ইহাদের আকৃতি ক্ষুদ্র রেখমন্দিরের 
অনুরূপ। ইহাদের শিখরের নিয়ভাগে চারিপার্থ্ে চারিটি ছোট ছোট 
নাতিগভীর মন্দির প্রকোষ্ঠ (77101১6 ) উৎকীর্ণ, এবং এই প্রকোষ্ঠ- 
গুলির মধ্যে যথাক্রমে গণপতি, বিষু সূর্য ও উমা-মহেশ্বরের মৃতি 
খোদিত রহিয়াছে । এই ক্ষুদ্রাকৃতি ভাস্কর্য নিদর্শনগুলিও যে স্মার্ত 
পঞ্চোপাসনার প্রতীক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থ|কিতে পারে না । 
উমা-মহেশ্বরের একত্র মৃতি শৈব-শাক্ত উপাসনার এবং গণপতি, বিষু ও 
সূর্যের মৃন্তি একৈকভাবে গাণপত্য, বৈষ্ণব ও সৌর উপাসনার প্রতীক । 
এই জাতীয় নিদর্শনগুলি যে ম্মার্ত পঞ্চোপাসকদিগের পুজাকার্ে 
ব্যবহৃত হইত এ অনুমান খুবই সঙ্গত। ইহা ত গেল পুজার জন্য 
ব্যবহৃত সমন্বয়-সমর্থক মৃত্তি ও ক্ষুদ্র মন্দিরগুলির কথ|। কিন্ত 
মধ্যযুগের ভারতের, বিশেষ করিয়া মধ্য ও পুধ ভারতের, অংশবিশেষে 
যে সকল মন্দির-সস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদিগের কতকগুলি 
উপরি লিখিত স্মার্ত পুজাবৈশিষ্টের পরিচয় দেয়। 

ইপ্ডো-এরিয়ান স্থাপত্যশৈলীর এই জাতীয় মন্দির-সংস্থা পঞ্চায়তন 


৩৩০ পঞ্চোপাসন৷ 


পর্ধায়ে ফেলা হয়। ইহার মধ্যভাগে শিব, বিষু, দেবী বা সুর্যের 
মূল মন্দির, এবং মন্দির চত্বরের চারিকোণে পঞ্চোপাসনার অপর 
চারিটি দেবতার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত। এই পর্যায়ভূক্ত 
মন্দিরাবলীর অন্যতম প্রাচীন দেবগৃহ উড়িস্যা প্রদেশের মুখলিঙ্গমন্থ 
মুখলিগেশ্বরের শিবমন্দির । ইহা! খুষ্টায় নবম-দশম শতকের; ইহার 
কেন্ত্রস্থলে শিবের মন্ৰির, এবং চত্বরের চারিকোণে চারিটি ছোট ছোট 
মন্দির। মধ্যভারতের খাজুরাহোর চন্দেল্লবংশীয় নৃপতিগণ খৃষ্টীয় দশম 
শতকের মধ্যভাগ হইতে খুষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগ পধ্যন্ত 
একশত বৎসরের মধ্যে বন্থু বিচিত্র মন্দির নিমাণ করাইয়।ছিলেন। 
ইহাদিগের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের, এবং ইহাদের মধ্যে ছুইটি 
স্পষ্টতঃ পঞ্চায়তন পর্যায়ভূক্ত । এ ছুইটি বিশ্বনাথ শিবমন্দির ও 
চতুতূজ বিষুরমন্ৰির ; ইহাদের কেন্দরস্থলে যথাক্রমে শিব ও ঝিষ্ুর 
নাতিবৃহৎ মন্দির 'এবং চাঁরিকোণে অপর চারিটি দেবতার ক্ষুত্র মন্দির । 
ভূবনেশ্বরের বহুসংখ্যক শিবমন্দিরের মধ্যে খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে উডিষ্যারাজ উদ্ভোতকেশরীর মাতা রাণী কোলাবতীর আদেশে 
নিগিত ব্রন্ষেশ্বর শিবমন্দির পঞ্চায়তন জাতীয়। রাজপুতান।র ( বর্তমান 
রাজস্থান প্রদেশ ) যোধপুব সহরের ৩২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত 
ওসিয়া গ্রামে নাতিবৃহৎ কিন্তু অনবদ্থ স্থাপত্যশৈলীর পরিচায়ক ব্রাহ্মণ 
হিন্দুধর্মসংক্রাস্ত অনেকগুলি দেবমন্বির দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইহাদের 
মধ্যে কয়েকটি এই পযায়ের, এবং একটির মূল মন্দিরস্থ গর্ভগুহে 
হরি-হর দেববিগ্রহ অবস্থিত। এই বৈষ্ণব-শৈব সম্প্রদায়ের সমন্বয়াত্মক 
দেবধিগ্রহ সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বল! হইবে, কিন্তু এখানে ইহা 
বল! আবশ্যক যে ম্মর্ত পঞ্চোপাসন। সংক্রান্ত মন্দির-সংস্থার মুখ্য 
বিগ্রহটিও সমন্বয়স্চক। ওসিয়ার অপর ছুই একটি পঞ্চায়তন মন্দিরের 
মধ্যে সপ্তম সংখ্যক মন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহার মূল 
মন্দিরে সৃর্যবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, এবং অন্য চারি দেবতার ক্ষুত্র মন্দিরগুলি 


পঞ্চায়তন মন্দির ৩৩১ 


ষুখ্য সূর্যমন্দিরের সহিত বারান্দার দ্বার! যুক্ত। এই মন্দির-সংস্থার 
শিল্পকলা অতি মনোরম, এবং ওসিয়াস্থ অন্কা মন্দিরগুলির কাককাধ 
অপেক্ষা উন্নত। ইহাদের নির্মাণকালও অপেক্ষাকৃত প্রাচীন-_ 
আনুমানিক খুষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাববী। ইহব কিছু পবে ভারতের 
দূর উত্তরে কাশ্মীর প্রদেশে তথাকার উৎপলবংশীয় স্মার্ত বিষুভক্ 
নরপতি অবস্তীবর্মণের (৮৫৫--৮৮৩ খুষ্টাব্) সময়ে নিমিত অবস্তী- 
স্বামী বিষণ মন্ৰিবটির কথা বলা আবগ্তক। ইহ|ও স্মার্ত পধেণপাসনা 
সংক্রান্ত, এবং ইহার মধ্যস্থ মুখ্য বিধুমন্দিরেব চ।বিকেো।ণে চাবিটি ক্ষ্র 
দেবমন্দির অন্য চারি দেবতার অবস্থান স্চিত করিতেছে । জ্ঞান 
এক্ষেত্রে মুখ্য ও গৌণ মন্দিরগুলি পরস্পর সংযুক্ত নহে। ইহার 
ন্যনাধিক তিন শতাব্দী পরে নিমিত দাস্্ণাত্যের নামিক গিলাম্ত 
সিনন।র গ্রামের গোণ্ডেশ্বর শিব মন্দিবটি পঞ্চার়তনী পর্যায়ের ; এ জীতায় 
মন্দির দাক্ষিণাতো অধিকসংখ্যক পাঁওয়া যায় না১। 101001)01 
স্মার্ত উপাসনাসংক্রান্ত সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু মন্ধ্রিগুলির 
ছুই প্রধান বিভাগের কথা বলিয়াছেন, একটি ম্মর্ত ও অপরটি 
সান্প্রদায়িক। তাহার মতে স্ম।মন্দিরের পুজাবিধি বৈদিক, কিন্তু ইহা 
সর্বাংশে সত্য নহে। পুজাক্রমে যে বৈদিক মন্ব ব্যব্গত হইত উহ|র 
কথা একটু আগেই বলিয়াছি। কিন্তু হন নানাবিধ নিয়ম তিক 
পর্যায়ের ছিল। 17781001791 প্রসঙ্গত: বলিয়াছেন যে উন্ধগ ভাবে 


রর সা 


১ উড়িস্ক। প্রদেশের মুখলিঙ্গেবর ও ব্রন্ষেশৰ মরি আমি শিজষে 
দেখিয়াছি । খাজুবাহো, অবস্তীম্বামী ও নিম্নার মান্দব সংস্থা গুপির বণন। 
আমি 72210 81 ১ মহাশয়ের 10110 /101765126 138011156 0174 
17170 গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছি । ওপিয়া মন্দির কয়টি সম্বন্ধে আমি 
ভারতীয় বিছ্যাভবন হইতে প্রকাশিত 1776 111১9) ৫7৫ ০156 006 
174107 28016, ৬০1. ৬ এ শ্রীপরসীকুমার সরস্বতী মহাশ্র লিখিত ভারতীয় 
স্থাপত্য বিষয়ক অধ্যায় হইতে সাহাধ্য লইয়[ছি। 


৩৩২ পঞ্চোপাসন। 


এখন বিশুদ্ধ ম্মার্তমন্দির খুব অল্লই দেখিতে পাওয়া যায়। গুজরাটের 
এখনকার শিবমন্দির গুলিতে, শিবলিঙ্গ ব্যতীত (প্রধান গর্ভগুহে ), 
দেবী, গণেশ, কৃর্মরূপী বিষুর মৃতি দেখ! যায়। স্র্যের কোনও বিগ্রহ 
দেখা যায় না, কারণ তিনি প্রত্যক্ষ দেবতারূপে পুজিত হন। ইহা! 
স্বীকার্য যে এখন অধিকাংশ স্মার্তই শৈবসম্প্রদায়তুক্ত, যদিও বৈষ্ণব ও 
শাক্ত সম্প্রদায়তূক্ত ম্মার্তও দেখ যায়। সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায়- 
তুক্ত স্মার্ত এখন বড় দেখা যায় না। 
স্মার্ত পঞ্চোপাসনার সাহিত্যগত, ব্যবহারিক ও প্রেত্বত।ত্বিক 
আলোচনার পর ইহার বিবর্তনে আরও যে এক উপাদান সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিল সে সম্বন্ধে কিছু বল! প্রয়োজন । প্রাচীন ভারতে 
খষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার পর কিছু পূর্বে এবং পরে যবন, শক,পহলব, কুষাণ 
ও হুণ প্রভৃতি যে সব বৈদেশিক জাঁতি উত্তর ভারতে অভিযান করিয়৷ 
নিজ নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল এবং অল্পকালেব মধ্যে ভারতবষের 
স্থায়ী অধিবাসীরূপে পরিণত হইয়াছিল তাহাদের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ 
্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভাগবত হেলিওদোর ও পঞ্চ 
বৃ্বীরের প্রতিম' প্রতিষ্ঠাপায়্ত্রী শক মহিলা! তোষ।র কথ! এই গ্রন্থের 
তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে । এই সব বিদেশী ও বদেশিনীর 
এবং ভারতীয় আদিম অধিবাসীদিগের ভাগবত ধর্ম গ্রহণের কথা৷ 
ভাগবতকার অতি নিপুণভাবে একটি শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন £__ 
কিরাত হুণান্ধ, পুলিন্দ পুক্কস! আভীর স্ুঙ্গা! যবনা খসাদয়ঃ | 
যেইন্তে চ পাপা যছুপাশ্রয়াশ্রয়া শুধ্যস্তি তনৈ গ্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ 
( ভাগবত পুরাণ, ২, ৪, ১৮) 
ইহ[র তাংপধ-_“কিরাত, হুণ, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, স্থহ্ম, যবন ও 
খসাদি এবং অন্যান্য পাপ জাতি ধাঁহার উপাশ্রিত অর্থাৎ ভক্তদিগের 
শরণাগত হইয়! শুদ্ধিলাভ করে ( পবিত্র ভাগবত ধর্ম গ্রহণ করে ) 
সেই প্রভাবশালী ভগবান বিষ্ুকে নমস্কার ।' কুদ্রদামন প্রভৃতি শক 


“নিকোলো। মুদ্রিকা ৩৩৩ 


মহাক্ষত্রপ, কুষাণরাজ বিম কদফিস, হুণ রাজ মিহিরকুল প্রভৃতি যে 
শৈবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহার প্রত্ুতত্বগত প্রমাণ বর্তমান। 
কুষাণ-বংশীয় মহারাজ কনিফ ও হুবিষ্ষ ব্রাহ্মণ্য হিন্দু দেব দেবীর 
প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; ইহা তাহাদের স্থবর্ণ ও তাঘ্্র মুদ্রা হইতে 
প্রমাণিত হয়। এই প্রসঙ্গে কতকট। যাযাবর প্রকৃতির ও অল্লসভা 
শক, কুষাণ, হুণ প্রভৃতি জাতীয় নরপতির ধর্মবিশ্বাস সম্পঞ্ত মনোভাব 
বিশ্লেষণ করিলে আমর! জানিতে পারি যে তাহারা একাধিক দেবত1কে 
একৈকভাবে বা উহাদের সমধয় জ্ঞাপ্ক দেবতাকে আরাধন। করিতে 
ভালবাসিতেন। 4225, 4১2111595, ও  030150019170195 প্রভৃতি 
শক-পহ্লব রাজগণের কতকগুলি মুদ্র! এবং কনিঞ্চ, বিষ ও বাসদেবের 
মুদ্রারাজি এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। এ সবের বিস্তৃত আলোচ৮ন। 
কর! এখানে সম্ভব নহে।১ 

আমি এ প্রসঙ্গে মাত্র একটি প্রত্বত।ত্বিক নিদর্শনের প্রতি আমার 
পাঠকবর্গের মনোযোগ আকষণ করিব। ইহা একটি 1310010 50] 
( একরূপ ধাতৃতে নিমিত মুদ্রিকা ); ইহার কথ। বন্তপুবে 4১108215401 
0012171178179]7 প্রথম বলেন। মুদ্রিকাটির মাত্র এক দিকে একটি 
দৃশ্য ও 10017810191) লিপিতে একটি লেখ উৎকীণণ আছে। দৃশ্যটি 
এই-_স্থানক চতুভূঁজ দেববিগ্রহের সম্মুখে করজোড়ে এক বৈদেশিক 
পতি দণ্ডায়মান $ বিগ্রহের শিরোভূষণ ও অল্প কয়টি অলঙ্কার আছে; 
ইহার সম্মুখের হস্ত ছয়ে চক্র ও গদা, এবং পিছনের ছুই হাতে শঙ্গ (1) 





১:106961077616 00 17770% 160102191) €১6০004 74/0101) 0 
গ্রন্থের দ্বাদশ অধাঁয়ের ৫৪২ হইতে ৫৪9 শষ্ঠায এবং 171700০9100] 
[760685০ 0£ 17015, ০1. 1৬ এর ০9] 95307505 নামক ২৩ সংখ্যক 
প্রবন্ধে (পৃঃ ৩৩২__৩3 ) আমি এবিষয়ে বিশদ আলোচন। করিয়াছি। এই 
গ্রন্থের পাঠকবর্গকে আমি উক্ত গ্রন্থদয়ের নির্দিষ্ট পৃষ্টাগুলি পাঠ করিতে বিশীত 


অন্থরোধ করি। 


৩৩৪ পঞ্চোপাসনা 


ও অস্পষ্ট লাঞ্থন। বিগ্রহের পার্বতী লেখটি 0017101081)910 পড়িতে 
পারেন নাই এবং সেজন্য ইহার বিষণ বলিয়া ভ্রান্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। 
কিন্তু তি, 01717510091) ইহার সঠিক পাঠোদ্ধার করিয়৷ বলিয়াছিলেন 
যে লেখটিতে এক সঙ্গে শিব, বিধু ও মিহিরের নাম পাওয়৷ যায়। 
017151087 আরও বলিয়ছেন যে 08110175152 যে সম্মুখস্থ 
নুপতির হুবিষ্ণ বলিয়! পরিচয় দিয়াছিলেন উহাও ভ্রাস্ত। তিনি যথার্থ ই 
বলিয়াছিলেন যে লেখ হইতে বুঝা যায় যে বিগ্রহটি শিব, বিষণ ও মিহির 
(হৃর্য ) দেবতা ব্রয়ের সমন্বয়াতঝক প্রকাশ, ও ইহার উপাসক একজন 
[76170791165 হুণ সর্দার বা নৃপতি। তাহার মতে এ যুদ্রিকাটির 
নিমাণকাল খৃষ্টায় পঞ্চম শতকের পূর্বে হইতে পারে না । উপরিলিখিত 
প্রত্ুতত্গত নিদর্শনসমূহ অভিনিবেশ সহকারে অনুশীলন করিলে হহা 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনার সমন্বয় সাধনে 
অল্প সভ্য বৈদেশিকগণের সক্রিয় অংশ ছিল।১ 

একাধিক দেবতার সমন্বয় ও যুগপৎ পুজা সাধারণ ভারতবাসী 
কি ভাবে করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে আমি এখন কয়েকটি প্রত্ুতত্বগত 
নিদর্শন উপস্থাপিত করিব। ইতিপূর্বে আমি দেখাইয়াছি যে একই 
ব্যক্তি যুগপৎ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ইট দেবতার উদ্দেশে বিগ্রহ স্থাপনা 
ও নির্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে সামস্তরাজ 
বিষুবর্মনের অমাত্য ময়ুরাক্ষক কতৃক বিষণ ও মাতৃগণের মন্দির 
স্থাপনার কথ। পুরে বলা হইয়াছে (পৃঃ ২৫২ )। আমি এখন এরূপ 
আরও কয়েকটি উদাহরণ দিব। গোৌন্তাব্দ ১৯৩ (খৃষ্টাব্দ ৫১২-১৩) 
সালে গুপ্ত সামস্ত নূপতি উচ্ছকল্পের মহারাজ শর্বনাথের একটি তার- 


১ টব1০010 962]টি সম্বন্ধে আমি আমার পূর্বোদ্বত গ্রস্থের চতুর্থ অধ্যায়ে 
(পৃঃ ১২৪) ও দ্বাদশ অধ্যায়ে (পৃঃ ৫৪৪) বিশদ আলোচনা করিয়াছি । 
মুত্রিকাটি উক্ত গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে (2190 21, ০. 2)। 


অনস্তবর্মন ৩৩৫ 


শাসন মধ্যভারতের বাঘেলখণ্ড এলাকাস্থ খে! নামক গ্রামে পাওয়। 
গিয়াছিল। ইহার বিষয়বস্তু অংশতঃ বৈষব ও অংশতঃ সৌর। 
ইহাতে লিখিত আছে যে মহারাজ শর্বনাথ তমসা নদীতীরস্থিত 
আশ্রমক নামক গ্রামটি বিধুর ও সূর্যমন্দিরের ব্যয় নিবাহার্থ দান 
করিয়াছিলেন (0. 1.1. [1], 00. 126-27)। এুস্থের ছাদশ অধা।য়ে 
মৌখরিরাজ অনস্তবর্ন কতৃক নাগারনী পর্বতঙ্থ গুহ| মন্দিরে 
কাত্যায়নী ( মহিষম্দিনী ) বিগ্রহ স্থাপনার কথা বলা! হইয়াছে ( পঃ 
২৫২)। অনস্তবর্মন সম্ভবত? ম্মার্ত পঞ্চোপাসক ছিলেন; কারণ 
তাহার অপর দ্বএকটি শিলালেখ হইতে জানিতে প!রি যে তিনি 
অন দেবতাবিগ্রহ তথায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নাগার্ভনি পরতের 
নিকটস্থ বরাবর (ইহার পূর্ব নাম প্রবরগিৰি ) পর্বতে লোমশ খষ 
গুহার প্রবেশ দ্বারের একটি লেখ হইতে জানা যায় যে সানস্তরাজ 
মৌখরি অনস্তবর্গন প্রবরগিরি পর্বত গুহায় ভগবান কুষে্র একটি 
সনন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (0.1.1., []া, 10. 223-23)। 
ন|গার্জনি পর্বতে প্রাপ্ত উক্ত নৃুপতির অপর একটি লেখ আমাদিগকে 
জানাইয়া দেয় যে তিনি সেখানে ভূতপতি শিব ৪ দেবার একটি 
বিস্ময়কর মৃত্তি স্থাপনা করেন ( তেনাদ্ভুতং কারিতং বিশ্বং ভূঁতপতে- 
গুহাশ্রিতমিদং দেব্যাশ্চ )। একটি বিগ্রহই যখন শিব ও উমার বিগ্রহ 
বলিয়৷ লেখটিতে বন্নিত হইয়াছে, তখন যে ইহা শিব-শক্তির সমখয়ম্থচক 
অর্ধনারীশ্বর মুত্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই (170, 22. 224-25)। 
অর্ধনারীশ্বরের দক্ষিণার্ধে শিবের দেহার্ধ ও বামার্ধে উমার দেহার্ধ একত্রিত 
হইয়া শিব-শক্তির যুক্তরূপ চিত্রিত করে। এলিফ্যান্ট গুহা মশ্দিরে যে 
এই রূপ সমন্বয় কি অনবদ্ধ উপায়ে শিল্পী কতৃক প্রদশিত হইয়।ছিল 
সে কথ! গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। অনস্তবর্মনের 
শিলানুশাসনগুলি প্রমাণিত করে যে তিনি তিনটি মুখ্য সাম্প্রদায়িক 
ধর্মের ( শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ) প্রতি যুগ্ণপৎ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 


৩৩৬ পঞ্চোপাসন। 


অধ্যায় শেষে আমি আরও কতিপয় সমন্বয়াত্বক মূতির বা এ 
জাতীয় নিদর্শনের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। প্রথমেই 
দক্ষিণ ভারতে কাবেরীপন্কম নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি শিলা ফলকের 
কথা বলিব। ইহা অসম চতুক্ষোণ, এবং ইহার উপরিভাগে সারিবদ্ধ- 
ভাবে গণপতি, ব্রহ্মা, নরসিংহ, শিবলিঙ্গ, বিষণ ও লক্ষ্মী, উমা-মহেশ্বর, 
গ্রীবংসচিহ্ন এবং ছুর্গী মহিষমদ্দিনীর চিত্রসকল খোদিত আছে। ইহাতে 
সুর্যের চিত্র দেখ! যায় ন। (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে দক্ষিণ 
ভারতে মূতির সাহায্যে সূর্যপূজার সেরূপ প্রচলন ছি না); কিন্তু 
ইহা সত্বেও বলা যায় যে পুজা প্রতীক এই শিলাফলকটি বিশিষ্ট 
উপায়ে তথাকার এক আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুর সমন্বয়স্থচক ধর্ম- 
বিশ্বাসের প্রকৃষ্ট পরিচর দিতেছে । হরিহর বা হর্ধমৃতিও এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । এইরূপ বহু প্রাচীন মুতি ভারতবষের বিভিন্ন স্থানে 
পাওয়া গিয়ছে; আমি তন্মধ্যে বাদ[মা গুহ] মন্দিরের গাত্রে খোদিত 
একটি শিল্পসমৃদ্ধ হরিহর মূর্তির কথাই বলিব। চতুঙুজ স্থানক 
দেবতার দক্ষিণার্ধ হরের এবং বামার্ধ হরির; হরার্ধের সম্মুখস্থ হস্তের 
কিছু অংশ ভাঙিয়! যাওয়ায় ইহাতে যে কি লাঞ্ন ছিল তাহ] বুঝা 
যাঁয় না, কিন্তু অন্য হস্তে এক প্রসারিতফণ সর্প * হরি অংশের 
সামনের হাত কটির উপর ন্যস্ত ও পিছনেরটি শঙ্খ ধরিয়া আছে। 
বুষভানন নররূগী নন্দী ও উমা হর ভাগের পারে, এবং হ্ুম্বাকৃতি 
মনুষ্যরূপী গরুড় এবং পদ্মকর! লক্ষ্মী হরি অংশের পার্থে দণ্ডায়মান। 
আনুমানিক খুষ্ঠীয় ষষ্ঠ শতকের এই মৃত্তিটি স্থুন্দর ভাবে বৈষ্ণব ও 
শৈব ধর্মের সমন্বয় সুচনা করিতেছে । বিহার প্রদেশ হইতে প্রান্ত 
( অধুনা [110181. 1105607এ রক্ষিত ) একটি নিশ্রপ্রকতির মৃতি 
কয়েকটি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মের এক্যবোধক পরিচয় দেয়। 
চতুভূঁজ হরিহরের ছুইপার্থে সুর্য ও বুদ্ধকে দেখাইয়া বিগ্রহকার বৈষ্ণব, 
শৈব, সৌর ও বৌদ্ধধর্মের এঁকোর ইঙ্গিত করিয়াছেন। ব্রাঙ্গণ্য হিন্দু 


মার্ভগ-ভৈরব ৩৩৭ 


ও বৌদ্ধ ধর্মস্প্রদায়ের দেবতাদিগের সমন্বর নির্দেশক কয়েকটি মৃত্তি 
আশুতোষ চিত্রশাল! ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ), বরেন্দ্র অনুসন্ধান 
সমিতির চিত্রশাল। ( রাজসাহী ) প্রভৃতি স্থানে রক্ষিত আছে। ইহাঁদের 
এরূপ নামকরণ করা যায় _ যথা, শিব-লোকেশ্বর, স্ধ-লোকেশ্বর, বিষুঃ- 
লোকেশ্বর ইত্যাদি। শৈব ও সৌর সম্প্রদায়ের সমন্বয়-জ্ঞাপক একটি 
মূত্তি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির রাজসাহীস্থ চিত্রশালয় দেখা যায়; 
শারদাতিলক তন্ত্র অনুযায়ী ইহাকে মাণ্তগ-ভৈরবের মুতি বল! চলে। 
মধ্যপ্রদেশে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যুগের তুর্য-নারায়ণের কয়েকটি বিগ্রহ 
পাওয়া গিয়াছে ; ইহারা বৈষ্ণব ও সৌর ধর্মের এক্য সুচনা করে। 

্রাহ্মণ্য হিন্দু ত্রিমৃতি ব্রন্ম।-বিষু-শিবের সহিত সূর্যের এক সন্গন্ধে 
নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য 


ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী ঠচব বৈষ্ণবী চৈব তে তনু; | 
ত্রিধা যস্য স্বরূপন্ধ ভানোতাস্বান্‌ প্রসীপতু ॥ 

( মার্কগেয় পুরাণ, ১০৯, ৭১) 
ইহার অর্থ__“হে দীপ্তিমান্‌ সূর্য আপনার শরারে ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও বিষুঃ 
অধিষ্ঠিত, উহার ( আপনার তনুর ) এই তিন রূপ, আপনি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হউন' । শারদাতিলক তত্ত্বের চতুর্দশ পটলের ৯১-২ 
শ্লোক ছুইটি অন্ুরূপ ভাব-প্রকাশক। ইহার রচয়িতা লক্ষণদেশিক 
,(খুষ্টীয় একাদশ শতক ) বলিতেছেন-__ 


বদেৎপাদং চতুর্বস্তং ব্রদ্ষা-বিধু-শিবাত্মকমূ। 
সৌরাঁয় যোগপীঠায় নমঃ পদমন গরম ! 
গীঠমন্ত্রোইয়মাখ্যাঁতে। দিনেশপ্ত জগৎপতেঃ ॥ 


অর্থাৎ, “শীর যোগগীঠকে নমস্কর : ব্রহ্মা-বিষু-শিবায্বক স্থর্যের চ|রি 

পাদ (বা রূপ) বলা হয়। ইহ।ই জগংপতি দিনেশের ( নূর্ষের ) 

গীঃমন্ত্র বলিয়া আখ্যাত।” উক্ত শ্লোক ছুইটিতে ব্যাখ্যাত সমন্বরাস্্ক 
ৎ 


৩৩৮ পঞ্চোপাসনা 


দেববিগ্রহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক পাওয়া গিয়াছে। আমি 
উহাদিগের মধ্যে মাত্র কয়েকটির প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিব। চিদন্বরমের নটরাজ মন্দিরের গোপুরন্থ ত্রিশীর্ষ, অষ্টভূজ, 
সপ্তাশ্ববাহিত রথে অধিষ্ঠিত হ্র্যমৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
ইহার সামনের হাত দুইটি অভয় ও বরদ মুদ্রায় প্রদগিত, কিন্ত 
পিছনের অন্যান্য হস্তে চক্র, পাশ, শূল, টঙ্ক, পদ, পুস্তক প্রভৃতি লাঞ্থন 
্ন্ত আছে। ইহ1 হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কি করিয়া ইহ1 একাধারে 
্রহ্মা-বিষু-শিবাত্মক তূর্যদেবতাকে রূপায়িত করিতেছে। উত্তর গুজরাট 
প্রদেশস্থ দ্েলমাল গ্রামে যে লিম্বোজী মতাঁর মন্দির আছে, উহার 
উত্তর-পূর্ব কোণে প্রায় অনুরূপ সূর্ধবিগ্রহের একটি ছোট মন্দির দেখ! 
যায়। উহ।র তিন মস্তক ( মাঝেরটি একসঙ্গে বিধু ও হূর্য, ও পাশের 
দুটি ত্রচ্মা ও শিবকে নির্দিষ্ট করিতেছে ), হস্তস্থিত শুল, সর্প, কমগুলু 
(চক্র ও অন্যান লাগ্ছন ছিল কিন্তু হাত কয়েকটি ভাঙ্গিয়৷ যাওয়ায় ইহা 
দেখিতে পাওয়৷ যায় ন!) প্রভৃতি চিহ্ন ইহার প্রকৃত রূপ জানাইয়া 
দিতেছে । উহা! গরুড়বাহন, এবং উহার নিয়ে হংস ও বৃষভের ক্ষুদ্র 
কষত্র মৃত্তি খোদিত। বাহনগুলিও যে ইহার সমন্বয়াত্মক বৈশিষ্ট্যের 
পরিচয় দেয় সে বিষয়ে আমর! নিঃসন্দেহ হইতে পারি। বন্ুপূর্বে 
801:5955 ইহার প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "10. 0029 
115016 602. 10] 01৮171069, ৬1501), 3159. 8100 731:21717, 
07 6102 1110110010- 10 ১০152, 210921 71218090 
(70016600541 1%115055 01 1070157) 08746 00, 88-9, 
015. [72015 210 1:200,7)। খাজুরাহোর ছুলা দেও শিব- 
মন্দিরে অনেকাংশে এরূপ একটি স্থর্যমূতি দেখা যায়; ইহার দেহটি 
বর্মাচ্ছাদিত।+ 


১ আমার 10256107865 ০7 11110. 1000810%) গ্রন্থের দ্বিতীয় 


এক্যবোধ ৩৩৯ 


স্মার্ত পঞ্চোপাসনার মুলগত বৈশিষ্ট্য যে কিরূপ প্রাচীন উহ! 
এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে বলা হইয়াছে । ক্রমশঃ এই সমন্বয়াত্বক 
মনোভাব হিন্দুর চিন্তায় ও কর্মে নানাভাবে আম্মপ্রকাশ করে। 
বিভিন্ন হিন্দু ধর্মদর্শন ও উপাসক সম্প্রদ|য়ের মধ্যে যে কোনও বিরোধ 
ছিল না এ. কথা কেহই বলেন না। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় হইতে 
ব্রয়োদশ অবধি দ্বাদশটি অধ্যায়ে পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের চিন্তা ও 
কর্ম সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনার কালে দেখানো হইয়।ছে যে 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার মধ্যে অনেক 
ক্ষেত্রে দর্শনতত্ব সম্বন্ধীয় বিশেষ পার্থক্য ছিল। এই পার্থকাবোধ 
সময়ে সময়ে তিক্ততারও স্ষ্টি করিয়াছিল। উপাসকদিগের ধর্ম/চরণ 
সম্পকিত ক্রিঘ়াতেও কখনও কখনও সুস্পষ্ট উপায়ে অস্তদন্থ মূর্ত 
হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার সাহিত্য ও প্রত্বতত্বগত প্রমাণ বর্তমন। 
কিন্তু এই সকল আপাতৰিরে!ধকে খর্ব করিয়া তাহাদিগের অন্তশিচিত 
এঁক্য ও সমন্বয় বোধ বহু ক্ষেত্রে প্রধানত লাভ করে। অনেকের মতে 
ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ ও প্রভৃত্ব এই মনোভাবের বর্ধনে ও 
পুষ্টিসাধনে বিশেষ কার্ধকরী হইয়াছিল। দেশের বিভিন্ন অংশের 
ন্মার্ত ও দার্শনিক পঙ্ডিতগণ প্রাণপণ চেষ্টায় প্রাটান শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শন 
শাস্ত্র হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়৷ একত্র সন্নিবদ্ধ করেন; হিন্দুর 
আচার, ব্যবহার, ধর্ম ও ধর্মতত্বগত জীবন নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করিতে 
এই সৰ সঙ্কলনের মূল্য অপরিসীম । প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের এ- 
বিষয়ক একটি উক্তি আমি কিছু পূর্বে উদ্ধত করিয়াছি। এ প্রসঙ্গ 
নাট্যকার কৃষ্ণ মিশ্র শ্রদ্ধাদেবীকে দিয় বলাইয়াছেন_ 

সম 'নাঁৰয়জাতানাং পরম্পর বিরোধিনাম্‌ | 
পরৈঃ প্রত্যতিভূতানাং প্রন্থতে সংগতিঃ শ্রিয়ম্‌ ॥ 

সংস্করণে দ্বাদশ অধ্যায়ের "শেষে, আমি সমহয়াত্মক মৃত্তি সন্ধে বিশদ 
আলোচন! করিয়াছি ( পৃঃ ৫€৪৭--৬৩ )। 


৩৪০ পঞ্চোপাপন! 


যেন বেদপ্রশ্থতানাং তেষামবাস্তরবিবোধেইপি বেদসংরক্ষণার্থায় নাস্তিক- 
পক্ষ প্রতিক্ষেপণায় শীস্ত্াণাং সাঁহিত্যমেব। আগমানাং চ তত্ব বিচারয়- 
তামবিরোধ এব। ইহার তাৎপর্য এই_- একই বংশ ' (বেদ) 
হইতে উৎপন্ন পরস্পরবিরোধী ( শান্ত্রগণ ) ( সাধাবণ শত্রু) অপরের 
দ্বারা যখন অভিভূত হয় তখন তাহাদের এক) মঙ্গলদায়ক হয়। 
বেদ হইতে উৎপন্ন ইহাদেব পরস্পবের মধ্যে বিরোধ অবাস্তর , 
বেদ সংরক্ষণের জন্য এবং নাস্তিক পক্ষকে পরাভূত করিবাৰ জন্ত 
এই সকল শাস্ত্রের সংহতি হইয়াছে। তত্ববিচাবকারী আগমদিগেব 
মধ্যে (সত্যই ) কোনও বিরোধ নাই? ( প্রবোধচন্দ্রোদয়, পঞ্চম অঙ্ক, 
পৃঃ ১৭৬-৭৭ )। কৃষ্ণ মিশ্র একাদশ শতাব্দীতে আবিভূঁত হইয়াছিলেন। 
তাহার কয়েক শতাব্দী পবে বিজয়নগবের মাধবাচার্য ও সায়ণ|চায 
(খুষ্টীয় চতুর্দশ শতক ) তাহাদের গ্রন্থের উপোদ্ঘাতেও এই প্রক' 
মত সমর্থন করিয়াছিলেন। হহাদেরও কয়েক শতাব্দী পরে মধুন্থুদণ 
সরম্বতী (খুষ্ঠীয় যোড়শ শতাব্দী ) তাহার প্রস্থানছেদ নামক স্মার্ড 
সমন্বয়ম্চক গ্রন্থে যে এই সমন্বয়বোধকেই প্রীধান্ত দিয়াছিলেন, 
উহা! তাহার গ্রন্থের নামকরণ হইতেই প্রতীয়মান হয়; প্রস্থানভেবেব 
অর্থ এই-_'ঈশ্বরের অভিমুখীন পথেবই বিভিন্নতা"। আমি উপ 
ও উপাসকদিগের সমন্বয়স্চক কয়েকটি সহজবোধ্য সংস্কৃত শ্লোক 
ছুএকটি তন্ত্র ও পুরাণ হইতে উদ্ধত করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিব। 
মুণ্ডমালাতন্ত্রের ছিতীয় পটলে উক্ত আছে-_ 


কত্রস্ চিন্তনাদ্রদ্রো বিষ্ত্াঘিফুচিস্তনাৎ | 
দুরগীয়াশ্চিক্তনাদ্দ,গ! ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ 
যথাশিবস্তথ। দুর্গা য। দুর্গ বিষুরেব সঃ। 
অত্র যঃ কুকতে ভেদ' স নরে। মূঢ় দুর্মতিঃ ॥ 
দেবা বিষু শিবাদীনামেকত্বং পরিচি্তয়েৎ। 
ভেদকুন্রকং যাঁতি বৌরবং নাত্র সং*্ঃ ॥ 


পঞ্চদেবতার এক্য ৩৪১ 


স্যামাসপর্যাধৃত শৈবাগমে-_ 
পন্থনে। বহবঃ প্রোক্ভ। মন্ত্রশাস্ত্র মনীষিভিঃ | 
স্বগুরোর্মতমাশ্রিত্য শুভ* কাঁধং ন চান্যথ। ॥ 
পঞ্চদেবতানামেকত্বমাহ পদ্মপুরাঁণে 


সৌরাশ্চ শৈবা গাঁণেশ। বৈষ্ণবাঃ গক্কিপূজকাঃ। 
মাঁমেব তে প্রপদ্যান্তে বর্ধীস্তঃ সাগরং যথা । 
একোহহং পঞ্চধ। যাঁতঃ ক্রীড়ার্থং নামভিং কিল ॥ 


স্লিম্পশিউ 
সান্প্রদ্ধায়িক তিলকচিহ্ছাদি বাহা নিদর্শন 


বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়ের অভ্যর্থান ও ক্রমবিকাশের ঠিক কোন পর্যায়ে 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের মধ্যে তিলকাদি বাহ্চিহ্ন ধারণ 
প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয় এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বল! 
যায় না। এই অনুষ্ঠান অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। ভক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম- 
সম্প্রদায় গুলির বিবর্তনের পুর্বে বেদবিহিত যক্ঞক্রিয়ায় হোতা, উদগাতা, 
অববর্ধু ও অথর্বন্‌ পুরোহিতবর্গ,যজ্ঞে সমবেত খষি, সদস্য এবং যজমানগণ 
যে হোমভন্ম ও দেবতাগণকে নিবেদিত ঘৃতাদির অবশিষ্টাংশের সাহায্যে 
ললাটে তিলকচিহ্ু ধারণ করিতেন ইহ অনুমান করা যায়। এ সম্বদ্ধে 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত বৈদিক সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করা অসম্ভব 
নহে। বৈষ্ণব শৈবাদি সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলির বিশেষ প্রচলনের পরেও 
বৈদিক যঙ্ঞানুষ্ঠান অপ্রচলিত হয় নাই, এবং ইহাতে হোমভন্মের টীকা 
গ্রহণ প্রশস্ত ছিল। কিন্তু পরবত্তঁ কালের সাম্প্রদ।য়িক তিলক চিহ্চ|দি 
বাহা নিদর্শনগুলির বৈশিষ্ট্য উহাতে ছিল না। ইহাও সত্য যে উহ!দের 
বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যা্দির বিবর্তন সময়সাপেক্ষ ছিল, এবং খুষ্টীয় পঞ্চদশ, 
ষোড়শ ও তৎপরবর্তা কালেও কয়েকটি নৃতন চিহ্লাঞ্নাদির উদ্ভব 
হইয়াছিল । বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই তিলকচিহ্চাঁদি বাহ্য নিদর্শনের বিচিত্রতা 
ও আধিক্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়; ইহার মুখ্য কারণ এই যে 
ইহাদের পীচটি প্রধান বিভাগ ব্যতীত আরও নানা উপবিভ।গ 
কালক্রমে উদ্ভুত হয» এবং বিভিন্ন উপবিভাগতুক্ত উপ।সকগণ পূর্ব- 
প্রচলিত তিলকচিহাদির আংশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দ্বার! নূতন 
নৃতন চিহযাদির স্ষ্টি করেন। 

বিভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত উপাঁসকদিগের তিলকাঁদি ঝাহা নিদর্শন ধারণের 
সাহিত্যগত প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা! করিবার পূর্বে উহাদিগের ইষ্ট 


৩৪৪ পঞোপাষন। 


দেবতাবর্গের বর্ণনা ও বিগ্রহাদির কয়েকটি লাঞ্থন সম্পর্কে কিছু বলা 
প্রয়োজন। এখানে আমি বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই তিন মুখ্য ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের উপান্ত দেবতাদিগের কয়েকটি বিশেষ চিহ্ন বা লাঞ্ছনের 
প্রতি আমার পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্মণ করিব। বৃহৎসংহিতায় লিখিত 
বিষ্ণুর রূপবর্ণনায় শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি লাঞ্থন ব্যতীত তাহার বক্ষে 
শ্রীবংসচিহ্ন ও কৌস্তভমণি ধারণের কথা বল! আছে (শ্রীবৎসাক্কিত- 
বক্ষ; কৌন্তভমণিভূষিতোরস্বঃ ; ৫৭ অধ্যায়, শ্লোক ৩১)।- শিবের 
মনুয্যমৃতিতে দণ্ড, শুল, পরশু, মৃগ প্রভৃতি লাগুনেব অতিরিক্ত ললাটস্থিত 
উবর্বাধরূপে প্রদরণিত তৃতীয় নয়ন ও শিরস্থ চন্দ্রকলাব বিষয় বর্মিত 
আছে (শস্তোঃ শিরসীন্দুকলেতি ; বৃহৎসংহিতা, ছিবেদী সংস্করণ, পুঃ 
৭৮৫)। দেবীব মুতিসমূহে শিবেব ন্যায় তৃতীয় নয়ন বর্তমান, এবং 
এজন্য তাহার আর এক নাম ত্রিনয়নী, যেমন শিবেব অন্য নাম ত্রিলোচন। 
শঙ্খ, চক্র, গদা, হিশুল, শক্তি ( বর্শাজাতীয় অস্ত্র) বিষণ, শিব, শক্তি 
আদি দেবতাবিগ্রহেব হস্তে দেওয়া! হই, এবং বক্ষে, ললাটে বা! ণিরে 
উপরোক্ত চিহ্সকল চিত্রিত থাকিত। অপেক্ষাকৃত পরবতী কালে 
বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভাবতে বিষণ ও শিব বিগ্রহের ললাটদেশে 'নামম্‌ 
চিহ্ন প্রদশিত হইত। ফরাসী পণ্ডিত )০9৮9৪৪-1)9017611 তাহার 
4১105410516 ৫৮, 5%৫ ৫ [177 নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে 
আধুনিক কালে দক্ষিণ তাঁরতীয় বিঞুবিগ্রহগ্ুলিব ললাটদেশ তিরুনামম্‌ 
( শ্রীনামম্‌ ) চিহ্ন ছাবা! শোভিত থাকে । ইহা৷ পবিত্র তীর্থ তিরূপতি 
হইতে সংগৃহীত এক গ্রাতীয় "খড়ি' এবং চুণ মিশ্রিত হলুদ রংয়ের 
সাহায্যে অঙ্কিত হয়। এই চিহ্ন উধ্বধরূপে দর্িত তিনটি রেখার 
সমন্বয়, পার্থের ছুই রেখা প্রশস্তুতর এবং শ্বেতাভ ও অধোভাগে 
সম্মিলিত, মধ্যস্থিত বেখাটি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় এবং গৈরিকবর্ণ (পরে 
বলা হইবে যে ইহ] শ্রীবৈষ্ঞব সম্প্রদায়ের অন্ততম তিলকচিহ্ন; চিত্র 
১ সংখ্যা ২)। পার্মস্থ রেখ। ছুটির নাম গোগীচন্দন এবং মধ্যস্থিত রেখার 


পরিশিষ্ট ৩৪৫ 


নাম তিরুচূর্ণম্‌ (সমগ্র চিহনটি বৈষ্ব সাহিত্যাদিতে বর্ণিত উতবপপুণ্ডের 
অন্ততম রূপ )। ফরাসী পণ্ডিত আরও বলিয়াছেন যে প্রাচীন চালুক্য, 
পল্লব ও রাষ্ট্রকূট যুগের বিষুরমূতিতে এই নামম্‌ চিহ্ন দেখা যায় না, এবং 
ুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বেকার মূত্তিগুলিও নামম্‌ চিহ্নবিহীন। তাহার 
মতে বিগ্রহে এইরূপ চিহ্ন বিজয়নগর রাজাদিগের সময়েই প্রথম প্রবতিত 
হয় ( ৬০]. [া, 2. 62)। কিন্তু এই মত প্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ শাস্্ী 
মহাশয় সমর্থন করেন নাই। তিনি পরাক্রান্ত চেল সঘাট রাজরাজের 
(৯৮৫-১০১৪ খুষ্টাব্দ ) সমকালীন" একটি লেখ হইতে প্রমাণ করিয়াছেন 
যে দশম-একাদশ শতাব্দীতেও বিফুবিগ্রহের ললাটে স্থবর্ণনিগিত ন|মম্‌ 
চিহ্ন কখনও কখনও উৎকীর্ণ থাকিত (7152 00145, 32০01, 01001, 
00, 648, 659 )। শিববিগ্রহের ললাট বা শিবলিঙ্গের পুজ।ভাগের 
উপরদিকে তিনটি শ্বেতবর্ণ তির্যক্বিস্তৃত রেখা অস্কিত করার প্রথা এখনও 
দেখা যায়। এই চিহ্র নাম ত্রিপুণ্ড এবং শিবোপাসকগণের ইহা 
একটি বৈশিষ্ট্য । ত্রিপুণ্ত, ও উরধ্বপুণ্ডের বিষয় একট পরে সবিস্তারে 
আলোচিত হইবে। দ্েবীমুতির ললাটমধ্যস্থ গ্রিনয়নের নিছে রক্তবরণ 
বিন্দুচিহন অঙ্কিত করার প্রথা অগ্ঠাপি বর্তমান। এই চিহ্ন শক্তি-সাধাকের 
অন্যতম লাঞ্ছন। ত্রিপু্ড, ও কিনুচিহাদি দেবতা-বিগ্রহ|বলীতে ঠিক 
কোন সময়ে প্রথম ব্যবহৃত হয় সে বিষয়ে স্থিরনিশ্ঠর় হওয়া যায় না। 
গোঁপাল ভট্ট রচিত হরিভক্তিবিলাসে দ্বাদশ তিলক বিধি ও উধ্ব- 
পুত, ধারণ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী সাহিত্য হইতে বনু উক্তি সংগৃহীত হইয়াছে। 
ইহাদিগের মধ্যে প্রাচীনতম উক্তি হিরণাকেশী শাখা ভুক্ত যজুর্বেদ 
হইতে উদ্ধৃত, এবং ইহা৷ এইরূপ-_হরেঃ পদাক্রান্থিমাত্মনি ধারয়তি যঃ 
স পরম্ত প্রিয়ো ভবতি, স পুণ্যবান ; মধ্যে ছিদরমূরবপুণ্ডং যো ধারয়তি 
স মুক্তিভাগ্‌ ভবতি। ইহার অর্থ__'হরির পদচিহ্ন যিনি নিজের 
( শরীরে ) ধারণ করেন তিনি পরের প্রিয় ও পুণাবান হন; মধ্যে 
ছিদ্রবিশিষ্টউত্বপুণ্ড যিনি ধারণ করেন, তাহার মোক্ষলাভ হয়। এই 


৩৪৬. পঞ্চেপাসন! 


উদ্ধৃতি ঠিক সংহিতাধুগের শ্রুতি পর্যায়ের অন্ততুক্তি হইতে পারে কিন! 
সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় আছে, কারণ ইহা বৈষ্ণবধর্মের পূর্ণ সম্প্রসারণের 
সমকালীন বলিয়া মনে হয়, এবং এই সম্যক সম্প্রসারণ যে প্রাকগুপ্ত 
যুগে হয় নাই ইহা নিশ্চয় করিয়! বলা যাইতে পারে । গোপাল ভট্ট 
্রহ্মাণ্ড পুরাণ পদ্ম পুরাণ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের গ্রন্থাদি 
হইতে যে সব উক্তি 'উদ্ধাত করিয়াছেন উহার ছুএকটি এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা ৷ ত্রহ্মা্ড পুরাণে দর্পণ বা জলে নিজের প্রতি বন্ধ দেখিয়া 
দশ, নয় বা অষ্ট।নুল প্রমাণ যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম 'ও তৃতীয় স্তরের 
উ্্বপুণ্, অঙ্কনের কথা বলা আছে; এই চিহ্ন অস্গুলির অগ্রভাগের 
সাহায্যে অস্থিত কর! হয়, কিন্তু ইহাতে নখস্পর্শ চলে না (বীক্ষ্যাদর্শে জলে 
বাপি যে বিদধ্যাৎ প্রযত্ততঃ। উব্ব পুণ্ডং মহাভাগ সযাতি পরমাং গতিম্‌॥ 
দশাহ্ুলপ্রমা ণন্ত উত্তমোত্তমমুচ্যতে। নবান্গুলং মধ্যমং স্থাদষ্টান্থুলমতঃপরম্‌। 
এতৈরম্ুলিভেদৈস্ত কারয়েন্ন নখৈঃ স্পুশেৎ )। পদ্ম পুরাণ উত্তরখণ্ড 
হইতে তিনি যে শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন সেগুলি হইতে এ 
সম্বন্ধে আরও অধিক তথ্য জানা যায়। উদ্ধৃতিটি এইরূপ-_- 


একান্তিনে৷ মহাঁভাঁগাঃ পর্বভূতহিতে রতাঃ। 
সাস্তরালং প্রকুর্বস্তি পুণ্ডং হরিপদাকৃতিঃ ॥ 
শ্টামং শান্তিকরং প্রোক্তং রক্তং বশ্তকরং তথা। 
শ্রীকরং গীতমিত্যাুঃ খেতং মোক্ষপ্রদং শুভম্‌ ! 
বতুলং তির্যগচ্ছিত্রং হন্বং দীর্ঘতরং তন্ন । 

বক্রং বিরূপৎ বদ্ধাগ্রৎ ভিন্নমূলং পদচ্যুতম্‌॥ 
অশ্তভং রুক্ষমাঁসক্তং তথ] নাহ্গুলিকল্পিতমূ। 
বিগন্ধমপসব্যঞ্চ পুণগু,মাঁহুরনর্থকম্‌ ॥ 

আরভ্য নাঁপিকাঁমুলং ললাটান্তং লিখেন্মদম্‌। 
নাপিকায়াস্ত্রয়ো ভাগ! নাসামূলং প্রচক্ষ্যতে। 
সমারভ্য ভ্রবোমূ লমস্তরালং প্রকল্পয়েৎ ॥ 


পরিশিই ৩৪৭ 


সংক্ষেপে ইহার ভাবার্থ এই-_“একাম্তধর্ম। ( বৈষ্ণবধর্ম ) বলম্বী মহাশয়গণ 
অন্তরালসহিত হরিপদাকৃতি পুণ্ত (অঙ্কন ) করিয়া থাকেন। শ্যাম, 
রক্ত, গীত, শ্বেত ইত্যাদি বর্ণানুসারে এই চিহ্নু যথ।ন্রমে শাস্তি, 
বগ্ঠতা, মঙ্গল ও মোক্ষবিধায়ক। বরুলাকার তির্যক্বিস্তৃত, অন্তরাল- 
রহিত, হুম্, অতি দীর্ঘ, বক্র, কুৎসিৎদর্শন, উপরিভাগে মিলিত 
ও নিম্নাংশে বিচ্ছিন্ন, স্থানচ্যুত, অশুভ্র, রুক্ষ ও আসক্ত ( রেখাগুলি 
পরস্পর মিলিত), অঙ্থুলি সাহাষ্য বিনা অঙ্কিত, বিগন্ধ ও অপসব্য 
(দক্ষিণ হইতে বাম দিক বিস্তারী?) পুণুরেখ|গুলি অনর্থকর। 
নাসিকামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটদেশের শেষ সীম! পর্যপ্ত 
মৃত্তিকা ( গঙ্গামৃত্তিকা, গোগীচন্দনাদি ) দ্বারা ইহা অঙ্কিত করিতে 
হইবে। নাসিকার তিনভাগ (1) নাসামূল (হইতে পুণ্রেখা 
উধর্বগামী?) এব ভ্রদ্ধয়ের মূল (সংযোগস্থল হইতে ) অস্তর!ল রচনা 
করিবে । ছুই পার্শ্ববর্তী উধ্ধগামী রেখার মধ্যে ব্যবধান রচনা করা 
বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ; পুরাণকর বলিতেছেন, “যে দ্বিজাধম 
উধবপুণ্ড অচ্ছিদ্র করেন তাহাদের ললাটে কুকুরের পদচিহ্ন থ|কে' 
( অচ্ছিদ্রমুর্বপুণ্ডস্ত যে কুর্বস্তি দ্বিজাধম]:| তেসাং ললটে সততং 
শুনোপাদ ন সংশয়ঃ)। নাসাদি কেশ পধন্ত দীর্ঘায়ত, মধ্যে 
ছিদ্রযুক্ত, সুন্দরভাবে চিত্রিত উধ্বপুণ্ডকে হরিমন্দির বল হয়; 
বামভাগস্থ রেখাপার্খে ব্রহ্মার এবং দক্ষিণদিকস্থ রেখাপার্ধে সদ|শিবের 
স্থান এবং রেখাদয়ের মধ্যতাগে বিষ্ণুর অবস্থান হেতু এই অস্তরাল 
লেপন করিতে নাই ( নাসা দিকেশপর্যন্তমুধ্ব পু স্থুশোভনম্‌্। মধ্যে 
ছিদ্রসমাযুক্তং তথিগ্ঠাদ্ধরিমন্দিরম ॥ বামপার্ে স্থিতো তরহ্ধা দক্ষিণে তু 
সদাশিবঃ | মধ্যে বিষণ বিজানীয়ান্তন্তান্মধ্যং' ন লেপয়েৎ )।: 


১ হরিভক্তিবিলাঁস ( গৌড়ীয় মঠের সংস্করণ) বেষ্ণবাঁলঙ্কার নাঁমক 
চতুর্থ বিলাসু হইতে গ্নোকগুলি উদ্ধত হইয়াছে। 


৩৪৮ পঞ্চোপাসন৷ 


উধ্বপুণ্ডের উপরিলিখিত বর্ণনার সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের 
অন্যতম তিলকচিহ্ন ( এই গ্রন্থের চতুর্থ চিত্রের ১৮ সংখ্যক তিলক) 
সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়। শ্রীবৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের যে সকল তিলক 
এই গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ চিত্রে মুদ্রিত হইয়াছে সেগুলি উধবপুণ্ 
জাতীয় হইলেও পুরাণোক্ত বর্ণনার সহিত অনেকাংশে মিলে না; 
এগুলি অধিকতর বৈচিত্র্পূর্ণ। হরত্বদীধিতি নামক গ্রন্থে স্বর্গীয় 
হরমোহন ঠাকুর মহাশয়ও বিভিন্ন তন্ত্র পুরাণাদি হইতে এ বিষয়ক 
অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে সে সকল উদ্ধৃত করা 
হইল না। আমি উহার একটি উদ্ধৃতির প্রতি আমার পাঠকবর্গের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন যে বৈষ্বের 
নিজ নিজ জাতিসম্মত উর্বপুণ্ড ধারণ করিয়। দেহের বিভিন্ন স্থানে 
শঙ্খ চক্র গদাদির চিহ্ন ধারণও করিবেন। তিনি রাঘব ভট্ের 
নিয়লিখিত উক্তিটি প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন-- 

ললাঁটে তু গদ! কার্ধা মৃদ্ধি, চ।পং শরং তথ|। 

নন্দকঞ্চেব হন্মধ্যে শঙ্খং চক্রং ভূজদঘয়ে ॥ 

শঙ্খচক্রীক্কিতো। বিপ্রঃ শশীনে হিয়তে যদ্দি। 

প্রয়াগে যা! গতিঃ প্রোক্ত। স। গতিস্তস্ত নারদ ॥১ 

(বিষ্ণুর খড়েগের নাম নন্দক ) 
ত্রিপুণ্ড ধারণ শৈব উপাসকের অবশ্য কর্তব্য। নাগোজী ভট্ট 

স্থুতসংহিত1 হইতে এই উক্তি উদ্ধত করিয়াছেন--শিবাগমে দীক্ষিতৈস্ত 
ধার্ং তির্যক ত্রিপুণ্ড কম্‌ “ধাহারা শিবাগমে দীক্ষিত অর্থাৎ শৈব তাহারা 
( ললাটে ) সমান্তরালভাবে তিনটি রেখা ( তির্যক্‌ ব্রিপুণ্ড, ) ধারণ 
করিবেন” । এই রেখাগুলি যে ভন্ম সাহায্যে অঙ্কিত হইত উহার 
অন্যতম প্রাচীন প্রমাণ আমর! বাণভট্রের কাদন্বরী হইতে পাই । বাণ 


১ হরতত্দীধিতিঃ (৬সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সম্পাদিত সংস্করণ ), পৃঃ ৯০ । 


পরিশিষ্ট ৩৪৯ 


লোপামুদ্রার পুত্র শৈব তাপস দৃঢদন্্যর নিম্নলিখিত বর্ণনা দিতেছেন__ 
তৎপুত্রেণ চ গৃহীত ব্রতেনাষাটিন৷ পবিত্র ভম্মবিরচিত ঠিপুণ্ড কাঙরণেন 
কুশচীবরবাসসা মৌঙ্সমেখলাকলিত মধ্যেন ( “দৃঢদস্থ্যর হস্তে পল শদণড 
ললাটে পবিত্র ভম্ম দ্বারা ত্রিপুণ্, তাহার কুশময় কৌগীন এবং সুঞ্জী- 
নিমিত মেখলা-.*ঃ)। জাবালি খধির বর্ণনাতেও গ্রন্থকার এই 
ভন্মরচিত ব্রিপুর্তের কথা বলিয়াছেন_উপরচিতভম্ম্রিপুণ্ডক্কেণ 
তির্যক্‌-্রবৃত্ত-গঙ্গাআোতত্্রয়েন (জাবালি ললাটে ভন্ম দ্বার খিপুণ্ 
অঞ্কিত করিয়াছিলেন ; তাহাতে বোধ হইতেছিল যেন হিম।লয়ের 
কোনও প্রস্তরকলকে গঙ্গার তিনটি শ্রোত তির্যকৃভাবে প্রবাহিত 
হইতেছে? )।১ হরমোহন ঠাকুর মহাশয় তাহার পূর্বোস্ক গ্রন্থে পরবর্তী 
কালের তান্ত্রিক সাহিত্য হইতে ব্রিপুণ ধারণ সম্ব্ধে ব তথ্য সংগ্রহ 
করিয়ীছেন। আমি এখানে ছুএকটি উদ্ধতির কথ|ই বলিব । শ্াম্ন- 
চক্দ্রিকাধৃত বৃহদ্ধারাবলীতে এ্রিপুণ্ডের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়. 
বক্রা ললাটগা খণ্চন্দ্ররেখ! ত্রিপুণ্ডকন্‌; ইহাতে ললাটগ্চিত ত্রিপুণ্ড- 
রেখ। ঈষৎ বক্রু ও খণ্ডচন্দ্রের আকারে অগ্বিত করিবার নিদেশ দেওয়। 
হইয়াছে । এই গ্রন্থের পঞ্চম চিত্রের ছুএকটি শৈব থ্রিপুপ্ডের 
উপরিলিখিত বর্ণনার সহিত আংশিক মিল দেখা যর । শাগ্ততন্ে 
ত্রিপুণ্ডস্তর্গত তিনটি রেখ যে গিঞ্চণাআ্মক ইহ] বলা হইয়।ছে। তন্বকার 
বলিতেছেন-_ 
অধে৷ রেখ। তামসী শ্যান্মধ্যরেখ। চ বাঁজশী। 
উধ্ব” তু সাত্বিকী প্রোক্ত। বামাংশাদ্দক্ষিণং গত] ॥ 


৭ 


১ বাণভট্ররচিত কাদন্বরী (হরিদাস সিদ্ধা্খবাগীশ কৃত সংস্করণ ), 
পৃঃ ৭৭ ও ১৬৩। শুফগোঁময় (করীষ-_ঘুঁটে) ভম্ম দ্বার। ত্রিপুণ, অঙ্কন প্রথা 
প্রচলিত আছে। কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে করীনতন্ম, হৌমভম্ম, বিধুঃযাঁগ হইতে 
প্রাপ্ত ভম্ম, শিবহোম হইতে স"গৃহাত ভন্ম, স্বীর দেবতার উদ্দেশ্তে অন্ুপ্রিত 
হোঁয়সপ্জাত ভ্ম উত্তরোত্তর অধিক প্রশস্ত বলিয়া বধিত হইয়াছে। 


৩৫০ পঞ্চোপাসন৷ 


পর্বনিন্ন রেখা তামসী, মধ্যরেখা রাজসী ও উধ্বরেখা সাত্বিকী; 
(রেখাগুলি) বাম হইতে দক্ষিণাভিমুখী ( দক্ষিণাবর্ত )'। কঙ্কালমালিনী 
তন্ত্রের পঞ্চম পটলে ত্রিপুণ্ড, ধারণের ফল সম্বন্ধে যাহ! উক্ত আছে,উহার 
ভাবার্থ এই--'ইহলোকে গঙ্গাদি যে সব নদী তীর্থ আছে, ধাহার ললাটে 
ত্রিপুণ্, তাহার সেই সব তীর্থে স্গান করার ফল হয়। সাত কোটি 
মহামন্ত্র ও সাত কোটি উপমন্্ জপ করিলে বে ফল হয় উহ! ত্রিপুণ্ড- 
ধারণ করিলে হয়। শ্রীবিষুর ও শিবের কোটি মন্ত্র জপ করিলে যে ফল 
হয় উহ! ত্রিপুণ্ড, ধারণে হয়।, ত্রিপুণ্, মাত্র শিবোপাসকদিগের দ্বার! 
ব্যবহৃত তিলকচিন্ন ছিল না, এবং ক্রমশঃ অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকগণও 
ত্রিপুণ্ডজাতীয় তিলক ধারণ করিতে থাকেন। শ্ঠামাপ্রদীপধূত 
শাশ্বততন্ত্বের একটি উক্তি ইহা সমর্থন করে। তত্বকার বলিতেছেন__ 
বৈষ্ণব বাথ শৈবো বা শাক্তে। বা সৌর এব বা। 
ত্রিপুণ্ডে,ণ বিনা পৃজাং কুর্বাণো যাত্যধোগতিম্‌ ॥ 

“বৈষ্ণব, শৈব, শান্ত ও সৌর, ইহাদের মধ্যে যে কেহ, ত্রিপুণ্, (ধারণ) 
না করিয়। পূজা করিবেন, তাহার অধঃপতন হইবে ।” হরতত্বদীধিতিকার 
বলিয়াছেন যে এই শ্লে!কস্থিত বা শবের দ্বারা অনুক্তসমুচ্চয়ার্থে গাণপত্য 
সম্প্রদায়ের কথাও বুঝাইতেছে (অত্র অস্ত:স্থ বাশবস্তানুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বেন 
গাণপত্যোইপি,__ হরতত্বদীধিতিঃ, পৃঃ ৮৭)। কঙ্কালমালিনী তন্ত্রেও 
প্রায় অনুরূপ কথা বলা আছে; তন্ত্রকার বলিয়াছেন, “শৈব, বৈষ্ুব, 
সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ শক্তিরূপা ধেন্ুর গোময় ভন্মের 
দ্বারা ত্রিপুণ্ড রচনা করিবেন” ।১ কিন্তু শিবার্চনচক্দ্রিকা্ত যামলে 


শালী পদ শশী পিপিপি 


১ কিন্ত গোপাল ভট্ট অন্য শাস্ত্র প্রমাণের সাহাঁ্যে বৈষ্তবর্দিগের উধ্ব- 
পু, ভিন্ন ব্রিপুণ্ড, ধারণ যে নিষিদ্ধ ও দোষাঁবহ ইহা বলিয়াছেন (ত্রিপুণ্ডং যস্থয 
বিপ্রস্ত উধ্বপু্ডং ন দৃশ্ততে। তং স্পৃষ্টপ্যথব! দুষ্ট] সচেলং স্বানমাচরেৎ। 
উধ্ব পুণে, ন কুববাঁত বৈষ্কবানাং ত্রিপুণ্ুকম্‌। ককৃতত্রিপুণড মর্তশ্য ক্রিয়। ন গ্রীতয়ে 
হরেঃ ॥ ) হরিভক্তিবিলাদ, পৃঃ ১৮৭-৮৯। 


পরিশিষ্ট ৩৫১ 


বর্ণভেদানুযায়ী বিভিন্ন তিলকধারণের কথা বল! হইয়াছে ; ব্রাহ্মণের 
উরধ্ব পুত, ক্ষত্রিয়ের ত্রিপুণ্ড* বৈশ্টের অর্ধচন্দীকৃতি তিলক এবং শুদ্রের 
বুলাকৃতি তিলক গ্রহণ বিধিসঙ্গত (ত্রাহ্মণস্তোধ্বপুণ্ডং স্তাৎ ক্ষত্রিয়স্ত 
ত্রিপুণগ্ুকম্‌। বৈশ্য পু মর্ধচন্্ং শূত্রানাং বহু'লাকৃতি ॥-__হরতত্বদীধিতিঃ, 
পৃঃ ৮৭)। এই গ্রন্থের চিত্র কয়েকটিতে বিভিন্ন আকারের যে সকল 
তিলক অস্কিত আছে উহাদিগের মধ্যে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ও বতুল!কৃতি 
তিলকও দেখা যায়; সেগুলি যামলের প্রমাণানুসারে বৈশ্য ও শুভ্র 
জাতীয় শিবোপাসকদিগকে বুঝাইহত পারে। প্রসঙ্গতঃ আমি চরধাগ্গীতি- 
কোষের একটি পদের প্রতি আমার পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকষণ করিব। 
ইহ] এই-_জাহের বাণ চিহ্ন রূব নজানী। সো কইসে আগম বেএ' 
বখানী ॥ পদকর্তা লুইপাদ বলিতেছেন যে "বাহার ( পরমতন্বের ) বর্ণ- 
চিহ্ন ও রূপ অজ্ঞাত, তাহার কথা কিরূপে বেদ ও আগম শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত 
হইতে পারে'। এখানে এই “বাণচিহ কথাটি সাম্প্রদ।য়িক তিলকচিহ 
বুঝায় বলিয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্ুনীতিকুমার চট্টোপ।ধ্যার মহাশয়ের 
মত। তিনি এই পদটির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। 
দক্ষিণ ভারতে যেমন তিলকাঁদি চিহ্ন তিরুনামম্‌ বলিয়া বণিত হইত, 
উত্তর ভারতে বোধ হয় মধ্যযুগে ও পরে এগুলির আখ্য। ছিল “বাণ- 
চিহু' ( বর্ণচিহন )। 


গ্রপণ্তী 
ক-_দাহিত্য-_ মুলগ্রন্থাদি 


ক (১)-- বৈদিক : 
খথেদ (মূল ও বঙ্গান্বাদ_বমেশচন্দ্র সম্পাদিত সংস্করণ ); যভূর্বেদ (শুরু 
ও কৃষ্ণ-_বাজপনেয়ী ও মৈত্রায়নীয় সংহিতা) অথর্ববেদ । 
শতপথ ব্রাহ্মণ; তৈতিরীয় ত্রাঙ্ষণ; তাণ্য বা পঞ্চবিংশ ত্রান্ষণ। 
তৈতিরীয় আরণ্যক । 
ছান্দোগ্য উপনিষদ; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ উপনিষদ; কৌধীতকী ত্রাঙ্মণ 
উপনিষদ) শ্বেতাশ্বতর, কাঠক, কেন, মুণ্ডক, মহানারায়ণ, মৈত্রায়নীয় 
ও অথর্বশিরস্‌ উপনিষদ । 
আপন্তদ্ব, আশ্বলায়ন, খাদির, হিরণ্যকেশিন গৃহা্থত্রাদি | 
(0, 17%0101--001015110791 92291016125, ৬015. [ড ৬ ) 

ক (২)-মহাঁকাব্য ও পুরাণাদি সংক্রান্ত : 
মহাভারত (বঙ্গবাণী ও পুন! সংস্করণ); রামায়ণ ( বেহ্কটেশ্বর প্রেস 
সংস্করণ )। 
অগ্নি, কালিকা, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, গরুড়, ভবিষ্য, ভাগবত, মত্ন্য, মার্কগেয়, বায়ু, 
বরাহ পুরাণ (বঙ্গবাসী ও আনন্দাশ্রম সিরিজ সংস্করণ )। 

ক (৩)--তান্ত্রিক : 
অহির্বয[্ন, সাত্বত, ঈশ্বর, পাদ্মতন্ত্র প্রভৃতি পাঞ্চরাত্র সংহিতানিচয়। 
অংশুমন্তেদাগম, স্ুপ্রভেদাগম প্রভৃতি কয়েকটি শৈবাগম। তন্ত্রসার 
( কষ্ণানন্দ আগমবাগীশ,রদিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত )$ মতশ্য- 
সুক্ত (হলাযুধ পিশ্র”_এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি) মন্ত্রহোদধি 
(মহীধর--এ ); সৌন্দ্যলহরী (লক্ষমীধর কৃত ভাব সমেত--1$550:5 
981)51170961155) $ শারদাতিলক (লক্ষণদেশিক--জীবানন্দ বিদ্যানীগর 
সম্পাদিত সংস্করণ); পাশুপতনুত্র (রাশীকর কৌত্ডিস্যভাষ্য সমেত, 
ত্রিবান্দ্রাম সংস্কৃত গ্রস্থমাঁল। )। 
২৩ 


৩৫৪ পঞ্চোপাধনা 
ক (৪)-- প্রাচীন পুঁথি সংক্রান্ত : 


71812 19580 98500--086519£96 ০৫ 98170-1586 2100 9০1০০6৪0 
12027 1021705011065 0০101081786 0০ 675 10008 11018, 
[০091 (51866 9০9০1265 ) ; 10250110052 081919£02 ০৫ 
5211910010 1$0921705011005 110 00০ 00119001017 0: 06 [২05৪] 
/৯518010 9০০19, 32175291, ৬০1, 150, 201660 05 (01017917212) 
01079095710. 


ক (৫) জ্যোতিষ, ব্যাকরণ ও সাধারণ সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক : 


অষ্টাধ্যায়ী (পাঁণিনি-_শ্রীশচন্ত্র বস্থ সম্পাদিত ইংরাঁজী অনুবাঁদমহ সংস্করণ), 
মহাভাঙ্ত ( পতঞ্লি, _-চ01611)0ণ) সম্পাদিত সংস্করণ ) ; বৃহৎসংহিতা 
(বরাহমিহির,_হুধাঁকর দ্বিবেদী সম্পাদিত সংস্করণ ); হরিভক্তিবিলাম 
(গোপাল ভট্ট,__পুরীদাস সম্পাদিত সংস্করণ ); হর্যচবিত ( বাঁণতট্ট, 
পি, ভি, কনে সম্পাদিত সংস্করণ ); কাঁদশ্বরী (বাঁণভট্র,__হরিদরাঁস 
সিদ্ধাস্তবাঁগীশ সম্পাদিত সংস্করণ ) ) শ্রীমন্তগবদগীত। ( ৬. 10. 2. 17111 
সম্পাদিত সংস্করগ ); শ্রীশ্রীচণ্ডী (স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত সংস্করণ )) 
মন্থম্থৃতি ( গঙ্গানাথ ঝা সম্পাদিত সংস্করণ, 1310110907209. [7)0109 
921165 ); যাজ্ববন্ধ্য শ্বৃতি (155016 9917915016 901195 ) $ শঙ্করবিজয় 
( আনন্দগিরি বা অনস্তানন্দ গিরি বিরচিত, _জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন 
সম্পাদিত সংস্করণ, 73191100908 1170108 9০165 প্রকাশিত )) 
শঙ্করদিখিজয় কাব্য (মাধব বি্যারণ্য বিরচিত ধনপতি কৃত ডিগ্িমাখ্য 
ভাষাসহ,__আনন্দাঁশম সিরিজ, পুন। ); সর্বদর্শনসংগ্রহ ( মাধবাচার্, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্যাসাগর সম্পাদিত সংস্করণ) 81101100608, ]170109. 901165 ; 
0০%/৫11,5 [71061191) 19817919001); প্রবোধচন্দ্রোদয় (কৃষ্খমিশ্র, নির্ণয় 
সাগর প্রেম, বোঙ্ধাই )$ শিবহ্তত্র বিমধিণী (ক্ষেমরাঁজ, 1591101 
99151070০7৮ 921০১ ) 3 অষ্টাবিংশতি তত্ব ( রঘুনন্দন, জীবানন্দ 
বিদ্যাসাগর সম্পার্দিত )ঃ স্র্যশতক ( ময়ূর ;--039801:2101905 :101)9 
581)51016 006105 01170250158, 76৮ 200. 110:8155126100 ) 3 
হরতত্বদীধিতি: (হরকুমাঁর ঠাকুর, সৌরীন্ত্রমোহন ঠাকুর সম্পাদিত 
স্করণ )। 


গ্রন্থপঞ্জী ৩৫৫ 
ক (৬)--কোগ্রস্থ : 
1120001611 2100 706107৬০010 [7062 ; 
শবকল্পক্রম (রাঁধাকাস্ত দেব); ও 
৬, ৬, 4১0০০--98109100055081151) 00106020915 ; 
100212 ৬৬11110705---901191001000061151)101500001 5. 


ক (৭)--বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য : 


মজ্বিম নিকায়) নিদ্দেম; মহাঁমায়ুরী) সাধনমাল। (320৬7 
0016121 991155 ) 7 চর্ধাগীতিকোৌয (বিশ্বভারতী )। জৈন ভগবতী 
হুত্রু। 


খ- মূলগ্রচ্ছ-_প্রত্বতত্ব সংক্রান্ত : 


খ (১)--৬, 4. 910100--0860108806 06 0015 1 070 [01012 
111501010, ৬০]. [7 


]. £11917--085510509 06 90196 00173 111 070 13005] 
1৬101561110, 4, 9. 4101700৩200 00100901175 11 
01) 32527917051, 


খ (২). 50105501)--001095 [05011170020 [10010200010071,) 
৬০1, [--/১60191) 11050111901075 ; 


96০ 70100৬/--500011019 [19011190100 01 110100107, ৬০1. 11 
(10102109186) [115010100017১) ; 


], ঢু. ঢ1০০৮001005 [05011000000 10010201011, ৬০1. 11 
(0011)2, [11501161015) ; 
[70161910119 [100109., 


খ (৩). রি. 9178055811--086510286 06 89001156210 13191079- 
01০81 90010001065 11 076 [09০09 7/]156000 ; 


শু, £৯, তে. [২৪০--112170705 06 1711700 100710£19191)5, ৬০15, 
[৫]; 


]. টব. 381761069- 085610010606 ০06 [717900 160170981810) 
(59০01 দ.9161077) ; 


৩৫৬ পঞ্চোপসনা 


[3.1 31080001121 58--7580010150 [001109£2001)5 01050 & 27 
চ0100179) ; 

72:05 1310আ--1170191) 4১101016606016, ৬০1, ] (71000 2170 
00010196). ' 


খ (৪)--/৯1709] [00105 0£ 00০ 4£101)860106109]1 9102 ০0 
[10019, 


গ- প্রাচীন বৈদেশিক লেখকদ্িগের ভারতবর্ষ বিষয়ক গ্রন্থ (ইংরাজা 
অনুবাদ): 


[$০0017010--/১17010106 11019, 25 02530111990 05 1৬] 68508017993) 
4৯1001217 2170 00015 ; 
১৭. 5৭ -706010105, 20120. 05 9. টব. 1৬910105051 9830 ; 
৬. ৬/. 9০1)০£02110105 0£ 006 10062 ১০৪, : 
1)017795 ৬৬ ০00615--0010 081) 0০1)8176, ৬০15. ] 21013 
0. 7.09:10. 92.01)90-/১11001:010115 [10019. 
৫, [২৪1117501--776109009005 (10170 7.0161017). 


ঘ-_ভারততন্ব বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থ £ 


ঘ (১) . 0. 9100002019৬ 8150951977, 32151902170 11070 
চ২611510015 995661705 (90:5001£ 5:0161017) 

[ন. 0. 29501790010011- 71462101215 00: ৮0০ 9005 ০0: 00৫ 
[72115 70715601506 00০ ৬9151179৬8, 9০০6 (9900190 
[7:0101017) ; 

901)199061--1000005001) 6০ 072 05501721508 /1011- 
10001)59 ১%]101হ্ল ; 

0. 5110--17115001570 2100. 13000191570, ড০1.]] ; 

]. 11821917911---7101)017]0-210 210. [70013 (01511152101) 

ঢু. 100০195---70115 [7055 (01511158010 (200. 2010013) ; 

14. 9. ৬৪০৩--0:৯:০9%200039 80 172121012, ; 

4৯, 4৯০ 1%1200015611--৬ 6010 75 01010£5% ; 

চি. ৬৬. 70010115--707010 205 0801985 ; 

ঢ21001901--0001106 0£ [21181005 1101:860106 0: [15018 

1%02161 ৬৬11119705---0211610511)008100 2150. [4166 1) [00019 

[7০0১০1--7750009 06 05০ ৯1515 


গ্রন্থপঞ্তী ৩৫৭ 


[10890015810 1011115স্পনুসয)05 ০06 0:60] 9815810 
99110 ; 

[. 7. 078009--101700-4212 [8,০25 ; 

5. বব. 1095 00002171500 06 [01217 [0711050171১9, ৬০1 ৬; 

], 0. 0189066106৩--13551010 9915150 ) 

/ঠাচ)িআা 42101 (001 ভ০০:০০)--৮90810 2170 1১516; 

1, ১. 1902768 ১০১০৫-৮৮]06 00195 020. ঢ,4101017) ; 

17, নু, ৬৬11507--1361161085 920 01 000 1711009 


স্বামী রামকষ্ণানন্দ-_শ্রীরামাছজ চরিত) 
বিমানবিহারী মজুমদীর-_প্রীচৈতহ্যচবিতাযুতের উপাদান ( ২য় সংগ্চরণ)) 
অক্ষয়কুমার দত্ব__-ভারতবধীয় উপাসক সম্প্রদায় (দ্বিতীয় সংস্করণ ); 
শ্রীশশিভৃষণ দাখগুপ্ত-_ভারতের শক্তিমাধন। ও শান্ত সাহিত্য । 

ঘ (২)--ভারততত্ববিষয়ক গবেষণাঁমূলক গ্রন্থমাঁল। : 
[715001চ 0£ 13210591, ৬০]. ] (108,008. 01015215165) ; 
(0017001:21)2175152 [7156015 016 170019, ৬০] ]1. (11)0101) 1019001% 

(0077£1655 4550০180107) ; 


[71505 2100 0010016 06 10019] 10901919) ৬০15. 11--৬ 
(31781910159. ৬1059. 31780, 0101095 ). 


ঙ-_ভারততন্বমূলক মৌলিক প্রবন্ধাদিযুক্ত সাময়িকী ঃ 


/1710815 06 006 03179170910]021 01010107021 155201010 [0500000 1 

[170121) ১1000109215 

[70101 [7150011091 009165115 (৫. চা. 0.) ; 

0917)9] 06 0176 4১91900 909০161 0 13217£9 ; 

[00791 06 056 1058] £১5180০ ১০০1০ ০0৫ 736108981 

[০8108] 0£ 056 70581 £5180০ 9০0০1665 ০0 21686 01010917204 
[০1291)0 : 

[01091 /৯5120006 ; 

[২০০০ 129 8005 45180190695 040566 (01060 1805) 

00079] 06082170127 9০০165 0৫ 011210681 4৮ 


ৃষ্ট। 
৫ 
২৭ 
৩১ 
৯৩ 


১০২) ১৯০৬ 


১৩৫ 
১৭৯৪ 
২২০ 
২৪৫: 
২৫২ 


৫৪ 
২৫৭ 


শুদ্ধি ও সংযোজনীপত্র 


পংক্তি অশুদ্ধ শুন্ধ 
১৯ ও ২১ নৃত্য নৃত্য 
২০ শঙ্করদিগ্িজয় শস্করবিজয় (আনন্দগিরি) 
২৪ অনস্তান্দগিরি অনন্তানন্দ গিরি 
২ তিরুজ্ঞানসন্বদ্ধরের তিরুজ্ঞ।নসম্বন্ধের 
টেমকলই তেনকলই 
১? পাশুমত পাশুপত 
১৩ পর্মাত্মাকে পরমাত্সাতে 


বাণভট্ট কাদস্বরীতে যে রক্তবস্ত্-পরিহিত সন্যাসীদিগের কথা 
বলিয়াছেন, উহার বৌদ্ধও হইতে পারেম। ক্ষীরশ্বামী 
বৌদ্ধজ্ঞাপক কয়েকটি প্রতিখব এই ভাবে ধিয়।ছেন :-_রক্তান্বরঃ 
তদস্তশচ শীক্যঃ শ্রমণবন্দকৌ। তখে উগ্রতান্ত্িক শৈৈ 
পরিব্রাজক সন্যাঁপীরাঁও ঘষে রক্তবমন পরিধান করিতেন, 
উহার সাহিত্যগত প্রমাণ আছে। 


৫ রি বধ 

রঃ ছয়টি আটটি 

১৬ শারদীয়] শারদীয় 
৮ সারূড়। সারূঢ। 
৮ গোপেন্দ্রন্তানজ্য। গোপেন্বস্যানা 
৯ আলাচন। আলোচন। 

১২ উতৎকল উৎপল 

২১-্‌ 


চীন চীনদেশই, কিন্তু মহাচীন বলিতেও চীনদেশকে বুঝাইতে 
পারে; স্বগ্গায় ডক্টর প্রবোধচন্ত্র বাগচী মহাশয়ের মতে 
মহাচীন সম্ভবতঃ মোঙ্গোলিয়াকে বুঝাইত (1. নর. 2, ৬০1. 
৬1], 0, 4) | 


২৬৪-৬৫ 


৭৮ 


পঞ্চোপাসন। 


ডাকিনী, শাকিনী, লাকিনী প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবীগণের প্রত 
পরিচয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত বর্তমান। ডক্টর বাগ্চী অনুমান 
করিয়াছিলেন যে লাঁকিনী, ডাকিনী, শাকিনী নামগুলি পশ্চিম 
তিব্বত প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন জাতিভূক্ত ইন্দ্রজাল-বি্যা- 
পারদধিনী বিশেষ নারীমগ্ুলীকে বুঝাইত (০0. ০%., 9, 8)। 
অধ্যাপক শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত মহাঁশয়ও প্রায় অন্থরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন ; তিনি ডাকিনী জ্ঞানী অর্থে বাবহৃত তিব্বতী 
“ডাক' শবের স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ( ভারতের 
শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃঃ ১৩)। কিন্তু খুষ্টীয় 
পঞ্চম শতাবীর গাঙ্গধার শিলালিপিতে প্রাপ্ত ডাঁকিনী শব্দটি 
হইতে মনে হয় উক্ত মতগুলি আঁংশিকভাবে ভ্রাস্ত। ইহা 
সম্পূর্ণ ভারতীয়, এবং “ডাক বা 'ডাঁকা” এইরূপ দেশী শব্দ 
হইতে ব্যুৎ্পন্ন। শিলালেখটিতেও ডাকিনীদিগের চীৎকাঁব- 
প্রবণতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া! হইয়াছে। শাকিনী, 
লাকিনী প্রভৃতি শবের যে ব্যাখ্যা বাঁগ্চী মহাশয় দিয়াছেন 
উহ1 আংশিক সত্য হইতে পারে। 


১২০ 


মহীধরের আবির্ভাবকাঁল ও আদি বাসস্থান সম্বন্ধে কোনও 
অনিশ্চয়তা নাই । 406:6016এর 04£2102115 04%৫1080- 
1/11এ তাহার সম্বন্ধে বল আছে ষে তিনি বামভক্ের পুত্র 
ও রত্বেশ্বরের শিষ্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত পি, কে. গোডে মহাশয়, 
“152 00101901085 0£ 09 ৬৬/০01015 ০0£ 14191)1017919 
নামক একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন থে তাহার আদি 
বাসস্থান ছিল অহিচ্ছত্রে ( এখনকার আওনল। বা রামনগর )। 
খুষ্টায় পঞ্চদশ শতাববীর শেষভাগে রত্বাকর নামক জনৈক 
বৎসগোত্রীয় ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। তাহার পুত্র 
ছিলেন রামদাস বা রাঁমতক্ত (অন্ত নাঁম ফম্গভট্র )) ইনিই 
ছিলেন মহীধবের পিতা। মহীধর ১?৪* হইতে ১৬১৭ 


২৮০ 


শুদ্ধি ও সংযোজনীপত্র ৩৬১ 


ুষ্টাব্বের মধো বর্তযাঁন ছিলেন; তিনি পৈতৃক বানস্থান ত্যাগ 
করিয়। কাশীতে আসিয়। বাস করেন। তাহার রচিত বহু 
গ্রস্থের মধ্যে মন্ত্রমহোদধিই ছিল সর্ধশ্রেঠ। ইহাকে তিনি 
“একগ্রস্থাস্থিতং লর্বতন্ত্রাণাং সাঁরং, বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন । 
তাহার পুত্র কল্যাণ পিতাকে এই মহাগ্রন্থ রচনায় গ্রভৃত 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন (417015০0112 91:71:401101 
09071197141 £256701 11052160/6, ড01. সুঠ্0ে, 1939-40, 
[700. 248-01) 1 « 

উপরিলিখিত তথ্যাদি হইতে জান। গেল ষে মহীধর বাঙ্গালী 
ছিলেন না। মৎস্যন্থক্তকার হুলায়ুধ মিশ্রের কিঞ্িন্ন্যন চাঁরি 
শতাব্দী পরে তিনি বর্তমাঁন ছিলেন, এবং এজন্য তাহার গ্রন্থে 
অধিক সংখ্যক মহাবিষ্ঠার নামোল্লেখ কিছুই আশ্চম নহছে। 
তবে ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে কৃষ্জানন্দ আগমবাগীশের 
প্রায় সমকালীন হইয়াও তিনি দশটি মহাঁবিষ্ভার নাম করেন 
নাই। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন না, স্থৃতরাং বাংলাদেশের এই 
তান্ত্রিক ধর্মীচার সম্বদ্ধে বিশদ কিছু ন1 বল তাহার পক্ষে 
অস্বাভাবিক নহে। 


১৪-৫ 


মার্কগেয় পুরাঁণের দেবীমাহাত্মযেও শরৎকালে দেবীপূজার 
কথ। আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর শেষ অধ্যায়ে এই শ্লোকটি পাঁওয়। 
যায়: 
শরৎকাঁলে মহাপুজ। ক্রিয়তে যা চ বাধিকী। (১২, ১২) 

কিন্তু এই ক্লোকটি মূল মার্কগ্ডেয় পুরাণে আঁদিতে ছিল কিন। সে 
বিষতে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে! দেবীভাগবতে (ইহ 
মূল মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনেক পরে রচিত ) বাঁসস্তী ও শারদীয়! 
উভয়গ্রকাঁর দেবীপৃজার কথ পাওয়া যাঁয়। কালিক। পুরাণের 
ষটিতম অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকেও (১৩২) শরৎকালে 
রাবণবধের জন্য রাঁম কর্তৃক দুর্গাপুজ। অনুষ্ঠানের কথ। বল। 


৩৬২ 


৫ 


পঞ্চোপাসনা 


আছে। সুতরাং আমি গ্রন্থের ২৮০-৮১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ক 
ঘষে মন্তব্য করিয়াছি তাহার কিঞ্চিৎ সংশোধন আবশ্যক । 
কৃত্তিবাস মনে হয় কাঁলিকণ পুরাণের এই অধ্যায়ের উক্তির 
উপর ভিত্তি করিয়াই রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকাঁলবোধনের 
কথ। তাহার বামায়ণে লিখিয়াছিলেন। পুরাণের পঞ্চষষ্টিতম 
ও যষ্টিতম অধ্যায়ের দুইটি উক্তির মধ্যে কিছু পার্থক্য ও 
অপামঞ্স্ত হইতে অনুমিত হয় যে শারদীয়! পূজার বিধিবিধান- 
সম্থলিত যষ্টিতম অধ্যায় কিঞ্চিৎ পরবর্তাকাঁলে পুরাণটিতে 
প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই অন্থ্মাঁন উক্ত অধ্যায়ের ৩৯-৪৩ 
শ্লেরক গুলি হইতে মমধিত হয় ৫-_ 

ইতি বৃত্তং পুরাকল্পে মনো: স্বায়ন্তববেহস্তরে । 

প্রাদুভ্‌ তা দশভূজ! দেবী দেবহিতায় বৈ ॥ 

ৃণাং ব্রেতাধুগস্তাদৌ জগতাং হিতকাম্যয়া। 

পুরাকল্পে যথ। বৃত্তং প্রতিকন্নং তথা তথা ॥ 

প্রবর্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ। 

প্রতিকল্পং ভবেদ্রামো রাবণশ্চাপি রাঁক্ষমঃ। 

তথৈব জাঁয়তে যুদ্ধং তথ। ত্রিদখসঙ্গমঃ ॥ 

এবং রাম সহম্্রাণি রাঁবণানাং সহজশঃ | 

ভবিতব্যানি ভূতানি তথ] দেবী প্রবর্ততে ॥ 
৮-১১ 


ধণ্েদের মার্তীণ্ড সম্বন্ধীয় এই উক্তিই মনে হয় মহাভারতে 
বণিত গঙ্গ৷ কর্তৃক শাস্তচর ওরসজাত তাহাঁর অষ্টম পুত্র 
ভীম্মকে পরিত্যাগ করিয়৷ স্বর্গপ্রয়াণ কাহিনীর উৎন। 


১২ সর্বনাগ শর্বনাগ 
৪ শা সান্ব 
৪ উড়িস্বা অন্ধ 


১৯ বিষুবর্মন বিশ্ববর্ষন 


চিত্র নং ১ 
(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5 


০০ 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


ত্র পরিচিতি 


তম্ম বা বিভূতি রচিত ত্রিপুণ্ড, ; ইহা স্মার্ত শঙ্করমতাঁবলদ্বিগণ 
ললাটে ধাঁরণ করিয়। থাকেন । 

ত্রিরেখানগ্ছলিত চন্দনতিলক ; ইহ অনেক ন্মা আহারের 
পূর্বে ললাটে অঙ্কিত করেন। ভম্ম ব৷ বিভূতির দ্বারা চিত্রিত 
বেখাগুলি অপেক্ষা ইহ। অধিকতর স্থায়ী । 

যধ্যে অক্ষত চিহ্ন" সহ ত্রিরেখাযুক্ত চন্দনতিলক ; ইহ] যুগপৎ 
শিব ও দেবী ভক্তির স্মারক। অন্ধ প্রদেশের স্মাতগণ এই 
তিলকচিহ্ন তাহাদের ললাটে ধাঁরণ করিয়। থাকেন। ইষং 
লাল শুষ্ষ কদলী পুপ্পের চুর্ণ চাণের সহিত মিশাইয়। “অক্ষত, 
প্রস্তুত কর। হয়। 

শশিকলাকাঁর ত্রিপুণ্ড,; ইহ! মহারাষ্ট দেশে এবং উত্তর 
ভারতের কোনও কোনও স্থানে ম্নাতগণ কর্তৃক বাবজত হয়। 
“গোপালম্* বলিয়া পরিচিত উর্ধবপুণ্ড, ; ইহ। সাধারণতঃ দক্ষিণ 
ভারতে এমন ম্মার্ভমতাঁবলপ্ষিগণ ব্যবহার করেন, ধাঁহাঁর। প্ররুত 
বৈষ্ণব ন! হইয়াঁও বিষুপুজায় বিশেষ আস্তাশীল। 

এই অর্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনতিলকও “গোপালম্‌” নামে পরিচিত 
ইহা তাঞ্জোর জিলার স্মার্তগণ ললাটে ধারণ করিয়৷ থাঁকেন। 
ইহাঁর। সমভাবে পঞ্চ দেবতার উপাপক । 

দক্ষিণ ভারতীয় ম্মার্তগণ দ্বার ব্যবহৃত ডিম্ব।কৃতি সহজ চন্দন- 
তিলক । 

চতুর্ধ তিলকচিহের সহিত সাদৃশ্ঠযুক্ত ; তির্যকৃপুণ্ড, রেখা'গুলির 
মধ্যে বুত্তীকাঁর চন্দনচিহন ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহ] সাধাবণতঃ 
শৈবগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

বড়কলইপন্থী প্রীবৈষ্ণবদিগের তিলক । ইংরাজী “৬” অক্ষরের 
অনুরূপ শ্বেতবর্ণ চিহ্ছের মধ্যভাগস্থ উধ্ব রেখাটি মিন্দুরচচিত, 


৩৬৪ 


(40) 


চিত্র নং ২ 
(11) 


(12) 


(13) 


(14) 


(45) 
(19) 


(17) 


পঞ্চোপাসনা 


ও উহার নাম শ্শ্রীচুর্ণম”। শ্বেতবর্ণ “৬” চিহটির নাম 
“তিরুমগ্র৮। 

তেনকলই শাখাভূক্ত শ্রীবৈষ্ণবগণের তিলক । ইহ] অনেকাংশে 
পূর্ববর্তী তিলকের অনুরূপ $ মধ্যরেখা উভয় চিহ্নেই এক, কেবল 
নীচের দিকেই পার্থক্য। ইহার নিয়ভাগ প্রশস্ততর, এবং 
নিয়মধ্যভাগ স্থুল রেখাকারে নাসিকামূল পর্যস্ত বিস্তৃত। 


ভিন্ন আকারের তেনকলই নাঁমম্) ইহার পার্থের দুইটি 
শ্বেতবর্ণ রেখার পরিবর্তে ছুইটি বিষুপদ চিহ্ন, এবং নিয়াংশ 
পদাধারবূপে চিত্রিত পদ্মানন। ইহ! সাধারণতঃ দক্ষিণ ভারতীয় 
ব্রাহ্ষণেতর মন্দিরসেবক মালাকর ইত্যাদি জাতিভুক্ত রামানুজ 
মতাবলদ্বিগণ ব্যবহার কবিয়। থাকেন। 

বল্লভাঁচারিগণের একাংশ কর্তৃক ব্যবহৃত তিলক ; ইহা! ইংরাজী 
গয” অক্ষরের আকারে লল!টের নিম্নভাগ হইতে কেশরেখার 
উপরিভাগ অবধি বিস্তৃত। গুজরাটা বৈশ্তগণ এবং চতুভু'জদাঁস 
ও কুশলদাস প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ এই প্রকার চিহ্ন ধারণ 
করিয়া থাকেন। 

মাধব সম্প্র্ধায়ের তিলক; মধ্যস্থলে বৃত্তাকার রক্তচন্দন চিহ্ন, 
ও উহা! হইতে উধ্বধরূপে দীর্ঘায়ত কষ্ণরেখ]। 
বৈষ্ণবমতাবলদ্বিনী মহিলাঁগণ কর্তৃক ব্যবহৃত বক্তবর্ণ হুম্ব- 
বেখাযুক্ত “৮” আকারের শ্বেত চিহ্ন) সম্পূর্ণ তিলকটি উহার! 
বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

সাধারণ বৈষ্ণবগণের রক্তবর্ণশ্রীচূর্ণ তিলক। 

কানাড়ী, মাঁরাঁঠী এবং কোনও কোনও অস্ত্রজাতীয়া শৈব-শাঁ 
মতাবলদ্বিনী মহিলাগণ কর্তৃক ব্যবহৃত ললাটবিস্তৃত সিন্দুর- 
রেখাচিহৃ। 

কুস্কুম বিন্দুসহ চন্দনাস্কিত একজাতীয় উধ্ব পু.) ইহ। কোনও 


(19) 


(19) 


(29) 
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কোনও ম্মার্ত ললাটে ধারণ করিয়া থাকেন। মধ্যস্থ কুদ্কুম 
বিন্দুটি শক্তিসাঁহচর্য প্রকাশ করে। 

পূর্ববর্তী চিহ্ন হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকৃতির এই তিলকও 
শহ্করমতাশ্রয়ী এক জাতীয় স্মার্তগণ ব্যবহার করিয়। থাকেন। 
ইহা পাশাপাশি বিস্তৃত এবং ইহার মধ্যস্থ কৃঙ্কুমবিদদুটি 
ভিম্বাককতি। ১৭নং চিহ্নটি শক্তিপাহচর্ধ প্রকাশ করিলেও, ঈষৎ 
বৈষণবধম্মী, কিন্তু এই চিহ্ন বিশুদ্ধ শৈবধর্মী স্মার্তাদিগের অন্যতম 
তিলক। হ 

কুষ্কুমবিন্দু চিহৃ ; ইহা দেবীতক্ত ম্মার্তগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়। 
থাকে। 

বৃত্তাকৃতি কুগ্কুমচিহন ; ইহ। লর্বভারতীয়। জীবংভর্তৃক! স্থমঙ্গলী 
হিন্দু মহিলাঁগণ ললাটে ধারণ করিয়৷ থাকেন। 


( এই রেখাচিত্র গুলি শ্রীযুক্ত সি, শিবরামমুত্তি মহাশয়ের মৌজন্তে প্রাপ্ত) 


চিত্র নং ৩ 
(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(19) 
(11) 


গাঁণপত্য সম্প্রদায়ের তিলক (115. 5. 0. 31705 এর 11 
907107194. 01 276 1061) 21৫95 ০ 6176 1771085এ মুদ্রিত 
চিত্রের আদর্শে অঙ্কিত )। 

শ্রীবৈষব সম্প্রদায়তুক্ত রামানজপন্থী বৈষ্ণবগণের তিলক । 

এ, কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্ররুতির। 

এ, কিঞিৎ ভিন্ন আঁকারের। 

শ্রীসম্প্রদায়ের বড়কলই শাখার একপ্রকার তিলক। 

এ, কিঞ্চিৎ ভিন প্রকৃতির । 

প্রীবৈ্জব সম্প্রদায়ের তেনকলই শাখার নামম্‌। 

এ ঈষৎ ভিন্ন গ্রকারের । 

রামানন্দ শিষ্ঠ সম্প্রদায়তৃক্ত একজাতীয় বৈষ্ণবগণের তিলক । 
মাধব সম্প্রদায়তৃক্ত বৈষবগণের তিলক। 

এ, ভিন্ন আকারের। 


৩৬৬ 


(12) 


চিত্র নং ৪ 
(19) 


(14) 


(15) 
(16) 


(17) 
(18) 
(19--22) 
(3) 
(24) 
(25) 
(2) 
(27) 


চিত্র নং ৫ 
(28) 
(29) 
(30) 

(31, 32) 
(33) 
(34) 


পঞ্চোপাসন। 


রামানন্দ শিষ্য সম্প্রদায়তৃক্ত ঘবারকাবাঁসী এক শ্রেণীর বৈষ্ণব- 
গণের তিলক। (এই চিত্রের ২ হুইতে ১২ সংখ্যক তিলক 
[). 4, 7৪1 মহাশয়ের গ্রস্থমধাস্থ চিত্রাদির আদর্শে অঙ্কিত ) 


রামানন্দ শিষ্য সম্প্রদায়তুক্ত দ্বারকাবাঁপী এক শ্রেণীর বৈষ্বগণ 
দ্বার। ব্যবহৃত তিলকচিহ্ন। 

জানকীর উপাঁসক এক শ্রেণীর রামায়ৎ বৈষ্বগণ কর্তৃক 
ব্যবহৃত সাম্প্রদায়িক চিহ্ন। | 

নিষ্বার্ক প্রতিষ্ঠিত সনকাদি সম্প্রদায়ের তিলক । 

বল্পভাচারী বা কুদ্র সম্প্রদায়তৃক্ত বৈষ্বদিগের একজাতীয় 
তিলক । 

৯.-ভিন্ন প্রকৃতির | 

শ্ীকুষ্ণচৈতন্তয প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তিলকচিহৃ। 
রংশ্ায়ৎ বৈষ্বদিগের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তিলক । 

তান্ত্রিক খেব তিলক, _অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুর সমন্বয় । 

তান্ত্রিক শৈব চিহ,-_ত্রিপুগ্ড, অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুর সমন্বয় । 

শৈব তিলক- বিন্বপত্রাক।ত। 

এ, _একজাতীক় প্রস্তর গুটিকাকৃতি। 

এ, _অর্ধচন্দ্রাকতি। 


মহাঁকালীপুজক শীক্ত তিলক। 

দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক শাঁক্ত সম্প্রদায়ের তিলক। 
বামাঁচারী তান্ত্রিক শাক্ত উপামকগণের তিলক । 
(শব-শক্তি উপাসকগণের তিলক। 

শৈব_ ত্রিপুণু, | 

এক শ্রেণীর শৈব তিলক। 


চিত্র পরিচিতি ৩৬৭ 


(35--38) ত্রিপুণ্ড, ও বিন্দু ইত্যাদি সম্বলিত শৈব-ম্মার্ত তিলক । ইহা- 
দিগের সহিত প্রথম চিত্রের তৃতীয় চতুর্থ ও অষ্টম সংখ্যক 
চিহ্নের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 

(39) শিবের তৃতীয় নয়নের অঙ্ুক্তি_ইহ। এক শ্রেণীর শৈবগণ 

| কর্তৃক সাম্প্রদায়িক চিহু রূপে ব্যবহৃত হইয়। থাকে। 

(40১, 41) এই ছুইটিও শৈব তিলক,_প্রথমটি কতকট! বিষাণারতি ও 
দ্বিতীয়টি বিন্দু ও অর্চচন্দ্রের সমন্বয়াত্ক | 

(42) সৌর সাম্প্রদায়িক তিহ্। 

( চতুর্থ ও পঞ্চম চিত্রদ্য়ের তিলকচিহ্ৃগুলির গ্রায় সব কয়টিই 1). 4১. 
[981 মহাশয়ের 1২611250895 96065 % 17060 01710176 10617117985 নামক গ্রপ্জে 
প্রকাশিত চিত্রীবলীর আদর্শে অস্কিত। 42 নং চিত্রটি 1415. 5. 0০. [3৩1103 
এর পূর্বোক্ত গ্রন্থে মুদ্রিত চিত্রের আদর্শে অঞ্কিত। অমি এজন্য উক্ত গরশ্থদয়ের 
প্রকাশকগণের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি ।) 


৩৬৪ 
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অনাধৃষ্টি, ৬০ 

অনাধ (আধেতর ), ১, ২৫, ৬৩, ১২৭, ১৩৪-৩৬, 
১৭১, ২৩৩, ২৩৬-৩৭, ২৩৯, ২৬২, ২৮৩ 

অনিমিষ, উপদেবত|, ২১ 

অনিরুদ্ধ, ৬*, ৬২, ৬৫-৬, ৭৬, ১১৬ 

অনুতবসশূত্র, বীরশৈব গ্রস্থ, ২১২ 

অন্ুরাগব্লী *গৌড়ীয় বৈধ প্রস্থ, ১১৫ 

অনুগ্রহমূি (শিবের ), ১৪-৪১ 

অন্তধামী, ভগবান বানুদেঘের এক রাপ, ৬৭, ৬৯, 
১৬০৯-১৬ 

অন্ধক, সাহতের অগ্ক নাম, ৫৬ 

অন্নপূর্ণা, দেবীর এক কপ, ২৭৫ ২৭৮, ১৮৩ 


৩৭৮ পঞ্চোপাসন! 


অপর্ণা, দেবীর এক নাম, ২৩৬ 

অপরাজিতা, ২৬১ 

অপর, অগ্ষরা, ৬, ৭ 

অপাস্তরতম, বেদের আচার্য, ১৪৮ 

মভিনবগুপ্, কাশ্মীর শৈবাচার্য, ১৮৩, ২৫৯ 

অন্তুণ, বৈদিক খষি, ২২৩ 

অমরকোধ, ২১২ 

মমুদন, রামানুজের প্রশিল্ত, ৯২ 

( তদ্রচিত-শ্রন্থ রামানুজ-নুর্রদ্ধাধি ) 

অমৃতগুদ্ধি, শান্ত আগম, ২৫৭ 

অমোধসিদ্ধি, ধ্যানী বুদ্ধ, ২৩৬ 

অপ্থিক|, দুর্গার এক নাম, ২২৬-১৭, ২৪০, ১৫০, 
৩২১ 

অর্কক্ষেত্র ( কোনার্ক, কোনারক ), ২৭৫ 

অর্ক, সুষের এক নাম, ২৬১ 

61, ভগবান বাস্থদেবের এক রূপ, ৬৭, ৬৯ 

অজর্ন, ৩৮, 5৪, ৪৯, ৫১-৩, ৫৫, ৬৮, ১২৮, 
১৪১, ২৩২-৩৩ 

আর্ধনারীশ্বর, ১৪২, ৩৩৫ 

অর্ধমন (অর্ধমা ), অন্যতম আদিভা। ৩৩-৩, ২৯২, 
৪৪ 

অরিষ্ট, বুধরূগী অনুর, ৪৬ 

অরুড় পম্দি, সন্তান আচার্য, ১৯১-৯২ 

অরুণ, হুর্ধের সারথি, ৩১৯ 

এগ ইদ্রিসি, আরব ভৌগোলিক, ৩১২ 

অলগরকোইল বিঞুমন্দির, ৯০ 

অল্লম, বসবের গুরু, ২১৩ 

অলবান্বার ( দিষিজয়ী ). যামুনাচার্ধের উপাধি, ৯৮ 

অলিন, ধখেদোজ। জাতি বিশেষ, ১৪৬ 

অবস্তীবর্মন, উৎপলবংশীয় কাশ্মীররাজ, ১৮১, ৩৩১ 

অবস্থীপামী, কাশ্মীরের বিধুনন্দির, ৭৬,৩৩১ 


অবলোকিতেশ্বর, বোধিসন্ ২৩৭ 

অব্ঙগ, ৩১০, ৩১৫-১৬ 

অশনি, রুদ্রের এক নাম, ১২৬ 

অশোক, ১৬৪ 

অশোক স্তস্ত, ৭* 

অশোকান্থশাসন, ৫৭-৮ 

অশ্বিনীকুমার, বৈদিক দেবতা, ২২৪, ৩০০ 

অষ্টিদ্ধি, ২০২ 

অষ্টাধ্যায়ী, ৪, ৫১,১৩০, ১৪৫ 

অষ্টাবিংশতি তত্ব, স্মৃতি-গ্রন্থ, ২৮১ 

অহিবৃর্ণধু সংহিতা, ৬৪, ৬৮, ৭২ 

অনুর মজদা।, ২৯৩ 

অংতলিকিত (/১0%191151095 ), তক্ষশিলা? 
যবনরাজ, ৩৭ 

অংশ, অন্যতম আদি ঠা, ৩৩, ২৯২, ২৯৪-৯৫ 

অংস্মতী নদী, ৪২-৩ 
₹শুমভেদাগম। ২৩ 


ঙআ 


আগম, ২৩-৪, ১৯৩-৯৫, ২০১, ২০৩, ২৪৪, 
২৫৪, ২৫৭, ৩২৪, ৩৪০ 

আগমপ্রামাণ্য, যামুনাচার্ষের অন্যতম গ্রন্থ, ৯৯ 

আগমাস্ত শৈব দর্শন,শাস্ত্র, ১৭৬, ১৯৩-৯৪, ১৯৮ 
৯৯) ২০১০২ ২০৮১ ২১৫-১৬ 

আগমাস্ত শৈব সম্প্রদায়, ১৪১, ১৫৯, ১৯১, ১৯৪- 
৯৫, ১৯৮-৯৯, ২০৪ 

আজীবিক, ধর্মসন্প্রদায়, ১৫১-৫৩, ১৫৬ 

আড়বার, দক্ষিণ ভারতীয় বিষুভক্ত, ৮৪-৯, ৯০-৮, 
১৯১১ ১৭৩, ১৭৫, ১৯১ 

আত, পারসীক দেব:1, ৩০৭ 


শবনৃচী 


আদিত্য, ৩৩-৪, ৩৬, ৪৯, ২২৪, ২৯২-৯৩, ২৯৮৭ 
৪৯) ৩১১ ৩০৬ ৩১২, ৩২২ 

আরদিতা যামল, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৫৮ 

মাদিত্যবর্ধন, হ্বব্ধনের পিতামহ, ৩*৫ 

আদিত্যহৃদয় স্তব, ২৩২, ৩৯০) ৩০৫ 

আর্দিনাথ, ২৬৩ 

আদি যামল, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৫৮ 

আদি শিব (সিন্ধু ঘাটার প্রাচীন দেবত।), ২, 
১২১-২৪, ২২* | 

আস্ভাশক্তি, ২৪৮-৪৯ 

আনন্দ কুমারম্বামী, ২১৯ 

আনন্বতীর্ঘ, মধ্বাচার্ধের অন্যতম নাম, ১০৫ 

আনননাথ, ২৬৮ 

আগ্পার (তিরুনাবুকৃকরণুর আগ্ঠ নাম ), ১৭৪, 
১৭৭-৭৮ 

আগ্রীস্ক্ক, ২২৩ 

আবু ইশক অল ইস্তারী, আরব ভৌখোলিক, ৩১১ 

আবু রিহান ( অল বিরুণী ), ৩১২ 

আভীর, বিদেশী জাতি, ১৯, ৪৭, ১৬০ 

আমর্দক, শৈব মঠ, ১৯৩ 

আরাধ্য লন্প্রদার, বীরশৈবদিগের আদি পরিচয়, 
2৮ 

আর, ১.৩, &, ৯, ১২৬, ১৩৫, ১৪8৪, ১৭১, ১৯৬, 
১৯১ 

আর্যাস্তব, ২৩২-৩৭ ২৩৯, ২৪৬, ২৫৩ 

আমিকেরে লেখ, ১৬২ 

আলেকজাগ্ডার, ৫৪, ১৩২) ১৪৬ 

আবেন্তা, ২৯৩-৯৪১ ৩১৪ 

আশ্মরধ্য খবি, ১১৯ 

আহখলায়ন গৃহান্ত্র, ৩০৪ 

আশ্রমক, তমসানদীতীরস্থ গ্রীম। ৩৩৫ 


৩৭৯ 


আহির (আভীরের অপত্রংশ )১৪" 
আরিয়াণ (81150 ), ৫৬ 
আল্স্ডর্ফ, জার্মাগ পর্ডিত, ৬ও 


ইঃ 
ইচ্ষাকু, ৪০ 
ইড়া, বৈদিক দেবতা], ২১১-১২ 
ইন্জর, ৩, ৫, ৮-৯, ২৯, ৬৩, ১২৯, ২২১। ২২৪? 
২২৭) ২৪৭, ২৯২-৯৩, ৩, 
ইন্দাণী, ২২৩ 
ইমাদপুর একানংশ| মুঠি, ২৪৬ 
ই্টলিঙ্গ, লিঙগস্বলের এক বিভাগ, ১১২১১ 


ঈী 


ঈশান, কদরের এক নাম, ১২৩, ১২০৮, 

ঈশান, শিবের এক নাম, ১৩১, ১৩৬৯ ১৯৪, ১৯৭, 
১৯৯, ২০৪, ২০৯ 

ঈশ্বরপুরী, ১১৩-১৫ 

ঈশ্বর-প্রত/তিজঞ| কারিকাবলী বা সৃন্ধাবলী, কার 
শৈৰ ধর্মগ্রস্থ। ১৮২১ ১৮৭ 

ঈশ্বর নংহিত1, দর্গিণ দেশীয় পাধাত্র গ্রস্থ। ৮২ 


উ 


উগ্র, রুদ্বের এক নাম, ১২৬ 

উচ্ছিষ্ট গণপতি, ২৪, ২৬৭, ২৯৩, 

উত্জয়িনী (--র তাজমুদ্র| ), ১৩৬ 

উত্তর কামিকাগম, শৈবাগম, ২৩ 

উৎপল (ভট্ট) বৃহৎনংহিতার ভাষ্যকার, ১%, 
১৪-৫, ২৩। ১৫৭৯ ১৬৪) ২৫৪ 

উৎপল বৈষ্ণব, কাশ্মীর শৈবমতের অগ্যতম ব্যাখ্যাত।। 
( তত্্রচিত গরস্থ-প্রদীপিক! ), ১৮৩ 


৩৮০ পঞ্চোপাসনা 


উদযগিরি ( ভিলসার নিকটস্থ পর্বত ), ৭৪, ৭৭ 

উদ্য়গিরি মহিষমদিনী মুঠি, ২৪৫ 

উদয়াকর (নামান্তর-উৎপলাচার্য), সোমানন্দ শিল্প, 
১৮২-৮৩, ১৮৬ 

উদ্দিতাচার্য, পাগুপত আচার্য, ১৫০, ১৬৬ 

উদ্দিপি, মাধ্বসম্প্রদায়ের প্রধান ক্ষেত্র, ১০৬ 

উত্ভত পর্বত। ২৪১-৪২ 

উদ্ান, উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রাচীন প্রদেশ, 
২৭৪-৭৫ 

উদ্ভোত কেশরী, উড়িস্তারাজ, ৩৩, 

উদ্ভোঙ, ভারদ্বাজ রচিত টীকা, ১৬৪ 

উপতন্তর, একাদশ সংখ্যক, উহাদের নাম, ২৫৮ 

উপনিষদ, ৩, ৪, ২০, ২৩, ৯৬-৭, 
৯৯১০১, ১০৫, ১১৮৪ ১২৬-২৭৪ 
১২৯-৩০, ১৪১, ১৫৭৪ ১৭৫, ১৮৭, ১৯৪, ২২৭ 

উপপঞ্চদ, এক শেগীর লিঙ্গায়ৎ, ২*৯ 

উপমণা, ১৩৭ 

উপমিত, পাশুপত্তাচার্ধ, ১৫০, ১৬৬ 

উপমিতেশ্বর, শিবলিঙ্গ, ১৫৭ 

উপরিচর বন্ধ, চেদিরাজ, ৪" 

উপবীর, উপদেবত।, ২১ 

উপেক্্র, চতুধিংশতি ব্াহের অন্যতম, ৬৬ 

উপেন্্র-বিঞু, বামনরূগী দেবতা, ৩৪ 

উপেক্্রসংহিত। দক্গিণদেশীয় পাঞচরাত্র গ্রন্থ, ৮২ 

উমা, দুর্থার নামান্তর, ২৪, ২৬, ১২৯, ১৩৫, ১৪১, 
২২৬০২৮১ ২৪৪; ২৪9? ২৫০, ৩৯৭, ৩৩৫-৩৬ 

উমবাগতিধর, ১১২ 

উমাপতি, সন্তান আচাধ, ১৯২ 

উ্া-মহেষ্বর মতি, ৩২৯ 

উলুখল। উপদেবতা। ২১ 

উবদগদশাও, জৈনগ্রস্থ, ৬২ 


উষতদাত ( খধ্তনত্ত ), নহপানের জামাতা, ১০ 
উশ্সিত, অন্যতম বিনায়ক, ২০ 


উট 
উধব পু, ৩৪৫-৪৮ 
উধা (উষস্‌), বৈদিক দেবত', ১২৬, ২২১-২১ 


৩১৯ 


ছা 

গেদু, ১৭ ৪-৫৪ ১৬০৭) ২৯) ৩৩০৪৪ 8০*৪% 8৮, 
১২৫) ১৬৩, ১৩৫, ১৮৩, ১৪৬, ২২২, ২২৪, 
২২৬, ২৩১, ২৩৮, ২৮৫, ২৯১-৯৫, ২৯৮১ ৩১৮, 
৩ 

ধথেদ ভাষা ( সায়ণ কৃত ); ১২৪ 

খাদ্ধি, কুবের পত্রী। ১৩৫ 

খযভদেব (আদিনাথ ), ১৬৯ 

খবিমিত্র, ভোজক ব্রাহ্মণ, ৩১৩ 


ডু 
একনেত্র, বিদ্যে্বর, ২০ 
একলিঙগজী মন্দির, উদয়পুরের মন্ত্রিকট, ১৪৯ 
একানংশা, দেবীর রূপভেদ, ২৪৪, ২৪৬, ১৭৫ 
একান্ত রামাধ্য, বীরশৈব সাধক, ২০৭-০৮ 
একা অ্ক্ষেত্র ( ভুবনেশ্বর, উড়িয্যা ), ১৬৬, ২৭৫ 
এ-কারাম, শৈবাচার্য, ২*৭-৭৮ 
এলম'খার, বল্পভাচার্ষের মাতা ১১* 
এলিফ্যান্টার তথা কথিত ত্রিঘুতি, ১৪২। ২৪৯ 
এলিফ্যান্টার শিব-বিন্বাহ মৃতি, ১৪১ 
এলিয়ট (00811981110 ), ১৭৯৮০, ১৮৯১ 


১৯ 
এ 


এতরের আরণ্যক, ৪৩ 


এওরেয় ব্রাহ্মণ, ১৪৪ 
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গণবর, কৌমুদী নদী তীরবর্তী গাণপত্যাশ্রম, ২৭ 

গণেশশায়ত্রী, ২৩, ২১৮ 

গণেশ মুতি, ২৪ প্রকার, ২৪ 

গণেশ যামলঃ তাস্্িকণ্রস্থ, ২৫৮ 

গণের, রুদ্র-শিবের নামান্তর, ২১, ৩০, ২০৯ 

গণ্ডোফেরিস। পঙ্কাবরাজ, ১৩২ 

গন্ধ, ৬, ৮ 

গন্ধর্ব ডামর, তাস্তিক গ্রন্থ, ২৫৮ 

গদ্ধার প্রদেশ, ১৩২. ১৪৫, ১৬৫) ২৪২-৪৩, 
২৫৪, ২৭৪ 

গর্গ, লকুলীশের শিল্প, ১৪৫, ১৪৯ 

গরুড়, গরুয্পন, ৫, ৮, ৪৯-৫০, ২৯২, ৩৩৬, 
৩৩৮ 

গরুডধ্বজ, ৫৮, ৬* ( বেসনগর দেখ ) 

গ্রুড় পুরাণ, ২৯৬ 

ধাবাক্ী (ক্ষ) তন্ত্র, ২৫৮ 

গাঙ্গধার শিল! লেখ, ২৫২, ২৬৪-৬৬, ২৭৪ 

গাড়ওয়া বিষুমানদর, ৭৭ 

গাণপত্য। ১০৪ ১২, ২২৩, ২৭, ৩০) ৩২ ১৭২৯, 
২১৭ ২৫০, ২৫৭, ২৭৫, ৩২১, ৩২৫, ৩২৯, 


৩৩২ 


গিরিজানুত, যহাগণপতির উপাসক, ২৮ 

গিরিনূত। গৌরী, ২২৮ 

গিরীশ ( গিরিত্র ), শিবের নামান্তর, ১৩২, ২২৭ 

গীতগোবিন্ন, জয়দেখ রচিত, ১:২২ 

গীতার্থ সংগ্রহ, যামুনাচার্যের অন্যতম গ্রন্থ, ৯৯ 

গুডিমল্পম শিবলিঙ্গ, ১৩৬, ১৭১ 

গগোন্মেবাশ।, ৬৫ 

প্তনাধন তন্ত্র, ২৬০১ ২৭২ 

গুহাক, ১৩৫ 

গুহা কালিক। দেবী, ২৬৩ 

গৃহানূ্। ২০-১, ১৯৫ 

গোকুল গৌসাইজী, বিঠলনাথের অন্য পরিচয়, ১১১ 

গোপা, বৈদিক বিষুর অন্যতম আখ্যা, ৪৮ 

গৌপাল কৃধ, ৪৬৯, ১০২) ১০৮, ১২০১ ১১৩ 

গোপাল ভট্ট, ১১৫, ৩৪৫৪৭ 

গোগীনাথ রাও (রাও), ১৩৬-৩৭, ১৭৩, ১৭৫, 
৪৪ 

গোরক্ষনাথ, ২৬৩ 

গোবর্ধণাচার্য, ১১২ 

গোবিন্দ, চতুবিংশতি বাহের অস্তম, ৬৬ 

গোবিন্দপুর শিলালেখ, ৩১৩-১৪ 

গৌলাই।, বিঠলনাথের উত্তরাধিকারিগণের উপাধি, 
১১১ 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মুল তত্ব, ১১৬-১৮ 

গৌড়ীয় বৈধাব পল্পরদায়। ৯৫-৬। ১০৯, ১১৫. 
১৭) 

গৌতমীপুরর জজ লাতকণি, সাতবাহন রাজ, ৮ 

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, গৌড়ীয বৈধ গ্রন্থ, ১১৫ 

গৌরী, দেবীর নামান্তর, ২২৮, ২৪৪, ২৮৬, ২৯৯ 

গ্রহ, নবগ্রহঃ গ্রহপূজা, গ্রহষজ্ঞ (বাগ), ২৯৫- 


৪৭ ৩০৬ 


শবনুচী ৩৮৫ 


গ্রহ বামল, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৬, 
শ্রীয়ারদন, ৫২ 


ঘ 


ঘাটিয়ালা স্তস্তলিপি, ১৯ 
ঘোর আঙ্গিরস, ৪*, ৪৪ 


চ 
চক্র, তান্ত্রিক ( বিভিন্ন নাম ), ২৭৩, ২৮৮ 
চক্রবিত্রম, ৭১ 
চগ্ডতৈরব, ২৬৩ 
চণ্ড মুণ্ড অহবর, ২৩৯ 
চণ্তীদান। বাঙ্গালী পদকর্তা, ১১৩ 
চতুবিংশতি বৃহ, ৬৬, ৭৬ 
চঞ্রী, ৩১ ৮-৯, ১৮৭। ২৮৯, ২৯৫৯৬ 
নতগুপ্ত (দ্বিতীয় ), পরম ভাগবত গপ্ত সম্রাট, ৩৯, 
৭১, ১৫৩ 
চজগপ্ত (প্রথম )। ৭* 
ন্ত্গুপ্ত মৌর্য, ৫৬ 
চন্্র্থীপ ( বাখরগঞ্জের প্রাচীন নাম ), ২৬৪ 
চরণিঙ্গ, ২১৩ 
চ্যাগীতিকোষ, ৩৫১ 
চ্যীপার্দ, ১৯৮, ২০২ 
চামুণ্ডা, ১৬১, ২৩০, ২৪৯, ২৪৭, ২৬১০ ২৬৫, 
২৮২ 
চামু তন্ত্র, ২৬০, ২৭৭-৭৮ 
চার্বাক, ৩৬, ৩২৩ 
টালুক্য বংশ, শি পূজক, ২৫৫ 
চিত্রশিখগ্িন, সগুধিগণের নাষাণ্তর, ৪, 
, চিদন্বরম নটরাজ শিব মন্দির, ১৭৯, ৩৩৮ 
চীন গ্রামে প্রাপ্ত লেখ, ৮* 


ঃ 


চুড়াশিব, ১৬৩ 

চুলবগ্গ, বৌদ্ধ গ্রন্থ, ১৩১ 

চৈতন্য ভাগবত, বৃন্বীবন ধান রচিত গ্রন্থ, ১১৬ 
চৌষটি ঘোগিনীর মঙ্গির, ২৬৫-৬৬, ২৭৪ 


ছনবসব, বসবের' ভাগিনেয়, ২১১, ২১৩ 
ছন্নবসব পুরাণ, লিঙ্গায়ৎদিগের শাস্গ্রস্থ, ২১১ 
ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৪৩-৪ 


ছায়া, সংজ্ঞার পরিবর্ত, ৩১৭, ৩১৯ 
ছিরমন্তা (-স্তিকা), দশমহাবিভার শন্য হম|, 


২৬১, ২৭৭৭৯ ; 


অন্তনাম প্রচ্চ্ডিক!, ২৭৯ 


জ 


জগদীষশচন্জ চযাটাজী, ১৮৮ 

জগস্ধাত্রী, দেবীর রূপভেদ, ২৬৭ 

জগন্নাথ, নিগ্ধর্কের পিতার নাম, ১৭ 
জগনাথ মন্দিরে গ্রচ্ছন্ন তান্ত্রিক বিধি, ২৭৫ 
জগন্নাথ মিশ্র, গ্রীকৃষণ চৈতন্যের পিতা, ১১৩ 
জঙ্গম, লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় ভুক্ত মাধু ২০৬ ; 
স্বিভাগ, ২*৯-১* 

জনার্দন, ৪২. ৪৭ 

জনার্দন, চতুবিংশতি বাহের অন্যতম, ৬৬ 
জন্থই লেখ, ১৬২ 

জয় ( জয়াখ্য ), পাঞ্চরাত্র সংহিত।, ৭২ 
জয়দেব, বাঙ্গালী কবি, ৭৮, ১১২ 

জয়দ্রথ যামল, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৬, ২৬২ 
জয়রথ, কাশ্মীর শৈবাচার্,, ১৮৩ 

জয়াননা, বৈষঃব লেখক, ১১৫ 

জরথুন্, ৩০৭ 


৩৮৬ পঞ্চোপাসন। 


জরশব ( জরশত্ত ), 20:০88667 ৷ জরথুষ্ের 
পৌরাণিক প্রতিরূপ, ৩১০ 

ল্ান্ববতী, কৃষ্ণের পত্রী, ৬১॥ ৬৩, ৩০৯ 

জালদ্ধর, প্রাচীন তান্ত্রিক ক্ষেত্র, ২৭৪-৭৫ 

জাবালি, খধি। ৩৪৯ 

জিন, ১৫, ৭২, ২০৭৪ ৩১৮ 

জীকন, বাঙ্গালী নিবন্ধকার, ২৮১ * 

জীমুতবাহন, ম্মৃতিকার, ২৮১ 

জীর্োদ্ধার দশকম্‌, শৈৰ গ্রন্থ, ১৯৩ 

জীবিত গুপ্ত (২য়), উত্তর গুপ্তবংশীয় মগধরাজ, 
৩১৩ 

জৈন, ২, ৬, ১৪-৬, ৭২, ১০৮, ১৫১-৫৩, ১৬৯, 
১৭২, ১৭৬-৭৭, ২০৬-০৭, ৩৯৬, ৩২৩ 

জ্ঞানদেব, বিষুম্বামীর শিষ্য, ১০৯ 

জানপাদ, ১৯৮, ২০২ 

জ্ঞানরাশি, ১৬২ 

জানাব তন্ত্র, ২৬০, ২৬৭ 


ট 
টলেমি, ৫৫, ৩১০-১১ 


ডাকিনী, ২৬৪-৬৫ 

ডামর়, ২৫৪, ২৫৮, ২৬০ 

ডিওডোরাস, ৫৬, ১৪৬ 

ভিঙিস, শঙ্বরদিখিজয়ের ধনপতি কৃত ভাস্ত, ২৭ 


তি 


তক্ষশিল! ( হাতিয়াল ) শিলাফলক, ২১৮-১৯ 
তৎপুরুষ, শিবের এক নাম, ১৯৪, ১৯৭ ১৯৯, 
৮ 


তন্ত্র, তান্ত্রিক, ২৪৪, ২৪৮, ২৫২-৫৪, ২৫৬৬৭, 
২৭০-৭৯, ২৮৩-৮৪, ২৮৬, ২৮৮-৮৯০ ২৯৯, 
৩২৬, ৩২৮, ৩৩১, ৩৪০ 

তন্্রমাগর? পাঞ্চরাত্র গ্রন্থ, ২৫৭ 

তন্ত্রসার, অভিনবগুপ্ত রচিত, ১৮৩ 

ত্্রমার, কৃ্কানন্দ আগমবাগীশ রচিত, ২৬*, ২৬৭- 
৬৮, ২৭৩, ২৭৮-৭৯, ২৮৩, ২৮৮) ৩২৭ 

তন্ত্রালোক, অভিনবগ্প্ত রচিত, ১৮৩ 

তাণ্য মহাত্রাক্ষণ, ১৩৩ 

তাত্্রপরণী নদী, ৮৪,৯* 

তান্ষ্য? গরুড়ের নামান্তর, ২৯২ 

তার, দশমহাবিদ্তার অন্যতম, ২৬১, ২৭৭-৭৮ 

তারা, দেবীর এক নাম, ২৩৭, ২৬৬ 

তারা, মহাধান বৌদ্ধ দেবী, ২৫৯ 

তার! বীজ, ২৬৮ 

তালধ্ব ( বেসনগরে প্রাপ্ত ), ৫৮ 

তিরুক্‌কোট টিযুর নদ্ষি, রামামুজের অন্যতম শিক্ষক, 
৯২ 

তিরুকৃকোবইয়ার, তামিল কাব্য ১৭৯ 

তিরকাজুকুন্রম ( পক্ষীতীর্ঘ ), ১৭১ 

তিরকোবিলুর, মধুর কবির জনস্থান। ৮৯৯০ 

তিরুজানদন্বন্ধ (নম্বর), দক্ষিণ ভারতীয় 
শিবভভ, ৯৬, ১৭৩-৭৪, ১৭৬-৭৮ 

তিরুনামম্‌, ৩৪৫, ৩৫১ 

তিরুনাবলুর, হন্দরমূতির জন্মস্থান, ১৭৮ 

তিক্লনাবুক্করণড ( আগৃপার ), দক্ষিণ ভারতীয় 
শিবন্তক্ত, ১৭৪, ১৭৭ 

তিরুপতি, বৈধবন্তীর্ঘ, ৯৯, ৯৪, ৩৪৪ 

তিরূগ্গাণ, আড়বার ( যোগীবাহন ), ৮৯, ৯১ ; 
জন্মস্থান £ উরইযুর, ৯১; 
গীতিগ্রন্থ ঃ অমলন তণদি পিরান, ৯১ 


শবমূচী ৩৮৭ 


তিরুমঙ্গই আড়বার ( পরকাল ), ৮৯, ৯১-৯৩ ; 
জন্মস্থান ; কুফ্ুণুর, ৯১ 

তিরুমলিশই, আড়বার ( ভক্তিসার ), ৮৮, ৯, 

তিরুমুরাই, তামিল শিব স্তোত্র সংগ্রহাবলীর নাম, 
১৭৫, ১৭৮ 

তিরুমূলর, তামিল শৈব কবি, ১৭৫ 

তিরুবামুর, আগ্পারের জন্মস্থান, ১৭৭ 

তিরুবাসগ্রম্‌ (হর), তামিল শিবস্তোত্র, ১৭৫, 
১৭৮-৮০, ১৯২ 

তিরূধোয়িমুর, চোল শিব মান্দির, ১৭১ 

তিল্লাই ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ ভারতীয় শিবভক্ত, ১৭৩ 

তুলসীদাস, ১০৪ 

তেনকলই, প্রবৈধব মন্প্রদায়ের এক শাখা, ১০২- 
৩) ১ 

তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ২৩, ৩৫, ৪৪-৫, ৫০, ১৯৯, 
২২৭-২৯, ২৩৭, ২৯৬, ২৯৮-৯৯ 

তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২৩১, ৩০৪ 

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২২৬, ৩২১ 

তোওরড়িপড়ি, আড়বার (ভক্তাঙিষরেণু) ৮৯, 
৯১; 
নামান্তর $ বিপ্র নারায়ণ, ৯১ রর 
তন্ত্রচিত গীতিগ্রন্থ ঃ তিরুমালই ও তিরুপ্পই 
ঘেউডচিড়, ৯১ 

তোষা, শক (?) মহিলা, ৬০, ৩৩২ 

ত্যাগাল্গ, শিবভক্তির এক পর্যায়, ২১৪ 

ব্রিক, কাশ্মীর শৈব দর্শন, ১৮৫-৮৬, ১৯৮ 

ত্রিপুর-ভৈরবী, মহামায়ার এক নাম, ২৪৮ 

সরিপুরহন্দরী, দেবীর দৌমা রূপ, ২৪৭, ২৮৯ 

ত্রিপুরার, মহাতন্ত, ২৫৮ 

ত্রিপুরাশ্রহ্ত তন্ত্র, ২৬, 

ত্রিপুরাসার তন্ত্র, ২৬, $ 


্রিমৃর্তি, ১১ 

ভ্রিলোচন, নামদেষের শিল্ত, ১*৯ 

ভ্রিলোচন ণিবাঁচার্য, শৈবাচার্য, ১৯৩ 

ত্রিবিত্রম, অবতার, ৭৮৮৯ 

্রিবিন্রম ( উরুত্রম, উরুগায় ), বি্কুর নামান্তর, ৩৪ 
তরিবিভ্রম, চতুবিংপতি বাহের অন্যতম, ৬৬ 
ত্রিযইশলাকাপুরুষ চরিত, জৈন গ্র্থ, ৬২ 
ব্রিংশিক!, অভিনব$প্ত রচিত গ্রন্থ, ২৫৯ 


তা, আদিত্য, ৩৪, ২২৩২৪, ২৯২, ২৯৪, ৩১৮ 


থ 
থিয়োডোর ব্লক (1)9০00£ 13100), ২১৯ 


্ 

দক্ষ, অন্যতম আদিতা, ৩৩, ২৯২, ২৯৪-৯৫ 

দক্ষ প্রজাপতি, ১৩৩৬-৩৪ 

দক্ষ যঞ্জ, ১৩৩, ১৭১, ২৪০ 

দক্ষিণাচার ন্ত্ররাজ, কাপীনাখ কৃত, ২৭১ 

দক্ষিণাচার, তান্ত্রিক বিভাগ, ২৫৮, ২৬৮-৬৯, ২৭১ 

দক্ষিণামূতি তন্ত্র, ২৫৮ 

দক্ষিণামুতি, শিবের মুতি ভেদ, ১৪, 

দক্গিণানায, তান্ত্রিক শাখা, ২৬৩ 

দ্তী, সুষানুচর, ৩১৯ 

দতাত্রেয় (হরি“হর-পিতামহ ), সমধয়ায়ক মৃতি, 
১৪১ 

দধীচি মুনি, ১৩৩৩৪ 

দক্তরা, দেবীর উগ্রমূতি, ২৭৫ 

দশকুট, বর্ষ সম্প্রদায়ের এক শাখার নাম, ১*৬ 

দশনামী, শঙ্কর প্রবতিত সন্ন্যাসী মন্্রদায়, ১১৫, 
১৭২ 

দশমহাবিষ্ঞা, ২৬১; ২৭৭-৭৮ 

দশঙ্লোকী, নিশ্থারক মন্প্রদায়ের প্রামাণ্য শান্ত, ১০৮ 


৩৮৮ পঞ্চোপাসনা 


দহ্রসেন, ভ্ৈকুটক রাজ, ৩৯ 

দামোদর, চতুবিংশতি ব্যহের অন্তম, ৬৬ 

দিনেশচন্ত্র সরকার, ২৪১-৪২ 

দিবাকর, সুূর্যভত্ত, ৩৭৪ 

দিদা। ৮ 

দীধনিকায়, বৌদ্ধ গ্রন্থ, ১৩১ 

দীর্ঘতম! উচথ্য, বৈদিক ধধি, ৫, ২২২ 

দুর্গ (ছুখি ), ২১-২, ২২৬-২৭) ২২৯-৩০, ২৩২, 
৩৩) ২৪০১ ২৪৪-৪৬)১ ২৫২, ২৫৬১ ২৬১, ২৭৫. 
৭৬) ২৭৯-৮০১ ২৮২, ৩৩৪৬ 

দুর্গা গায়ত্রী, ২২৭, ২৭৩ 

ুর্থাডামর, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৫৮ 

দুর্গাবীজ, ২৬৮ 

ুর্গা-স্তোত্র ("স্তব), ২৩২-৩৩, ২৩৭, ২৩৯, 
২৪৬, ২৫২ 

হর্ধর মিত্র, ভোজক ব্রীক্ষণ, ৩১৩ 

দুল! দেও শিব মন্দিয়, ৩৩৮ 

দৃ্দহা, লোপামুদ্রার পুত্র, ৩৪৯ 

দেও বরণার্ক সতত লেখ, ৩১৩-১৪ 

দেবকীপুত্র কৃষ্ণ, ৪৩-৪, ৪৭ 

দেবগড়, দ্শাবতার বিষ মন্দির, ৪৮, ৭৭ 

দেবাত্ত রামকৃষ্। ভাগ্ডারকর। ৭৪১ ১৪৯৫০, ১৫২ 

দেবযজন, অগ্কতম বিনায়ক, ২, 

দেবযান, প্রাচীন তান্ত্রিক শাখা, ২৫৯ 

দেবল! মি, ২৩৭ 

দেববিকু, ৩*২ 

দেবশক্ষিদেব, গর্জর প্রতীহার রাজ, ২৫৬ 

দেব, শিবের এক নাম, ৮, ১১০২ 

দবেবছুতিঃ কপিলের মাতা, ৮৫, ৮৭ 

দেবাচার্য, নিদ্বার্ক সম্প্রদায়ের ত্রয়োদশ আচাধ, 


১২৮ 


দেবারম্‌ স্তোত্র, শৈব গীতি-কবিত! (অন্ত নাম 
পদিগম্‌ ও তামিল বেদ ), ১৭৪-৭৪ 

দেবী গায়ত্রী, ৭৭৩ 

দেবীনৃত্ত, ৫, ২২৩-২৫) ২৩৮, ২৮০, ২৮৫ 

দেবী স্ততি। মার্কঙের পুরাণাস্তরগত, ২৩৮-৩৯, ২৮৫- 
৮৬ 

ভৌম্পিতা, ২২২ 

দ্রবিড়দেশে কৃফ পৃজ|। ৮১-২, ৮৪-৫, ৮৮ ১৭১ 

দ্বৈতবাদ, ১০৪-০৫,১৭৭, ১১৫, ১১৯, ১৮৪) ২১৫ 

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, ১০৭) ১১৭, ১১৯ 

ঘ্বৈমাতুর, গণেশের অন্ত নাম, ২২ 


ধ 


ধনপতি, কুবেরের অগ্থ নাম, ১৩, ৫৮, ৯৪ 

ধনপতি, মাধবকৃত-শঙ্কর দিখিজয়ের ভায়্কার, ২৭, 
৩১ 

ধন্না, রামানন্দ শিল্প, ১০৪ 

ধর্ম ( পরমপুরুষ ), ৩৯ 

ধর্মশন্তু, ১৬৩ 

ধাত।, আর্দিত্য। ৩৩-৪, ২৯২, ২৯৪ 

ধীফা!, বৈদিক দেবী, ২২১ 

ধুতরাষ্ট, পূর্বদিকপতি, ৮ 

ধৌমা, খ্ষধি) ৩৯১ 

এ্রববের, বিষু মৃতির বিভাগ, ৭৫, ৭৭ 


ন 


নগ্নশবরী, ২৩৬.৩৭ 

নটরাজজ শিব, ২৫, ১২৪, ১৭৯, ৩৩৮ 
নঙ্গ, কৃফের পালক পিতা, ৪৬-৮, ২৪৬ 
নন্দক, বিজুর খড়োর নাম, ৩৪৮ 
নন্দবচ্ছ, আজীবিক গুরু, ১৪১ 


শকমৃচী ৩৮৯ 


নন্দী, নন্দীর, ১৩৪, ১৬৬, ২৯২) ২০৬০৭ 
৩৩৬ 

নন্দী, লিঙ্গী ত্রান্মণদিগের গোত্র, ২৭ 

নম্ম আড়বার (সাধু শঠকোপ ), ৮৮, ৯০১ ৯২, 
৯৭; ভাহার ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ, ৯) ৯২ 

নম্থি অন্দর নম্ি, তামিল গ্রন্থকার, ১৭৫ 

নর, দেবতা! ও খষি) ৩৯-৪*, ৫৩) ৭৭ 

নরসিংহ অবতার, ৭৮, ১২১১ ৩৩৬ & 

নরসিংহ বর্মণ, পল্লব নৃপতি, ৯৩ 

নরহরি তীর্থ, মধ্বাচার্ধের অন্যতম শিল্পু, ১০৪ 

নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ২৪৮ 

নব কাত্যায়নী, ২৬৬ 

নবনীত গণপতি, ২৭ 

নবপত্রিক| পুজা, ২৮২-৮৩ 

নহপান, শক মহাক্ষত্রপ, ১০ 

নাগ, নাগপৃজা, ৬-৮, ১২০৩, ১৬, ১৪, ১২২ 

নাগভট, শুর প্রতীহাররাজ, ২৫৬ 

নাগরী শিলালিপি ৫০, ৫৮, ৬২, ৭৩-৪ 

নাগবধণি, ১৬১ 

নাগাজু নী পর্বত ও শিলালেখ, ২৫৩-৭৪, ৩৩৫ 

নাগিনী, ৭ 

নাগোজী ভট্ট, ৩৪৮ 

নাচ্চিয়ার, অগ্ডালের অন্য নাম, ৮৯, ৯১ 

নাধঘ্বারা, ্রনাথজীর মন্দির, ১১১ 

নাথ ( নাখগন্থী ), ধর্ম-সন্্রদায়, ২৬২, ২৬৪ 

নাথমুনি, (অন্য নাম রঙ্গন'খাচাধ, 
ধর্মের প্রবর্তক ), ৯৪, ৯৭-৮ 

নান!ঘাট শিলালেখ, ৬২, ৮* 

নানা, প্রাচীন সিরিয়ার দেবো, ২৫০) ৩০৭ 

নাভাজী, ভক্তমাল রচয়িতা, ১০৯ 

পামদেব, বিষুম্বামীর প্রশিক্ত, ১০৯ 


শ্রীবৈফব 


নায়নার, দক্ষিণ ভারতীয় শিবতক্ত, ৯৩, ১৭৩-৭৫, 
১৭৮, ১৯১ 

নায়নিকা, ই্রীদাতকর্ণির মহিষী, ৬২, ৮* 

নারদ, দেবি, ৩৯৯৪৩) ২৪৭ 

নারদ, শাক্ত আগম, ২৫৭ 

নারদীয় পাঞ্চরাতর ( সংহিতা ), ৬৮ 

নারসিংহী, মগের পুরাখোক্ত মাতৃক।. ২৪* 

নারায়ণ, ৩৯-৪২, ৪৪-৫, ৪৯-৫৭, ৫৩, ৬৪১ ৭৩, 
৭8, ৭৭) ৮৪, ৮৯, ৯৫-৬, ১৯১১ ১০৬, ১০৮ 
১৫২, ২২৮ 

নারায়ণ, চতুবিশতি বৃাহের অন্যতম, ৬৬ 

নারায়ণ, ত্রিবিক্রমের পুক্র, মধ্ববিজয় রচয়িতা, ১৭৫ 

নারায়ণ বাট, ৫* 

নারায়ণী, ২৪০, ২৪৩, ২৪৬ 

নারায়ণীয় তন্ত্র, ২৫৮ 

নাল, ১২১ 

নালাইর (দিব) প্রবন্ধম, তামিল বেদ নামেও 
পরিচিত, ৮৮, ৯১, ৯৪, ৯৭, ১০১ ১৭৫টি 
১৯১ 

নাসিক শিলালিপি, ১০ 

নিকোলে। শিল, ৩৩৩৩৪ 

নিক্ষৃভা, নুর্ধের অন্তম। পত্রী, ৩০৯, ৩১৭ 

নিগমজ্ঞানদেব, বামদেব শিবাচার্ের পুর, ১৯৩ 

নিত্য তন্ত্র, ২৬৭, ২৬৮-৬৯ 

নিত্যানন্দ, চৈতগ্যাদেবের পার্ঘদ, ১১৪, ১১৩৬ 

নিদ্দেস, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, ৮, ১১-২, ১৩১, ২১৭ 

নিশ্ব (নিশ্বাপুরা, নিশ্বাকের অন্স্থান, ১০৭ 

নিশ্বার্ক (নিশ্বাদিত্য), সনকাদি সম্প্রদায়ের প্রবত ক, 
৯৭, ১০৭-০৯, ১১৭ 

নির্মন্দ তাত্রশাসন, ১৬২ 

নিরুততর তন্ত্র, ২৬*, ২৭২ 


লিও পঞ্চোপাসনা 


নীলকণ্ঠ, ব্রন্মসৃত্রের অন্ঠতম ভাষ্যকার, ২৩ 
নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, ১৬২, ৩৪$ 

নীলপতাক। তন্ত্র ২৫৮ 

নৃত্য গণপতি, ২০, ২৪-৫ 

নৃমিংহ, চতুবিংশতি বৃহের অন্যতম, ৬৬ 
নৈমিষারণ্য, ৬ 

নৈরাত্মা, ব্যান বৌদ্ধ দেবতা, ২৭৬ 
স্যায়তত্ব, নাধমুনি রচিত, ৯৮ 
স্যায়ধম্মকহাও, জৈন গ্রন্থ, ৬২ 

হ্যায়ভাষ্, বাতায়ন রচিত, ১৬৪ 


পূ 

পইগই আড়বার (সরোযোগিন), ৮৮ 

পক, খখেদোক্ত জাতি, ১৪৬ 

পঞ্চকৃতা, ১৩৯, ১৯৯ 

পঞ্চতত্ব, ২৬৯ 

পঞ্চম (পঞ্চমশালী), লিঙ্গায়ত্দিগের এক বিভাগ, 
স০6-০৯ 

পঞ্করূপ, ভগবান বানুদেবের, ৬৭ 

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ( তাও্য মহাব্রাহ্মণ ), ৩৫ 

পঞ্চসধা, শ্রীকৃফচৈতন্য গাধা, ১১৫ 

পঞ্ঠার্থবিদ্যা, লকুলীশ রচিত, ১৫৩ 

পকচায়তণ পূজা, ৩২৫-৩২৯ 

পঞ্চায়তন মন্দির, ৩২৯.৩২ 

পঞ্চায়তনী দীক্ষা, ২৬৭, ৩২৬-২৭ 

পটডাকল, চালুক্য শিবমন্দির, ১৭১ 

পণিতারাধ্য, শৈবাচার্য, ২০৭০৮ 

পতগ্রলি, মহাভাষ্যকার, ১৩, ৪৬, ৫১-৪, ৫৮-৯, 
৯৪, ১৩০-৩১, ১৩৫) ১৪৭-৪৮, ১৪১-৫৪২, ১৫৭, 
১৫৯, ২৪৩ 


প্গিগম্‌, দেবারম্‌ স্তোত্রের অন্ত নাম, ১৭৪৭৪, ১৭৭ 


পদ্দনাত, চতুবিংশতি বাহের অন্ঠতম, ৬৬ 

পদ্মনাভ তীর্থ, মধ্বাচার্ষের অগ্যতম শিষা, ১০৫ 

পদ্ম পুরাণ, ৩৪১, ৩৪৩ 

পল্লাবতী, রামানন্দের শিষ্যা, ১*৪ 

পর্ণশবরী, ২৩৬, ২৬২ 

পরমদৈবত, প্রথম কুমারগুপ্তের উপাধি, ৭১ 

পরম সংহিতা, ৬৪, ৭২ 

পরমানন্দপুরী, ১১৩-১৪ 

পরমার্থসার, অভিনবগুপ্ত রচিত, ১৮৬ 

পর বাসুদেব । ৬৭, ৭৬ 

পর শিব, ২৭২, ২৮৭-৮৮ 

পরগুরামেশ্বর, ভূবনেশ্বরের শিবমন্দির, ১৬৬ 

পরা, শক্তির এক নাম; ২৮৯ 

পরাত্রিংশিকা, শৈবতন্ত, ১৮৩ 

পরাশক্তি, ২৮৮ 

প (পা) রাশর, পাশুপত আগয, ১৬৬ 

পরিণামবার্দ, ২৮৯ 

পবনদেব, ১৭৬ 

পণ্তপতি, রুদ্রের এক নাম, ১২৬ 

পণ্ুপতি, শিবের রূপভেদ, ১২২, ১২৬ 

পশ্চিমান্নায়, (পশ্চিম শাসন) তান্ত্রিক শাখা, 
২৫৮৪ ২৬২ 

পশ্বাচারী, তান্ত্রিক বিভাগ, ২৬৮ 

পহ্জব, ১৩১ 

পঞ্চরাত্র, ১৪১ ৩৭-৮, ৫১, ৬২৮৪, ৬৬০৭৪, ৭২-৩ 
৭8-৬১ ৭৯০৮১, ৯৯১ ১৯১৯ ১১৬, ১৪৮, ১৭২, 
১৮০, ১৯৫ ২০১১ ২৫৭ 

পাণিনি, ৪, ৯, ১৩, ৫১৩, 8৮, ১৩০৩১, ১৪৫, 
১৪৭, ১৫১-৫২ 

পাওবাণ, ৫৫.৬ 

পাণ্য, দক্ষিণ দেশীয় জাতি, ৮১, ৯* 


শবন্চী ৩৯১ 


গাল্সতন্ত্, পাঞ্চরাত্র গ্রন্থ, ৩৬, ৩৮, ২৫৭ 

পাচ্ছসংহিতা তত্র, পাঞ্চরাত্র সংহিত|, ২৫৭ 

পার্থসারধি, কৃ, ৫৫ 

গারমহংসী সংহিত।, ৮২ 

পার্ধতী, ছুর্গার এক নাম, ১৭, ২৬, ২২৬২৭, ২৪০, 
২৪৪, ২৬৩, ২৭৬, ৩২৯ 

পারাশরেশ্বর, ১৬৬ 

পার্ক, ১৪৭-৪৮ 

পাশুপত, ১৪, ১৪, ১৪৮-৪৯, ১৫১-৫২, ১৫৭-৪৮, 
১৬৪-৬৫, ১৬৮-৬৯, ১৯৮, ২০৪, ২৫৬, ২৬৯ 

পাশুপত অস্ত্র, ১৪১ 

পাশুপত দর্শন. (তন্ত্র, মতবাদ), ১৩৪, 
১৫৭-৫৯, ১৬৭-৭০, ১৮৫, ২০২ 

পাশুপত বিধি, ১৫৩, ১৫৫-৫৭, ১৬৩, ১৯৬ 

পাগুপত ব্রত, ১২৯, ১৪৬, ১৫৬ 

পাশুপত সম্প্রদায় (লফুলীশ পাশুপত সম্প্রদায়), 
১২৯, ১৪১, ১৫*-৫৪, ১৫৯, ১৬২-৬৪, ১৬৬ 


১৫৪-৫৫) 


৬৮, ১৭০-৭১, ১৮৮) ২৪২ 

পাণুপত নুত্র, পাশুপত সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, ১৫৪, 
১৫৬-৫৭, ১৬৮-৬৯ 

পিঙ্গল, সৃরযান্ুচর, ৩১৯ 

পিচ্ছিলা তন্ত্র, ২৬৭ 

পিতৃযান, প্রাচীন তান্ত্রিক শাখ!, ২৫৯ 

পিগ্ললাদ মুনি, ২৭৩ 

পিল্লসেই লোকাচার্য, তেনকলই মত সমর্থক, ১*৩ 

পীপা, রামানন্দ শিল্প, ১৬৪ 

পুগ্ুরীকাক্ষ, শ্রীবৈকব আচার্য, ৯৭-৯৮ 

পুত্রক, বিশেষ দীক্ষায় দীক্ষিত শৈব, ১৯৭-৯৮ 

পুরদ্ধি (আবেস্তিক পরেছি), বৈদিক দেবী, ২২১. 
২২ 


পুরষর্যার্ব, ২৮২ 


পুরারি, অন্যতম প্কম, ২*৯ 

পুরু, ৫৪-৫৫ 

পুরুষ নারায়ণ, ৩৮, ৪০-১,৫* 

পুরুষনূত্ত, ৪০, ৩০৫, ৩০৮ 

পুরুযোত্তম, চতুর্িংশতি ব্াহের অন্যতম, ৬৬ 

পুলকেণী ( দ্বিতীয় ), চালুকারাজ, ১৬১, ১৯৩ 

পুলিন্দ, অনাধ জাতি, ২৩৬ 

পুষ্টিজীব, ১১১ 

পুষ্টির পৃযনের এক নাম, ২৯৩ 

ুষটিমার্গ, রুদ্র সম্প্রদায় মমধিত পথ, ১১০-১১ 

ূ্ণগিরি, প্রাচীন হাক ক্ষেত্র, ২৭৪, ২৭৬ 

ূর্ণপ্রজ্ঞ, মধ্বাচাধের নামান্তর, ১৭৫, 

পর্ণভন্্র, যক্ষ, ৮ 

পূর্ণানন্দ, তান্ত্রিক সাধক, ২৬০, ২৬২. 

পূযণ্‌ আরিত্য, ৩৩-৪, ২২২, ২২৪, ২৯১, ২৯৩ 

পৃথিবী, ২২১-২২ 

পৃফি, মরুৎগণের মাতা, ২২৩ 

পে আড়বার, ( মহৎ ঝা ভ্রান্ত যোগিন ), ৮৮ 

পেতবখ, বৌদ্ধ গ্রন্থ, ১৩১ 

পেরিয় আড়বার ( বিঞুচিত্ত ), ৮৮, ৯১; জনবস্থান : 
বিলিপুত্ুর, ৯১ 

পেরিয় পুরাণ, তামিল গ্রন্থ, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৮ 

পেরুন্দরাই, শিবমন্দির, ( আবুদইয়ার কোইল ), 
১৭৯ 

পৌদ্কর সংহিতা, ৬৪, ৭২ 

প্রজাপতি, ১১, ১৩, ১২৬, ১২৯-৩০, ২৩০৩১, 
৮1 

প্রজ্ঞার্জুন, কাশ্মীর শৈবাচার্য, ১৮২ 

প্রতীহার, খর্জর-প্রতীহার, ১৯ 

প্রতীচী, দ্রবিড়ের নৃদী, ৮৪, 

প্রত্যিরা তন্ত্র, ২৫৮ 


৩৯২ পঞ্চোপাসন! 


প্রত্যতিজ্ঞা দর্শন, ১৮৭৮৮ 

প্রত্যতিজ্ঞ| শান্ত, কাম্বীর শৈব মতের অন্যতম 
প্রধান শাখা, ১৮২, ১৮৫-৮৭ 

প্রত্যুষা, ৩১৪ 

্রদায় ভট, কাশ্মীর শৈবাচার্ঘ, ১৮২ 

পদ্ম, বানুদেব-কৃষের রুক্িণী গর্ভজাত পুত্র, ৫৮, 
৬০-২, ৬৫-৬, ৭৬, ১১৬ 

প্রগঞ্চ, শাক্ত আগম, ২৫৭ 

প্রপঞ্চমার তস্ত্র, ২৬৭ 

প্রবরগিরি, নাগারজুনী পর্বতের পূর্বনাম, ৩৩৫ 

প্রবোধচন্ত্রোদয় নাটক, ১৬*, ৩০২, ৩২৩-২৪, 
৩৬৯.৪ ০ 

প্রবোধ শিব, ১৬৩ 

প্রবোধানন্দ, ১১৫ 

প্রভাকরবর্ধন, ৩০৫-০৬ 

প্রভাব শিব, ১৬৩ 

প্রভুলিঙ্গলীলা, বীরশৈৰ গ্রন্থ, ২১২-১৩ 

প্রমথ, গণের অন্য নাম, ১৭, ২১ 

প্রমধাধিপ, গণপতির অন্ত নাম, ১৭, ২২, ২৪ 

প্রমেয়ররার্দব, রুদ্র সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ, ১১১ 

প্রমেয়রদ্বাবলী, গৌঁডীয় বৈফব গ্রন্থ, ১১৫ 

প্রশত্তপাদ, কণাদের ভাম্তকার, ১৬৪ 

প্রশান্তশিব, ১৬৩ 

প্রসাদ লিঙ্গ, ( প্রসাদঘন লিঙ্গ ), ২১৩ 

প্রসাদিন, ২১৪ 

প্রস্থানত্রয়, ১০৫ 

প্রস্থানভোদ, শ্মা্ত গ্রন্থ, ৩৪০ 

প্রহ্জাদ, ১২১ 

প্রাগতভোবিণী তন্ত্র, ১১৫, ২৬০৬১, ২৭২ 

প্রাণলিঙ্স, লিঙ্গস্থলের এক ভাগ, ২১২-১৩ 

প্রাণলিঙ্গিন। ২১৪ 


ফ্‌ 


ফারকুহার ((81002087),) ৮৩, ৮৫, ২৫৭ ৩২৫. 
২, ৩৩১ 


ৰ 
বকাহুর, ৪৬ 
_ বটুক তৈরব,৮ 
বন্জিগ, লিঙ্গায়ৎগণের এক বিভাগ, ২০৯ 


বর শিব মন্দির, ১৬৫-৬ 

বর্বর, অনার্ধ জাতি, ২৩৬, ২৮৩ 

বলরাম ( বলদেব ), বাচ্দেব-কৃষণের অগ্রজ, ৮, ১৩, 
৪৬, ৪৮, ৫৮) ৬০, ৬২? ৭৮ ৮১, ২৪৬ 

বল্পভাটারিগ্রণ, ১১২ 

বল্পভাচার্ধ, ১০৯-১১ 

বলি, দৈত্যরাজ, ৩৪-৫ 

বসব (বসবাচার্য), ১৫৩-৫৪, ২৭৫-*৮, ২১৩ 

বসব পুরাণ, বীরশৈব শান্ত, ২০৬-*৭, ২১১, ২১৩ 

বাড়। গণপতি, ৩১ 

বাগভট, ১৬৪, ৩০১, ৩০৫, ৩৪৮-৪৯ 

বাদরায়ণ, বরন্মনুত্রকার, ৬৭, ৯৭, ১১৯ 

বাদামী হরিহুর মৃতি, ৩৩৬ 

বালক, বাঙ্গালী নিবদ্ধকার, ২৮১ 

বাহীক, ১২৬ 

বিশ্বস্তর মিশ্র, গ্রীকৃঞ্চচৈতন্তের পূর্ব নম, ১১৩ 

বিহার স্তস্ভলেখ, ২৫৩ 

বুদ্ধ, ৭, ১৪-৫, ৭২? ৭৮১ ৮২৪ ১৩১, ১৫১, ১৫৩, 
২০৭৪ ৩০৭, ৩১৮, ৩৩৬ 

বুদ্ধ গয়। হুর্ঘ সৃতি, ৩১৮ 

বুদ্ধঘোব, ১৫২ 

বুদ্ধেস্বরী, শক্তির এক নাম, ২৭৩ 

বুধগপ্ত, গুপ্ত সমাট্‌, ৩৯ 


শবশৃচী ৩৯৩ 


বহার (9. 8010৩), ১৭২ 

বৃন্দাবন, ১*৭ 

বৃন্দাবন দাস, বৈফব লেখক, ১১৫.১৬ 

বৃহৎ সংহিতা ১০, ১৪-৫, ২২-) ৬৩, ৭৮, ১৫৭, 
২৪৬, ২৫৩-৫৪১ ২৬৫, ৩০৮, ৩১১, ৩১৫, 

বৃহদ্ব্র্দ সংহিত।, পাঞ্চরাত্র গ্রন্থ, ৮২ 

বৃহদারণাক উপনিষদ, ৬৯, ১০১, ১৯৯ 

বৃহদ্ধারাধলী, স্থামার্চনচন্ট্রিকীধূত, ৩৪৯ 

বৃহ্দীশ্বর শিব-মন্দির, তাঞ্রোর, ১৯৩ 

বৃহদেবত, ৪৩ 

বৃহন্গ্দিকেস্বর পুরাণ, ২৮১ 

বৃহস্পতি, ১৬, ১৮, ২৯, ২৯৫, ৩২৮ 

বেগুনিয়। শিব মন্দির, ১৬৭ 

বেলাব৷ তাত্রশামন, ১১৩ 

বেসনগর গরুডধ্বজ, ৩৪, ৪৯ 

বেদনগর শিলালিপি, ৫৮-৯, ৭৩-৪ 

বৌদ্ধ, ২, ৬, ১২, ১৪-৬, ৭২, ৯২, ১৩০-৩১, 
১৫১, ১৫৭, ১৬৪-৬৫, ১৭২, ১৭৭, ১৭৯ ২১৭, 
২৩৬৩৭, ২৫৯, ৩০৬, ৩১১, ৩২৩, ৩৩৬-৩৭ 

বৌধায়ন ধর্মনূত্র। ৫* 

বর্গ ডামর, তন্ত্র ২৫৮ 

বর্ষণ, (ব্রন্ধ, পরমক্রন্ধ )১ ৫, ৬৯, ৯৬, ১০০-০১, 
১০৭, ১১৫-১৬) ১১৯, ১২৫, ১২৭, ১২৯-৩০, 
১৫৭, ১৯৪, ২০৬, ২১২, ২৭২, ২৯৮, ৩০০, 
৩০৪ 

বরন্ধণম্পতি, বৃহস্পতির অন্ঠ নাম, ১৬, ৩২৮ 

হ্ধ পুরাণ, ৩১৪ 

ব্রন্দ যামল, তস্ত্র, ২৫৮, ২৭৩ 

রহ্মাবৈবর্ত পুরাণ, ২৮, 

বন্ধ সম্প্রদায়, মাধ্য সন্প্রদায়ের নামাত্তরঃ ৯৬, 
১৪৫৩৬ 


ব্রঙ্গসৃত পাতন, ১৩৮ 

ব্্গ। (ব্র্ধদেব, ত্রাঙ্ম ), ৮০১১, ১৩৫, ২৮০৩০, 
১০৬, ১২৯৪ ১৪১০৪২, ১৪৮? ১৮১০ ২২৮, 
২৩৮? ২৪৭ ২৮৬, ২৯৪, ২৯৭৪ ৩০৭৪ ৩০৪? 
৩৩৬-৩৮১ ৩৪৭ 

্রহ্গাণী, মাতৃকা, ২৩৯। ২৪৭) ২৬১, ২৮২ 

ব্ন্দাও পুরাণ, ৩৪৬ 

ব্রঙ্গানম্দগিরি, ২৬৯, ২৬২ 

ব্রহ্মা মন্দির ( পুষ্করে ও অন্তত্র ), ৯-১* 


ভূ 
ভক্তি, ভক্তিবাদ, ভক্তিযোগ, ৩৮, ১০০১, ৫১, 


৬৪, ৮২-৩, ৮৫-৭) ৯২৭১ ১০২, ১১৩, ১১৬- 

১৮৪ ১২৭২৯) ১৭৬-৭৭5 ১৭৯৮৪) ১৮৮৪ 
১৯১৪ ১৯৬০ ২৭৬) ২১২৯ ২১৪-১৫+ ৩২২ 

ভি রত্বাকর, গৌড়ীয় বৈধ গ্রন্থ, ১১৫ 

ভগ, আদিত্য, ৩৩-৪, ২২২-২৪, ২৯১, ২৯৩৯৫ 

ভগবতী সুত্র, জৈন গ্রন্থ, ১৫১৫২ 

ভট্টারিকা, ত্রিপুরহন্দ্রীর নামান্তর, ২৮৯ 

ভদ্রকালী, দেবীর নামান্তর, ২৩*, ২৪০, ২৫৩ 

ভদ্র, ভদ্রীর্যা, ২৫৩ 

ভলানস, খণ্বেদৌক্ত জীতি। ১৪৬ 

ভবদেবভট্ট, রাজ! হরিবমদেবের প্রধান মন্ত্রী/ ২৮১ 

তবভূতি, ১৬১, ২৩, 

তব, রূদ্রের নামান্তর, ১২৬, ১৩৯, ১৩২৪ ২৫৩ 

তবানন্দ, রামানন্দের শিষা, ১০৪ 

ভবানী, দেবীর নামান্তর, ২৩০, ২৫৩, ৩২৭ 

ভবিষ্ত পুরাণ, ৬৩, ২৮১, ৩০৯ 

ভবেশ, শিবের এক নাম, ২৫৭ 

ভাগবত টীকা নুবোধিনী, বল প্রণীত গ্রন্থ, ১১১ 


৩৯৪ পঞ্চোপাসনা 


ভাগবত, ধর্মসন্প্রদায়। ১৪, ৩৬, ৩৯১ ৪১, ৪৫৬, 
৪৮, ৫১০ ৫৭৯৮১ ৬৩, ৬৭, ৭৩১ ৭২০৩, ৭৯. 
৮, ৮২০৩, ৯৯১ ১৩৪, ১৮০০ ২৫২, ৩৩২ 

ভাগবত পুরাণ ( শ্রীমন্তাগবভ ), ৬৮, ৮২-৮, ১৩৪ 
১৬৯, ৩৩২ ূ্‌ 

ভাগবত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নাম, ৩৭ 

ভাগবত মাহাত্মা, ৮৫ 

তাজ! শৃর্ধ মৃতি, ৩১৮ 

ভানুমিত্র, পঞ্চাল দেশীর রাজ|, ৩৯৩ ৩১৮ 

তাচ্গু, শুর্ধের নামান্তর, ২৯৯ 

ভার্গবরাম ( পরগুরাম ), ৭৮ 

ভারতচন্রের অননদামঙ্ল, ২৮৩ 

ভারতব্াঁয় উপাসক সম্প্রদায়, ২৬৬, ২৭, 

ভারঘাজ, টীকাকার, ১৬৪ 

ভারদ্বাজ, মগবংণীয় ব্রাহ্মণ। ৩১৩ 

ভারশিব নাগ বংশ, ২০৫ 

ভাবলিঙ্গ, লিঙ্গস্থলের অন্যতম ভাগ» ২১২ 

ভাস্বর, দিবাকরের পুত্র ও প্রীক ভট্টের শি, 
১৮৩ 

ভাস্বর--প্রতাকর, শূর্ষের নাম, ২২৮, ২৯৯ 

ভাস্বর রায় মরা, শ্রীশ্রীচণ্তীর গুগুবতী টাকার 
রচগ্লিতা, ২৮৫ 

ভিট! শিল, ২২০ 

ভিতর গাঁও গুপ্ত মন্দির, ১৮ 

ভীমসেন, মধ্যম পাগ্ডব, ১০৬ 

ভীম! দ্বেবী (ভীষণ! 1), পর্বত ও স্থান, ১৩১, 
১৬৫, ২৪০৪৪, ২৫৪ 

ভূতভামর, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৭ 

ভূতত্তার আড়বার (ছুতযোগিন ), ৮৮ 

ভূতশুদ্ধি তন্ত্র, ২৬০ 

ভুমার। শিবমন্দির, ১৭৮, ২২, ৩১৬ 


ভৃবাসিনী হ্গির ( তৃবনেশ্বর ), ২৭৫ 


চি বিষ গতি, ১৩৮ 


ভূঙ্ড খুবি, ২৯, ১৪৯ 

ভূঙ্গী, লিঙ্গী ব্রাহ্মণের ঘন্তম গোত্র, হ৪ 

ভেদাজেদ, ১১৯ 

তৈরব তন্ত্র, ২৭৯ 

ভৈরব, মহাদেবের পুর, ২৪৮ 

ভৈরব, শিবের উগ্ররূপ, ১৬১১ ১৬৭, ২৪ 

ভৈরব, সতীর দেহাংশের রক্ষক, ১৬৭, ২৪৯৪১ 
২৪৩, ২৫৪ 

ভৈরবীচক্র, ২৮৮ 

ভোগাঙ্গ, শিবতক্তির এক পর্যায়, ২১৪ 

ভোজক, মগত্রান্দণ। ৩০৮১ ৩১৩ 

ভোজদেব, গুর্জর প্রতীহার র!/জ, ২৫৬ 

ভোজবর্মণ, ১১৩ 

ভোম্ুক, ৬ 

ভৌম কর, উড়িষ্ঠার রাজবংশ; ২৯৭ 

ভ্রামরী, দেবীর এক রূগ, ২৪, 


১ 


মকরধ্যজ। বেননগর। ৫৮ 

মখারি, অন্যতম পঞ্চম, ২০৯ 

মগ, ম্যাগির ভারতীয় রূপ। ১৪, ৩*৮-১৪ 
মঙ্গলেশ, চালুক্যরাজঃ ৮১ 

মছ্গিম নিকায়, বৌদ্ধ গ্রন্থ, ১৫২ 
মড্ডোদর, ১৯ 

মণিভদ্র বক্ষ, ৬ 

মণিমঞ্জরী। ১*৬ 

মণ্ডলক্রম, ১৪, ২৬৫ 

মওলক্রমব্দি, ২৫৩ 

মণ্ডল, সর্বতোভন, লবণাণ্ত ইত্যাদি, ২৭৩, ২৮৮ 


শবশূচী ৩৯৫ 


মত্্মমূর। শৈব সন্তদায়, ১৬৩ 

মধ্য অবতার, ৭৭ 

মত্হা পুরাণ, ২৯৬, ৩১৬-১৭ 

মতনৃজ, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৬০৬২) ২৭৮ 
মতম্েন্রনাথ, ২৬৩-৬৪ 

মধুরা শিলালিপি, ১৫০, ১৬৬ 

মখুর৷ সূর্বমূতি, ৩১৮-৯ 

মধুকৈটভ, ২৩৮ 

মধুন্দন, চতুবিংশতি বৃাহের দ্মন্যতষ, ৬৬, ২৩৮ 
মধুহুদন সরস্বতী, ৩৪ 

মধ্য গেহ, মধাগেহভট, ১০৫ 

মধ্যমিকা, ৫৮, ৬২ 

মধ্যবিজয়, ১*৬ 

মধীচার্য, ৯৭, ১০৪-*৬ 

মন্ুসংহিতাঃ ৪১) ৩২২ 

মনোজবন। মের অন্যতম নাম, ২৩, 
মন্ত্রকালী, শৈবস্থান, ১৯৩ 

মন্ত্কালেশ্বরঃ ১৯৩ 

মন্ত্রমহোদধি, মহীধরকৃত তন্ত্র, ২৬*-৬২, ২৭৮ 
মমূর, নুর্ধশতক প্রণেতা, ৩০১, ৩১ 
মযুরাক্ষক' বিশ্ববর্মণের অমাত্য, ২৫২, ২৬৪, ৩৩৪ 
মরই জান দন্বন্ধর, সন্তান আচার্য, ১৯২ 

মর্ক, উপদ্দেবতা, ২১ 

মর্কট ন্যায়, ১২ 

মরুৎগণ, ১৭১ ২২৪, ৩২১ 

মরুলসিদ্ধ, প্রাচীন শৈবগুরু, ২৮ 

মলয়কুট শিবমন্দির, ১৬৫, ১৭, 

মলিমচ, উপদেবতা॥ ২১ 

মন্বরী পরিব্রাজক, ১৫২ 

মন্বরী ( মঙ্ধ্লী ) পুত্র গোমাল, ১৫১-৫৩ 


মহাকাল, দেবতা, ২৬৩ 

মহাকালী। ২৩৩১ ২৮৬ 

মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণর তন্ত্র, ২৬০, ২৬৪ 

মহ গণপতি, মহ] গণেশ, ২৪, ২৭০৮ 

মহাচীন দেশ, ২৫৯ 

মহাদেব, ১১১ ১১৭) ১২৮) ১৩২৮ ১৫৩১ ১৫৯) ১৬৯) 
১৮২, ১৮৪) ১৯৪, ১৯৭-৯৮, ২০০) ২০৭) ২০৯, 
২২৮, ২৩৮, ২৪৮ 

মহাদেব ভট্ট, কাশ্মীর শৈবাচার্ধ, ১৮২ 

মহাদেব পরত, ১৮১ 

মহাদেব রুত্রের এক নাম, ১২৬ 

মহানারায়ণ উপনিষা, ২৩, ৪8৪, ৪৬ 

মহানির্বাণ তন্ত্র, ২৬৬১, ২৬৩ 

মহাপুরুষ নির্ণয়, যমুনা চার্ের অন্যতম গ্রন্থঃ ৯৯ 

মহাপূর্ণ, রামানুজের গুরু, ১*১ 

মহাবলীপুরমের বিফুসৃতি, ৮১ 

মহাভারতঃ ১৯-২৪০১ ৩৬, ৩৯, ৪ ১০৩, ৪৫০৬১ € ০৪ 
৪২০৩, ৫৬, ৬৬) ৬৮) ১২৬, ১৩২৩৩, ১৩৭। 
১৪৬, ১৪৮, ২৩২) ২৪০৪১, ২৭৫, ২৯৬, ৩০০- 
+৩, ৩১৮ 

মহাভান্ত, ৪৬, ৫৮, ৮১১ ১৩০০৩২১ ১৩৫, ১৪৮, 
১৫০৫১ 

মহামায়া, দেবীর নামান্তর, ২৩৮-৩৯, ২৪৪, ২৮) 
২৮৫ 

মহামারা মি ( কাগনীগাড়ী ), ২৯৮ ২৫, 

মহামাযুরী, মহাঁযান বৌদ্ধ গ্রন্থ, ৭, ১৩১-৩২, ১৪৬, 
২৪৩, ২৭৫ 

মহামোহ, ৩*৬)৩২৩.২৪ 

মহীযান বৌদ্ধ, ২৩৬-৩৭, ২৪৩, ২৫৯ 

মহারাজ, লোকপাল ব দিক্‌পালের নামান্তর, ৮-৯ 

মহার্দব, শান্ত আগম, ২৫৭ 


৩৯৬ 


মহালক্ী, ২৩০, ২৮৬) 
অগ্ঠরপ-মহাসরনম্বতী, ২৮৬ 
মহালঙ্বী তত্র, ২৫৮ 
মহালক্মী বীজ, ২৬৮ 
মহালিঙ্গ, মহাক্সলিঙ্গ, ২১৩ 
মহাঁবিনায়ক পর্বত, গ্ণপতি ক্ষেত্র, 
( উঁড়িন্ত। ) ৩২, ২৭৫ 
মহাবীর, ১৫১, ১৫৩, ১৬৮ 
মহাত্রত, ১৬১ 
মহাত্রতিন লকুলীশ্বর পঙ্ডিত, মঠাধীশ, ১৬২ 
মহীব্রতী, কাপালিকদিগের এক নাম, ১৬২ 
মহান্বেতা ( পৃথিবী ), হৃূর্য পত্রী, ৩১৯ 
মহাসরত্বতীর বিভিন্ন নাম, ২৮৬ 
মহ্যানর। ২৩৮৩৯, ২৪৫-৪৬, ২৭৯ 
মহিষাহ্রমর্দিনী ( মহিষমর্দিনী ), ২৪৪, ২৪৬, ২৫৩- 
৫৪, ২৭৫, ২৭৯, ৩৩৬ 
মহীদাস, এতরেয়, ৪৪ 
মহীধর, মন্ত্রমহোদধিকার, ২৬-৬২, ২৭৮ 
মহী (ভারতী ), বৈদ্িক দেবী, ২২৩ 
মহেঞ্জোডারে! (দরো! )। ১২১২২, ২১৭, ২১৯-২১ 
মহেত্্রপাল দেব, ওর্জরপ্রতীহার রাজ, ২৫৬ 
মহেত্বরপুর শিবমন্দির, ১৬৫ 
মহেহ্বর, রুদ্রশিবের নামান্তর, ২-৬, ১২৭-২৮, ১৩৩. 
৩৪, ১৬৪-৬৫, ২৪২, ২৪৭, ২৫৪, ৩৩৬-৩৭ 
মাইসন গ্রণগতি মতি, ৩১ 
মাণিকাবাসগ(হ)র, ১৭৫, ১৭৮৮১ ১৯২ 
মাণ্ডোর (প্রাচীন মাগুব্যপুর) কৃফণারণ 
চিন্রাবলী, ৭৮ 
মাতঙ্গিনী (মাতঙ্গী)। দশ মহাবিষ্ভার অন্যতম, 
২৬১, ২৭৮ 


মাতরিস্বা। ৫ 


পঞ্চোপাসনা 


মাতৃক! (সাতৃমণ্ডল), ১৪, ২১৭-১৯, ২২১, ২২৯. 
৩০, ২৩৯, ২৪৪, ২৪৬-৪৭, ২৫০, ২৫২৫৫, 
২৬১, ২৬৪-৬৬, ৩৩৪ 

মাতৃচেট, গবালিয়র শিলালেখোক্ ব্যকি, ৩*২ 

মাতৃবিক, সামস্তরাজ, ৩৯ 

মাদিরাজ, বসবের পিতা, ২*৫ 

মাধব, চতুবিংশতি বৃহের অন্যতম, ৬৬ 

মাধবতীর্ঘ, মধ্বাচার্যের শিল্ত, ১০৫ 

মাধববিদ্ভারণ্য। শঙ্বরদিত্থিজয় 
কাব্যপ্রণেতা, ১৭, ৩১, ১৬১ 

মাধব সম্প্রদায়, গৌড়ীয় বৈফব সম্প্রদায়ের নামান্তর, 
১১৬ 

মাধবাচার্য ( মাধব ) সর্বদর্শনসংগ্রহপ্রণেতা, ১৪৯, 
৯৪৫৩০৫৪, ১৬১, ১৮৯, ২০৪, ৩৪৪ 

মাধবেন্্রপুরী। ১১৩, ১১৫-১৬ 

মাধব সম্প্রদায়, ১০৫-০৬, ১১৪ 

মানব গৃহানুত্র, ২*-১ 

মায়! মহাতিস্ত্র ২৫৮ 

মায়াবাদ, ১০৪, ১৮৪ 

মায়ীদেব, বীরশৈব গ্রন্থকার, ২১২ 

মার্কেও্ডেয় খষি, ৪২ 

মার্কতডয় পুবাণ, ২২*, ২৩৮-৩৯, ২৪৩, ২৪৬-৪৮, 
২৮০, ২৮৫ ৩০২ 

মাজার হ্যায়, ১০৩ 

নাত গ-ভৈরব, ৩৩৭ 

মাত ও (মাতাঁও ), আদদিতা, ৩৩, ২৯২, 
৯৪০৯৫ 

মার্শাল (817 007 1187510811)) ১২২-২৪, 
২১৭০১৮০ ২২৩ 

মালতী, ১৬১, ২৩, 

মালতী-মাধব, ভবতৃতি সলচিও, ১৬১, ২৩৭, ৩৯১ 


শবাসথচী 


মালব শিবমনির, ১৬৫ 

মালিনীবিজয় তন্ত্র, ২৬০, ২৭৮ 

মাহেশ্বর, পাগুপতের নামাম্তর, ১৪৯-৫০, ১৬৪ 

মাহেশ্বর, লিঙ্গায়ৎ মতে জীবের এক শ্রেণী, ২১৪ 

মাহেশ্বরী. মাতৃক।, ২৩৯, ২৪৭, ২৬১ 

মিত, অন্যতম বিনায়ক, ২* 

মিত্র, আদিত্য, ৫, ৩৩-৪১ ২২৪, ২৯১, ২৯৪, ৩১০ 

মিত্র, লকুলীশের শিষ্য, ১৪৫) ১৪৯ , 

মিলিনদ পঞ্ হো, পালি গ্রন্থ, ১৩১ 

মিশ্রাচার, তান্ত্রিক বিভাগ, ২৭* 

মিহিরকুল, হুণরাজ। ৩০২, ৩৩৩ 

মিহ্রি"মিথ। ৬০৭, ৩১০, ৩৩৪ 

মীরাবাই, ১০৪ 

মুক্তক, শান্ত আগম, ২৫৭ 

মুক্তেশ্বর শিবমন্দির, ১৬৬ 

মুখলিঙ্গম, দোমেশখবর শিবমন্দির, ১৬৭ 

মুখলিলেশখবর মন্দির, ৩৩৭ 

মুণ্ডক উপনিষদ, ১৮৭, ২২৯ 

মুণ্মাল। তন্ত্র, ২৬০, ২৭৭-৭৮॥ ৩৪০ 

মুনিনাধ চিন্ুক, লকুলীশের অবতার, ১৭, 

মুরদেব। ১২ 

মুরারি গুপ্ত, ১১৫ 

মূলস্থানপুর (মুলতান) শৃর্ধ মঙ্গির, ৩*৯-১০, ৩১১- 
১২ 

মুড়, রুদ্রের নামান্তর, ১৩, 

মুড়ানী, তন্ত্রাজ, ২৫৮ 

মৃত্যুরয় তন্ত্, ২৫৮ 

মে কগ্ড দেবর, সন্তান আচার্য, ১৯১-৯২, ২*৩ 

মেখাস্থিনীন, ৫৬, ৮১ 

মেখোরা, নথুরার গ্রীক রগ, ৫৬-৭ 

মেধস থবি, ২৩৮, ২৮ 


৩৯৭ 


মেরূতস্ত্, ৩৮৪ 

মেলপাড়ি লেখ, ১৬২ 

মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ, ২৯৬ 

মৈত্রায়ণীয় সংহিতা, কৃষ্ণ যজজুষেদ শাখাতুক়) ২২৮, 
২৯৯ 

মোঅন, শকরাজ, ১৩২ 

মোচের! ূর্ঘমন্দির, ৩১৪ 

মোরা! শিলালেখ, ৫৯-৬১, ৬৩, ৭৩-৪ 

মোহিনী মনির (ভুবনেশ্বর), ২৭৫ 

ম্যাকডোনেল, (8৫8০0০01611), ২২১ 


ম্যাগী, মিগুপুজ্জক পুরোহিত, ৩*৭, ৩১০-১২ 


য 

বক্ষ, যক্ষপূজা, ৬-৮, ১২-৪, ১৬, ২৪, ১৩৫ 

যজুর্বেদ ( কৃ ), ১১০, ১২৬, ১৩০, ২২৬, ২৯৯7 
(শুরু ),২২৮, ২৩০; ( হিরশ্যকেশ। 
শাখাভুক্ত )» ৩৪৫ 

ঘজ্ঞপুরুষ। বিস্কুর অবতার, ৩৫ 

যন্ত্র, তান্ত্রিক, যথা! মাতৃকী, হূর্গা ইত্যাদি, ২৭৩ 

যন্ত্রপূজা, ২১৯ 

যম, ২৩০, ২৩৮, ২৪৭, ৩৪৭ 

বমলাজু ন, বৃক্ষরূপী অন্নর, ৪৬, 

যমুন! নদী, ৪৩, ৫৭ 

যবন, ১৩২ 

যশোদা। নন্দপত্রী, ৪৭-৮, ২৪৬ 

যাজ্বন্ধ্য ্বৃতি, ২*-১, ২৯৬, ৩২২ 

যাদবপ্রকাশ, অস্থৈতবাদী গুরু, ১*, 

যামল, ২৫৪, ২৫৮, ২৬০, ২৬৭, ৩২৬ 

যামী, চামুণ্ডার নামান্তর, ২৩০, ২৪৭ 

যামুনাচার (যামুন, যামুন মুনি ), »২, ৯৪, ৯৮০ 


১০১) ১৪২ 


৩৯৮ পঞ্চোপান৷ 


যাস্ব, নিরুক্তকার, ২৯৩ 

বীধুট, ৪৭-৯ 

যুধিষ্টির, ৪২, ২৩২-৩৩, ৩০৪ 
যোগচিন্তামণি, ষট চক্রক্রমের টাকা, ২৬*, ২৬২ 
যোগ, ধর্মমত, ১৪৮ 

যোগগাদ, ১৯৮, ২*১ 

যোগরাজ, ক্ষেমরাজের পিষা, ১৮৩ 

যোগ ডামর, ২৫৮ 

যোগ, শা আগম, ২৫৭ 

যোগাঙ্গ, শিবভক্তির এক পর্ধ্যায়, ২১৪-১৫ 
যোগানন্া, রামানন্দ-শিষ্য, ১৪ 

যোখার্পব তন্ত্র, ২৫৮ 

যোগ্িনী তন্ত্ররাজ, ২৫৮, ২৭২ 

যোগ্িনী, দেবীর অনুচর, ২৬৪, ২৬৬ 
যৌনিবুণ, ২৪১ 

যোনিগীঠ, ২৭৫ 


রক্ত দৃত্তিকা, ২৮২ 

রজপট, পাশুপতদিগের নামান্তর (1 ), ১৬৫ 

রধুনঙ্ছান, শ্বতিকার, ২৮১, ২৮৪, ২৯৬ 

রঘুবংশ, ২৯৬ 

রঙ্গস্বামী ( রঙ্গনাথ ), শেষশারী বিষ্ণুর নামান্তর, 
৪১, ৭৫, ৯৮০৯, ১৪০২ 

রমাপ্রসাদ চন্দ, ৫৯) ৬৭, ২৮২-৩ 

রাকা, বৈদিক দেবী, ২২৩ 

রাঘব্তট, ৩৪৮ 

রাঘবয়াম, ( ভীরামচত্্র, রামচল্য )১ ৭৮, ১০৪, 
১৪৬, ১১৮, ২৩২, ২৮০, ৩০৯ 

রাজঘাট শিলাফলক, ২১৮ 

রাজপুত্র, অন্থতম বিনায়ক, ২১ 


রাজরাজ, চোল সম্রাট, ১৭৫, ১৯৩, ৩৪৫ 

রাজসিংহ, অতান্তকাম, ১৯৩ 

রাজসিংহেশ্বর শিবমন্দির, শিবকা্কী, ১৯৩ 

রাজারাণী, ভূবনেশ্বরের শিবমন্দির, ১৪৬ 

রাজেন্্র চোল, ১৯৩ 

রাজ্যবর্ধন, হ্যবর্ধনের প্রপিতামহ, ৩৭৫ 

রাত্রি, বৈদিক দ্বেবী, ২২১ 

রাত্রিনৃভত, ২২৫, ২২৮ 

রাধাকৃফ উপাসনা, ১১৭,.১*৯, ১১২, ১১৪ 

রাধাকৃ্ক লীলা, ১১২-১৩ 

রাধাকৃ্ণন, ৪৩ 

রাধিকা! (রাধা), কৃষ্ণের হঘাদিনী শক্তি, ১*৮, 
১১২, ১১৭৯ ২৭৬ 

রামক্, স্প্দ বিবৃতির রচয়িতা, ১৮৩ 

রামকৃঞ্চ গোপাল ভাগারকর (আর, জি, ভাগার- 
কর, ভাগারকর ), ৩১, ৪৬-৪৭) ৫২, ৬২, ৬৭, 
৭৩, ৮৩-৪, ১০১, ১১৭, ১২৫, ১২৮) ১৩৫. 
৩৬, ১৪৮-৫০১ ১৬০ ১৬২, ১৬৭, ১৮১, ১৯২১ 
৯৩, ২৪৩, ২০৭-০৮, ২১১, ২১৩-১৪, ২২৮। 
৩০২ 

রামকৃষ্ণ, শ্মৃতিকার, ২৮১ 

রামচরিত মানস, তুলসীদাস বিরচিত, ১*৪ 

রামপ্রসাদ, বাজালী শক্তি উপানক, ২৭৭ 

রামভত্রদেব, গুর্জর প্রতীহার রাজ, ৩০৬ 

রামতোষণ বিস্তালঙ্কার, ২৬.-৬১ 

রামমিশ্র, শ্রীবৈফবাচার্য, ৯৮-৯৯ 

রামমোহন রায়, ২৬ 

রাম, বলরাম, ১৩, ৫৮, ৯৪ 

রামানন্দ, প্রীবৈফবাচাধ, ১৩-০৪ 

রামান্ুজ, ৯২, ৯৪) ৯৭৮১ ১০০-৯৩, ১০৭, 
১৫৯-৬৩) ১৯২, ২৪৩-০৪ 


শবনচী ৩৯৯ 


রামায়ণ, ১৩২-৩৩, ১৩৫৪ ২৩২, ২৮০, ২৯৬১ ৩৯৩ 

রামায়ৎ বৈষব, ১৪ 

রায় রামানন্দ, ১১৪ 

রাবণ। ২৩২, ৩০৩ 

রাশিকর কৌত্ডিস্য (কৌগ্ডম্য), পাণুপত 
সৃত্রের ভাস্তকার, ১৫৪, ১৫৬-৫৭, ১৫৯ 

রুদ্র, ৩, ৯, ১৭, ২০-১, ২৯০৩০) ১২৫৩৩, ৯৩২- 
৩৪, ১৪১, 388-8৫, ১৪৯, ১৯৭, ২২১, ২২৪. 
২৭, ২৮৬, ৩২১২২ 

রুদ্র, আদিত্য, ৩৪, ২৯২, ২৯৪ 

রুদ্রদামন, শক মহাক্ষত্রপ, ৩৩২ 

রুদ্র যামল, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৫৮, ২৭৩ 

রুত্রশত্তু, ১৬৩ 

রুদ্র-শিব, ১২৬-২৯, ১৩৩-৩৪, ১৩৯, ১৪২, ১৪৪, 
১৫৯, ১৬৮, ২১২, ২৪৬ 

রুদ্র সম্প্রদায়, ৯৬, ১০৯, ১১১*১২ 

রুদ্রাণী, রুদ্রের শি, ২২৩ 

রূপ গোস্বামী, ১১৫-১৬ 

রূপমণ্ডন, মুতিশান্তর, ২৩, ২৪৪ 

রেগুকাচার্য, বীরশৈব আচার্ধ, ২১২ 

রেবণসিদ্ধ, প্রাচীন শৈবাচার্ং, ২*৮ 

রোহিন্সক ( রোহিঙ্কৃপ ), প্রাচীন বাণিজ্য কেন 


১৪ 

রৌদ্র মুতি (শিবের ; তৈরব, অথোর, বীরভদ্্ ), 
১৪৬, ১৪২ 

রৌরবাগম, শৈব আগম, ১৯২, ১৯৪ 


লি 


লউড়িয়া নন্দনগড়, হবর্ফ্লনক, ২১৭ 
লকুলীশ ( লকুট গানীশ, নকুলীশ ), ১২০, ১৪৫, 


১৪৯-৫৪, ১৬৯, ১৬২) ১৬৪, ১৬৬-৬৭, ১৭৯৮ 
২5৪ 


লকুলীঙ্বর পণ্ডিত, মঠাধীশ+ ১৬২ 

লক্ষণ, কাশ্মীর শৈবাচার্য, ১৮৩ 

লক্্ভট, বলতাচার্ষের পিতা, ১১৭ 

লক্্ণদেশিক, শারদাতিলক রচয়িতা, ২৬*, ৩৩৭ 

লক্মধসেন, বাংলার মেন বংশীয় সম্রাট, ১১২ 

লক্ষ্মী, ১৩, ১৬, ২৩০-৩১, ২৪০, ২৪৪, ২৯৬, 
৩৩৬ 

লক্মীতন্ত্র, পাঞ্চরাত্র সংহিতা। ২৫৭ 
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৭৯৮০১ চা২-৩, ৮৮০ ৯০, ৯৩১ ৯৫৮, ১০২, 
১০৪-১০, ১১২7 ১১৪-১৬১ ১১৮, ১২৯, ১৪১, 
5৭৩) ১৭৫, ২১৭, ২৫০৫২, ২৫৭, ২৭১, ২৭, 
৩৩৬, ৩২১-২৪, ৩২৯৩০, ৩৩৫-৩৭) ৩৪৩-৪৮৪ 


৫৬ 


বৈধবাচার. তানস্ত্রিক বিভাগ, ২৬৮-৬৪ 

বৈষবাচার্যগণ, ৯৬-৭, ৯৪-১০৬, ১০২, ১০৪, ১০৮, 
১১৮১৯ 

বৈষবী, মাতৃকা) ২৩৯, ২৪৭, ২৫২, ২৬২ 

ব্যন্তর দেবতা, ৬-৭, ১৬। ২০, ২৪ 

ব্যারসেন, দহসেনের পুত্র, ব্রৈকুটক নৃপতি, ৩৪ 
ব্যাসকূট, ব্রহ্ম ন্্রদায়ের শাখাস্তর, ১% 

ব্যাস, কৃষ্ণ ধৈপায়ন, ৮২ 

বাহবা? (বু, চতুবৃ1হ, চতু্িংশতি বুহ ), 

৩৮১ ৬২৭, ২-৩) ৭65৭ ৭৯/ ৮১, ১০১/ ১১৬ 
১৭ 


ব্রাত্য, ১২৬ 


র্‌ 


শক, জাতি, ১৩২, ৩৬৮৭৭, ৬৩২ 

শক্তিগীঠ, ২৪-৪১, ২৪৩ 

শক্তি ( শক্তি পূজ।, শক্তি পৃজক, শাক ) ও, ১৭, 
২, ১৪-৫১ ৭২, ১৭২০ ২০৪, ২১৭) ২১৯, ২২১৫ 
১২৩, ২২৫-২৬, ২২৯-৩২, ২৩৮, ২৪১, ২৪৩৭ 
৪8৪, ২৪৬-৫৭?) ২৬৪, ২৬৬১৬৯/ ২৭১৭ ২খওএ 
৭৭, ২৮৩-৯৪, ৩২১-২২, ৩২৬০৩০১ ৩৩২, ৩৩৫ 
৩৬, ৩৪৪-৪৫, ৩৫ 

অকদ্ধীপ ( শকস্থান ), ৩০৬-*৮, ৩১৩ 

শকন্ীপীয় হৃর্ঘপৃজা, ৬৩, ৩০১, ৩০৬, ৩০৯১ ৩১৩০ 
5৫, ৩১৮১৪ 

শঙবরদিখিজয় ( শঙ্করবিজয় ) কাব্য, ২৭-২৮, ৬১, 
২০৪, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩২৫ 

শঙ্করাচার্য, ২২, ২৭-৩২, ৬৬৭) ৯৩, ৯৬৭) ৯৯৪ 
১০৪, ১০৭, ১১৫, ১১৮১৯) ১৫৯১ ১৬১, ১৭২ 
১৮৪, ২৪৪, ২১৫, ২৬৫, ৩০৩, ৩০৬, ৩২৫ 

শরচীদেবী, চৈতস্যাধেবের মাতা) ১১৬ 


শকনূচী 


শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩৩, ৩৫-৬, ৩৮, ৫০, ১২৬) ২৩- 
৩১, ২৯৫ | 

শতরুদ্রীয়, ১২৬, ১৩০, ১৩৩, ২২৭-২৮, ২৯৯, ৩০৫ 

শবকল্পদ্রম, ১৫৪ 

শত্ৃদেব, শুদ্ধ শৈব মতবাদ প্রচারক, ১৯২ 

শন্তু, শিবের এক নাম, ১৫৭ 

শর্বনাগ, অন্তর্বেদীর শাক, ৩২ 

শর্বনাথ, উচ্ছকল্লের লামস্তরাজ, ৩৩৪-৩৫ 

শর্ব, রুদ্রের এক নাম, ১২৬, ১৩০ 

শবর, অনার্ধ জাতি, ২২৬*৩৭, ২৮৩ 

শবরী, দেবীর নামান্তর, ২৩৬-৩৭ 

শাকস্তরী, দেবীর এক রূপ, ২২*-২১, ২৩৩, ২৪০, 
২৮৩ 

শাকিনী ২৬৪ 

'শাক্ত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিভাগ, ২৬৭ 

শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৮৩ 

শান্তাত্বন (শাঁন্তমন) বুদ্ধের নামাস্তর। 1৮ 

শান্তিদেবী, ৩২৩-২৪ 

শাস্তব দর্শন, শাক্ত তত্ব সন্বন্ীয় গ্রন্থ, ২৮৭ 

শারদাতিলক তন্ত্র, ২৬*, ৩৩৭ 

শারদা, দেবীর এক নাম, ২৮* 


শীরীরক ভা, শঙ্বরাচার্ কৃত ব্রন্মহুত্র.ভাব্য, ৬৬-৭, 


৯৭ 
শাঁল, অন্যতম বিনায়ক, ২« 
শালকটংকট, অন্থতম বিনায়ক, ২০ 
শালগ্রাম শিলা, বিষুর অমৃত প্রতীক, ৭৯ 
শাবর মার্গ, ২৮৪ 
শাবরোৎদব, ২৮৩-৮৪ 
শাঙ্বততন্ত্ স্টামাপ্রদীপ ধৃত, ৩৫ 
শিখগ্ডিন্‌, বিদ্বত্বর, ২৯, 
শিলপ পদিকারম্‌, প্রাচীন তামিল গ্রন্থ, ৮১ 


৪৩৩ 


শিল্পরত, শ্ীকুমার কৃত শিল্পশাস্ত্, ২৩, ২৪৪ 


শিব, ২, ১৯-৪, ১৭-৮, ২১-২, ১৪০, ৬৩, ১২০- 


২৮, ১৩৭০৪২, ১৪৫, ১৪৯, ১৫২, ১৫৬, ১৬১, 

৬৩, ১৬৫-৬৭, ১৭১৭২, ১৭৫, ১৭৭৮২, 
১৮৫-৮৮, ১৯৩) ১৯৫৯৬) ১৯৮, ২৯৯, ২০৩, 
২০৫-৩৭, ২৯১২, ২১৪১৫, ২৩৯, ২৩৮, 
২৪*, ২৪৩, ২৪৬-৪৭, ১৪৯-৫০, ২৫২-৫৪, 
২৬১, ২৬৩, ২৭১) ২৭৬, ২৯৮৬, ২৮৮-৮৯, 
২৯৪, ৩৪০, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩২১, ৩২৬-২৮, ৩৩০) 
৩৩২, ৩৩৪-৩৮, ৩৪৪-৪৫১ ৪৪৮, ৩৫০ 

শিব, ধখেদোভ জাতিবিশেষ, ১৪৬ 

শিবকাঞ্ধীর মন্দির, ১৭১ 

শিবগণ, ১২২ 

শিবজ্ঞানবোধ, তামিল শৈব শাস্ত্র, ১৯২ 

শিবজ্ঞানসিদ্ধি, শৈবশাহ্ব ১৯২ 

শিব ডামর, তাস্তরিক গ্রস্থ, ২৫৮ 

শিবদৃতী, মার্কগডয় পুরাণোক্ত মাতৃকা, ২৪* 

শিব দৃষ্টি, কাশ্মীর শৈৰ ধর্মগ্রন্থ, ১৮২, ১৮৬ 

শিষপ্পু, তামিল শব্ব, ১৭১ 

'শবগ্পুর ( শৈবপুর )১ ১৩১, ১৫৪৬, ২৪৩ 

শিব পুরাণ, ২০২ 

শিবভক্ত (শিবপূজক, শিবোপাসক ) ১৩১-৩২, 
১৩৪, ১৪৬, ১৫২, ১৬২-৬৩, ১৭ ১০৭৩, ১৭৭-৭৮, 
১৮০, ১৯১ 

শিবভদ্র, ১৩১, ২৪৩, 

শিবভাগবত, মহাতাষোর বর্ণনা, ১৪৭--৮, ১৫*-৫১ 
১৫৪, ১৫৬ 

শিবয় (শিবি), বিতন্ত। ও চন্ত্রভাগ! নঙ্গমন্থ জাতি, 
১৩২, ১৪৬ 

শিবলিঙ্গ, শিবতন্বের ( বীরশৈব ) অন্যতম ভাগ, 


২১৩ 


৪০৭ পঞ্চোপাধনা 


শিব,লোকেন্বর, সমবযাত্বক মুতি, ৩৩৭ 

শিব-শক্তি সমম্বর, ১৪২, ২"৯, ২৮৮৮৪) ৩২৪, 
৩৩৫ 

শিব প্রকঠ, বহৃগুপ্তের মন্ত্রগুরু, ১৮১ 

শিবসিংহ, মিথিলার রাজ।, ১১৩ 

শিবহুত্র, কাশ্মীর শৈব ধর্মশান্ত্, ১৮১৮৩, ১৮৬ 

শিবুত্রবাতিক, ১৮৩ 

শিব-সূর্ঘ, সমনবয়াত্মক মুতি, ৩২৪ 

শিবা, দেবীর এক রূপ, ২৮২ 

শিবিপুর ( বর্তমান শোরকোট ). ১৪৬ 

শিবোপাধ্যায়, কাশ্থ্ীর শৈবাচার্য, ১৮৩ 

শিশিরেশ্বর, শিবমন্দির, ( তুবনেশ্বর ), ১৬৬ 

শিশুপাল ( চেদিরাজ ), ৪৫ 

শিক্ষদেব, ১, ২, ১২৪, ১৩৫ 

শিলাবন্ত, লিঙ্গায়ংদিগের এক বিভাগ, ২৯৯-১* 

শুক্র, আচার্য, দৈত্যগুরু, ২৯ 

শুক্র, গ্রহঃ ২৯৫ 

গুদ্ধ শৈব সম্গ্রদায়, ১৪১, ১৫৯, ১৯১, ২৯২, ২০৮, 
১৫০১৪ 

গুদ্ধ শৈব ধর্মদর্শন, ১৭৬, ১৯২ 

শুদ্ধাঘৈতমার্ডঙ, কুদ্র সম্প্রদায়ের প্রামাণা গ্রন্থ, 
5১১ 

গুদ্ধাদ্বৈতবাদ, রুদ্র সম্প্রদায়ের মতবাদ, ১*৯-১৭, 
১১৯ 

শুস্ত নিশুস্ত, অন্গরদ্ধয, ২৩৮৩৯ 

লৃলপাণি, শ্ৃতিকার, ( ডাহার গস্বত্রয় ), ২৮১, 
ইচত 

শৃঙ্গেরী মঠ, ১৭২ 

শৈলরাশি, ১৬২ 

শৈব, ১০১, ১৪০৫, ৭২, ৯৩, ১৫) ১২৯, 5৩১ 


১৩৪, ১৩৮৮৩৯৪ ১৪.১৪৩, ১৪৫, ১৫০৫১ 


১৫৩ ৫৪, ১৫৯-৬৪, ১৬৭, ১৭৪-৭১, ১৭৩) 


১৭৫-৭৬, ১৮৯-৮৫, ১৮৮৮৯, ১৯১০২০০, 
২৪৩-৪৭॥ ২০৯-১৪১ ২১৫-১৭, ২৫০৪২, ২৫৬৯ 
৫৮) ৬৫, ২৬৯, ২৭১, ২৭৫) ৩৪৬, ৩২১, 
৩২৩-২৪। ৩২৯-৩৪৪ ৩৩৩, ৩৩৬-৩৭, ৩৪৩-৪৪। 
৩৪ ৮০৫৩ 

শৈব দীক্ষা, ভিবিধ, লময়, বিশেষ ও নির্বাণ, 


১৯ ৫.৯৮ 


শৈব সময় নেরী, তামিল শব গ্রন্থ, ৯৯৩ 


.  শৈৰাচার্য, ১৯৩-৯৪, ২০৪৯২০৭-০৮ 


শোকরহিত|, দেবীর নামান্তর, ২৮২ 

হযামলবর্মণ, ১১৩ 

হ্যামারহস্ত, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৭১ 

চ্টামাসন্ভোষণ, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৭১ 

গ্রদ্ধাদেবী, ৩১৪, ৩৩৯ 

শ্রীকষ্ঠভট, কাশ্মীর শৈবাচার্ধ, ১৮২ 

ঞ্ীকণ্ঠ বিতেশ্বর, ২৯, 

প্ক্ঠ শিব ( উমাপত্তি, তৃতপতি ও পুত্র ) 
পাশুপত মতের প্রবর্তক, ১৪৮, ১৮১ 

ট্রীকণ্ শিবাচার্য, শুদ্ধ শৈব মতবাদের ব্যাখ্যাতা। 
১৯২, ২০৩-৪৪ 

প্রীকর, গ্রচীন নিবন্ধকার, ২৮১ 

শ্রীকৃকচৈতন্য ( চৈতগ্যাদেব, মহাপ্রত ), ৯৫, ১৭৯, 
১১২-১৩, ১5৫, ২৬১ 

ধীক্রম, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৬৭ 

পীক্ষেত্র (পুরী), ২৭৫ 

গ্রজীব গোস্বামী, ১১৫-১৬ 

ছ্রধর, চতুবিংশ ব্যুহের অগ্ভতম, ৬৬ 

প্রধর দাস, সহুক্তিকর্ণাম্থতের রধিত, ১১৩ 

ঞ্ধরদ্বামী, ্রীমস্তাভগবতের ভাক়কার, ৮৬ 

ীনাধজী, ১১* 
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্ীনাথজীর মন্দির, ১১১ 

রীনাথ, শ্মতিনিবন্ধকার, ২২১ 

নিবাস আয়েক্গার (পি.টি,) ৪৩ 

গ্রীনিবাস, নিম্বার্কের শিষ্য, ১৯৮ 

শ্রীভাষা, রামীনুজ কৃত ব্রন্ষহূত্র ভাষা, ১৬ 

প্রীমত, কুজিকামতের নামান্তর, ২৫৮ 

ইীমপ্তগবদগীত! (তগবাগীতা, গীভা ), ১, ৭, ৯, 
৩৮, ৪৩, ৪৩-৫, ৪৯, ৫৫, 
৮৭, ১০১, ১৬৫১ ১২৮, ১৭ ৯০৮৩, ২৩১, ২৪৪, 
২৪৮, ৩২৩ 

ই্ীরঙম্‌, রঙ্গমাথজীর মন্দির, ৯১, ৯২, ৯৪, ৯৭-৯। 
১০১, ১৪০৬, ১০৬ 

শরীর্গপুরী, ১১৬১৪ 

জীলগ্মী, প্রী, ১৩-৪, ৬৪) ১৯৬, ১০৮, ২৬০-৩১, 
২৭৮-৭ নিও ২৮২৮৩, ২৮৫-৮৩ 

গ্বীবৎস চিচ্ন, ৬৩৬ 

্ত্ীবাস, ১১৪ 

্্রীবৈষঃব মম্গরদায় ( হী সন্্রনায় ), ৯৪-১০৪, ১৯৬, 
১০৮, ১৯১৯২, ২১৫, ৩৪৪, ৩৪৮ 

ভ্রীশৈলম, ১৬১, ২৭৬ 

ীপ্রীচ্ডী (দেবী মাহায্া ), ২৪৫, ২৪৮, ২৭৯) 
২৮৫-৮৩ 

প্রীত, ২৩১ 

শ্রেডার ( 907108097 ), ৭২১ ৭৮। ৮২) ২৫৭ 

শষ, হুরধান্ুচর, ৩১৯ 

শ্বেত দ্বীপ, ৪৯ 

শ্বেতাচার্ধ, ক শিবাঁচার্যের গুরু, ২০৩ 

খ্বেতাশতন্ন উপনিষদ, ৬, ৭৯, ১৯০-১৯) ১২৭-১৪, 


১৩৫, ১৪১, ১৮৭ 


শ্বেতাঙ্বতর বি ১২৮ 


৬২, ৬৮-৯, ৮৩) 
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ঘট চক্র, ২*২, ২৮৬৮৮ 

বট চ্রক্রম, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৬, 

ঘট চত্র ভেদ, ২৭১, ২৮৭-৮৮ 

ঘট স্থল, বীরশৈব ধর্মতত্ব, ২৭৪, ২৯৬, ২১৩ 

ঘড়াশন, ৫৫৭ 

ঘোড়ণী। ( হুন্দরী ) দশমহাবিষ্তার অন্যতম, ২৬৯, 
২৭৮ 

ষোঁডীস, মহাঙ্গত্প রহুবুলের পুত্র, শক মহাক্ষত্্রপ, 
৫৯-৬৪ 

ঘণ্ড, উপদেবতা, ২১ 

সি 

লকলাচাধ মউমংগ্রহ, রুদ্র সম্ধরদায়ের প্রামীণা গ্রন্থ, 
১১১ 

লঙ্কর্ষণ, ব্গরামের নামান্তর, ৫৯, ৫৮, ৬০৯২, ৬৫-৬, 
৭৬, ৭৬ ৮৯, ১১৬ 

গতী, শিবপত্ী? ২৪, 

নতাভেদ, খৈতবাদের অন্ত নাধ, ১১৯ 

লত্যবত সামাশ্রমী, ২৯৮ 

মদাশিব, মত্তমঘুর সপপ্রদায়ডূ শত, ১৬৩ 

মনধর্ম পুগুরীক, মহাধান নৌদ্ধ গ্রন্থ, ২৩৭-৩৮ 

দদুক্তিকর্ণামৃত। ১১৩ 

লষ্টোজাত. শিবের রূপতৈদ, ১৯৪, ১৯৯ 

লছৈষব, মাধ্য সম্পদায়ের অন্য নাম, ১৭৫ 

লনকাঁদি সম্ট্রদায়, ৯৪, ১০৭-০৮ 

গনাতন গোথামী,, ১১৫-১৬ 

মন্তাদ আচার্য, সিদ্ধান্ত শান্্াবলীর রচয়িতা, ১৭৬ 


১৯১-৯২৪ ২৯৩ 
সন্তান গগপতি, গণেশের রূপ, ২৭ 
শংমাতৃকা ই২৯-৬৩ 


৪০৬ পঞ্চোণাসনা 


সপ্তধিগিগ, ৪, 

সময়াচার ( সময়াচারী, তান্ত্রিক বিভাগ) ২৭, 
৮৪ 

সময়ী, সময় দীক্ষায় দীক্ষিত শৈব, ১৯৭-৯৮ 

সমাধি বৈ), ২৭৯-৮, 

সন্মিত, অন্যতম বিনায়ক, ২* 

সমৃদ্রপ্, ৭, ৮১ 

সরণয বৈদিক দেবী, ২২৩, ২৯৪ 

সধতাত গাজায়ন, পারাশরী পুত্র, ৫* 

সবদর্শনসংগ্রহ,। ১৪৯, ১৫৩-৫৪, ১৫৭, ১৮৯, 
৬6৪ 

সর্বশিব পণ্ডিত শিবাচার্য, ১৯১৯৪ 

সধপারুণ, উপদেবতা, ২১ | 

সরন্বতী, ১২১-২৩, ২৪০, ২৪৫, ২৭৯, ২৮২, 
৩০৬, ৩২৩২৪ 

সরস্বতী তন্ত্র, ২৫৮ 

সরন্বতী দেবা, নিদ্বার্কের মাত, ১*৭ 

সলাতুর, পাণিনির বাসস্থান, ১৫৫ 

সবিতা, শর্ষের নামান্তর, ৩৩-৪, ২২২, ২৯১-৯৩, 
৯৮ 

সংক্ষেপ দীক্ষা, ২৬৭ 

সংজ্ঞা, নুর্যপত্রী, ৩১৭, ৩১৯ 

সংহার মুতি ( শিবের : অন্ধকানুরবধ, জালন্ধরবধ, 
কামান্তক ইতাদি মতি ) ১৩৯-৪* 

সাত্ৃত ধর্ম, ৩৭৪ ৪৯, ৬৮ 

সাত বংশ, ৩৭, ৩৯, ৪৩, ৪৫, ৫৫ 

সাতৃত সংহিতা, ৬৪) ৬৮, ৭২ 

সাধনমাল।, ২৭৩ 

সামন্ত পদাদিকা, বৌদ্ধ গ্রন্থ, ১৫২ 

নাম্ব, কৃকপুত্র, ৬০-৩, ৬৬, ৩৯৯; ৩১২, ৩১৪, 
৩১৯ 


সান্থপুর যাত্রা, ৩১২ 

সাম্ব পুরাণ, ৬৩, ৩০৯ 

সাম্বাদিত্য (অন্য নাম সাশ্বপুর ), মুলতানের হুর 
বিগ্রহ, ৩১২১৩ 

সারন ( সায়নাচার্ধ ), ১২৪, ১৪৫, ২২৬, ৩৪৪ 

সায়ণ, ৬, 

সারদা, শান আগম, ২৫৭ 

সার সংগ্রহ, তান্ত্িক গ্রন্থ, ২৬৭ 

সারম্বত ডামর, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৫৮ 

সাংখ্য (দর্শন), ৮৫, ১৪৬, ১৫৪ 

সাংখ্যায়ন গৃহাসত্র, ২৩৯ 

সি-ইউ-কি, হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ কাহিনী, ১৬৫, 
২৪২, ২৭৪০৫, ৩১১ 

মিদ্ধ সম্বরণ, শান্ত আগ্বম, ২৫৭ 

সিদ্ধান্ত জাহবী, ১০৮ 

সিদ্ধান্ত রহস্ত. বল্লভাচার্য রচিত গ্রন্থ, ১১১ 

সিদ্ধান্ত শাস্ত্র, শৈব শাস্ত্র সংগ্রহ, ১৭৯-৭৬, ১৮৯, 
১৪২ 

সিদ্ধান্ত শিখামণি+ বীরশৈব শীল্ত, ২১২ 

সিদ্ধান্ত নারাবলী, শৈবশ্রন্থ, ১৯৩ 

সিদ্ধান্তাচার, তাস্ত্রিক বিভাগ, ২৬৮-৬৯ 

সিদ্ধিতয়, যামুনাচার্য রচিত, ৯৯ 

সিনীবালী, বৈদিক দেবী, ২২৩ 

সন্ত! গ্রশত্তি, ১৪৯ 

সিরিহট, তাস্ত্িক ক্ষেত্র, ২৭৬ 

সৃজিহ্ব, মিহির গোত্রীর ব্রাহ্মণ, ৩০৯ 

সত, ৬* 

মুত সংহিতী, ২০৫, ২১২, ৩৪৪, 

হুধন্ব।, শঙ্করাচা্য শিষ), ২৭ 

হধাকর দ্বিবেদী, ১৫৭ 

হন্গর ভট, সনকাদি সম্প্রদায়ের ১৪ভম আচার্য, ১০৮ 


শিবসৃচী 
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১৭৪-৭৫, ১৭৮ 

ইদারেশ মীনাক্ষীর মন্দির, মহুরা, ১৭১ 

স্ছনীতিকুমার় চট্টোপাধ্যায়, ৩৫১ 

ছুপর্ণ, গরুড়ের নামান্তর, ৫, ৮ 

হুপ্রতেদাগম, শৈবাগম, ২৩-৪, ১৯৪ 

চুভদ্বা, ২৪৬, ২৫৩ 

হুরুথ রাজা, ২৩৯, ২৭৯৮ % 

হুূর্য, ৩, ৫, ৮৯, ১৪, ৩৩১৪, ৫৪, ৬৬, ১৪৫, 
১৮৭, ২২১, ২২৯, ২৩২, ২৩৮, ২৮৯, ২৯১, 
৩৯৭, ৩১০১৮, ৩২২, ৬২৬২৭) ৩২৯, ৬৩৯, 
৩২, ৩৩৪৩৮ 

গর্ঘশনারায়গ, সমদ্বয়াত্ক মৃতি, ৬১৭ 

চূর্বমিত্র, পঞ্চালদেশীয় রাজা, ৩৩, ৩১৮ 

হুর্যমিত্র, ভোজক ব্রাঙ্গণ, ৩১৩ 

হূর্যশতক, ময়ূর প্রণীত, ৩৯১, ৩১ 

শুর্ব'লোকেশ্বর, সমন্বয়াত্রফ মৃতি, ৩৬৭ 

হুরেন্্রণাথ দাশগুপ্ু, ২০১, ২০৪ 

হুবচসা, শুর্ঘগত্রী, ৩১৯ 

বাস, চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ধদ, ১১৪ 

সেতু, সিদ্ধান্ত জাহবীর তাত, ১১৮ 

নেনহণ্তী, ৬ 

সেনুকম্‌, সিরিয়! দেশের গ্রীক সম্রাট, ৫৬ 

সোম, ১২৯, ২৯২ 

সোমযাগ,২২১১২২ 

সোমাননা, বনুতপ্তের অন্যতম শিষ্য, ১৮২, ১৮৪-৮৬ 

দোমেশ্বর, চালুক্য শিবমন্দির, ১৭১ 

সোমেশ্বর, মুখলিঙ্গমের শিবমন্দির, ১৬ 

পোমেশ্বর নুরি, পাণুপত সাধক. ১৭, 

নৌঙিকেয়, উপদেবতা, ২১ 

সৌন্গর্ধলহরী, ২৬*, ২৭০, ২৮৫, ২৮৮ 


৪০৭ 


লৌমামুতি, (পশিবেরঃ উমাসহিত, চন্ত্রশেখর 
ইত্যাদি ), ১৪*-৪২ 

সৌরত্রত, ৩০৫ 

দৌর প্প্রদায় (হুর্ধোপাদক), ৯-১৯, ১২, ১৪-৫, 
২১৭, ২৫৫-:৭, ৩০৩, ৩০৫-৯৬, ৩১৮১৯) 
৩২১, ৩২৩, ৩২৯১ ৩৩২, ৩৬৫-৩৭, ৩৫৯ 

সৌরসেনয়, সাত্বতশৰের গ্রীক প্রতিরপ, ৫৬ 

দ্্, কাঠিকের়ের এক নাম, ১২৯-৩১, ২৯২, ২৫৫, 
৩৪৬৪ 

গ্ুদগুধ, গুপ্তরাজ, ৬৭২ 

হ্বানা পুরাণ, ২১২ 

ছলামাতা, ২৩৩, ২৫২ 

স্বলা, লিঙ্গ ব্রান্মণের একটি গোত্র, ১*৯ 

কন্দ, নুর্যানুচর, ৩১৯ 

স্ট্যাবে। (9675199 ), 8৬ 

সুনকুণ্ড, ২৪১-৪২ 

গুল, বীরশৈব প্রদ্ত ব্র্ষের অন্যতম পরিচয়, ২১২ 
১৩ 

স্পর্দাকারিকা, কাশ্মীর শৈবদিগের অন্যতম প্রধান 
ধর্মগ্রন্থ, ১৮১, ১৮৩ 

ম্পন্াশাস্ত, কাশ্মীর শৈব মঞ্চের অগতম প্রধান শীখ!, 
১৮২, ১৮৪-৮৫৭ ১৮৭-৮৮ 

শ্বরারি, অন্যতম পঞ্চম, ২৯৯ 

শ্মাত? ১৩৮, ১৭২, ২২৫, ২৬৭, ৬১০, ৩২২, 
৩২৫-২৩৬, ৩২৯-৩২, ৩৩০-৪ ৪ 

স্বচ্ছ, শৈবতস্ত্র, ১৮৩ 

বর্ণ গগপতি, গণপতির রূপভেদ, ২৭ 

স্বামী মহাদেন, কাতিকেয়ের এক নাম, ২৫৫ 

স্বামী নারারণ, ১১২ 

স্বায়ডুব মনু, ৪৭ 

স্তোতর, বামুনাচার্যের অন্যতম গ্রন্থ, ৯৯ 


৪০৮ 


হ 

হঠযোগ প্রদীপিকা, ২৬৩ 

হনুমান ( হমুমৎ )১ ১০৬ 

হমুখ, উপদেবতা, ২১ 

হপ্‌কিদ্গ (6. ডা &৪1১৫10 ন001108), ২৩২ 

হয়ণীর্য পঞ্চরান্র, পাঞ্চরাত্র মংহিত।, ৭৪ 

হরগৌরী তস্ত্র, ২৪৮ 

ইরতত্ববীধীতি, হরকুমার ঠাকুর সঙ্কলিত, ৩৪৮-৫০ 

হর্প্পা, ১২১-২২, ১২৪, ২১৭, ২১৯-২১ 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ( শাস্্ী ), ২৫৮-৫৯, ২৬২-৬৩ 

হর, শিবের নাষান্তর, ১৩২, ৩৫৬ 

হর্যচরিত, ৩৫, ৩৩৬ 

হর্যবর্ধন. ৩০১, ৩০৫ 

হরি, ৩৯-৪০, ১১৪, ১১৮, ৩৩৬ 

হরি, চতুরণিংশতিব্াহের অগ্ঠতম, ৬৬ 

ইরিদা। গণপতি, গণেশের রূপ, ২৪, ২৭-৯ 

হরিমন্দির, ৩৪৭ 

ইরিবংশ পুরাণ, জৈন গ্রন্থ, ৬২ 

হরিবংশ, মহাভারতের খিল বা পরিশিষ্ট, ৭, ৪৫- 
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